


বম খণ্ড ॥ ১৩৬৪ 


— 1 স্পা 


756 ও 
এত BLS 
সম্পাদক 
সৌরেজআ্মোহন গঙ্গোপাধ)াস় 





বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ॥ কলিকাত লয় ॥ কলিকাতা-১২ 


/ 
-2 টি 





প্রবন্ধ 


লেখকের নানান্ুলারে বর্ণ।দুকমে (বঙ্তপ্র 


অজিতনারায়ণ রায় 
অবাধ অধিগম) বাবসথার 


উপযো[গিতা ১৯৭ 
অভয়কুমার সরকার 

বইয়ের চাহিদা ২৯ 

সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালক- 

দের প্রতি ১৯৩ 

অরবিন্দভ্ষণ সেনগৃপ্ত 

গ্রঘাগারের সংরক্ষণাগার ২৬৯ 
অকণকাশ্তি দাশগু”ত 

ডক্টর রঙ্গানাথন ৩৩০ 
অশোক ভট্টাচার্য 

প্রাচীন পুথি লেখক ৯৬ 


আদিত! ওহদেদার 
"_ গ্রশ্থবিদ্যা ১৮৫, ২১৩, ২৮৫ 
আবুল কালান আজাদ 

ভারতের আগামী দিনের 
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মল সভাপতির ভাষণ ৩৬০ 
সং্লেনে গৃহীত E 
প্রস্তাবাবলী ৩৬৪ 
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সাধারণ পাঠাগার ৩১০ 
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করন্দা, ভারতী পাঠাগার ২৩৫ 
কেতুগ্রাম, উদয়ন সংঘ ৩৪১ 
জাড়গ্রাম মাখনলাল 
4 পাঠাগার ১৭১, ২৩৬, ২০৩ 
তোড়কোনা, তরুণ সংঘ ২৫৯ 
পারহাট, গ্রামঃ উচ্নতি 
পরিযদ ১৩৬, ২৩৪, ২৫৯ 


বহরকুলি, নোক্সাড়া-গোরাড়া 
জ্ঞানে'দ্র গ্রথানার 
গদাধর গ্রত্থাশার 

মালকর, পললীমঞ্গল 
লাইব্রেরী ৫২, ২৫২, ৩১৯ 

সিংগারকোণ, বাদল। পল্লী 


২৫২ 
৩৭৭ 
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বাকুড়া , 
পান্ছুয়া, রানকৃষ্ণ সাধারণ 
পাঠাগার ২০৫ 
পাত্রসায়র, সহৃদয় 
নেতাজী লাইব্রেরী ২৬” 
মির্জাপুর, নেতাজী 
গ্রথাগার ২৫৫ 
লেগো, দারাপর বিবেকানন্দ 
পাঠ ভবন ২৫৯ 
বালসী, ধূব সংহতি ২০৫ 
সোনামনখী, বাসুদেব 
প্রল্থাগার ৫6২, ১৭৯১ ২৩৬ 
বীরহ্ুম 
সিউড়ী, জুবিলী লাইবেনী, 
রামরঞ্জন টাউন হল ৫৯, 


৮৬, ১৭১, ২৬০৪ ৩১০ 
মালদহ 
কোতুয়ালী, তরুণ লাইব্রেরী ৫২ 


সুশিদাবাদ 
খাগড়া, হিম্দবসথান দেব) 


সমিতি ২৫৪. 


জেমো, রামেন্দ্রুসৎত্দ র 


স্মৃতি পাঠাগার ৩১১ 
বহরমপুর, মৃশিদাবাদ জেল) 
প্রত্থাগার পরিষদ ১৭২ 
মুশিদাবাদ জেল! কেন্দ্রীয় 
গ্রচতথাগার ২৫৩ 
সালহ, শঙ্কর লাইত্রেরী ২০৩ 
মেদিনীপুর 
খড়গপুর, মিলন 
মন্দির ২০৬, ২৩৭ 


পাড়িহাটি, সাধারণ পাঠাগার ২৫৪ 
বনডাহি, শিশির স্মৃতি 
পাঠাগার ৫২ 


মহেশপুর, প্রবর্তক সংঘ ২৫৪ 
মেদিনীপুর, জেলা গ্রন্থাগার 
সম্মেলন ৩৭৬ 


যশপ;র, বৈতা। তক্ষণ সংঘ ১৩৬ 
সোনাখালী. মন্মথ স্মৃতি 


সাধারণ পাঠাগার ২৫৪ 
হাওড়া 
পাড়িয়াদ রায়গণাকর 
ভারতচন্দ্র স্মৃতি 


সাহিত্য মন্দির ০৩ 
বল; হাট, ভাস্কুর আনন্দ মন্দির 


সাধারণ পাঠাগার ২৩৭ 
বালী, প্‌্বাশয 

শ্রশ্থাগার ৫৩০, ৩১২ 
সালিখা। স্টডেস্টস্‌ 


লাইভ্রেী ঞ্৩ 


হাওড়া, জেল। পাঠাগার 


সংঘ ১৩৮, ২০৭ 

হাওড়া, ভারত পাঠাগার ৩৭৪ 
হুগলী 

উত্তরপাড়া, পাবলিক 

লাইব্রেরী ২৬১ 
সারস্বত সহিলন ৩১২ 
গডড়াপ, সুরেন্দ্র স্মৃতি 

পাঠাগার ১৭২, ৩৭৫ 

" জগমোহনপুর, জাতীর 

সেব৷ সমিতি ২৫৬ 
জিরাট, প্রগতি 

পাঠাগার 6B, ২৫৭ 


ডানকুনি, মনোহরপনর 
পাবলিক লাইব্রেরী ৫9 


ত্রিবেণী, হিতসাধন 

সমিতি ৫৪, ২৫৬ 
দামহন।, তাল) প্রদীপ 

সাহিত্য মন্দির ২৫৭ 
নেতাজী পার্ক, 

তক্ুণ লাইব্রেরী ২৫৬ 
ফুরফহরা, ইয়ংম্যান:স 

এসোসিয়েশন ৮৬ 
বৈদ্যবার্টি, যুবক 

সমিতি ৮৬, ২৩৭, ২৫৮ 
্রাজবলহাট, হেমচম্দ্ 

স্মৃতি পাঠাগার ৩১৯ 
রামকষ্ণবাটী, কাদশ্বিনী স্মৃতি 

জ্ঞানাগ্ার ৩১২, ৩৭৫ 


সালেপনুর, রামনগর 
গোলাপসশ্দরী সাধারণ 


হরাল, হরালদাসপুর সাধারণ 
পাঠাগার ও ভূপেন্দ 


পাঠাগার ২৫৮ পাঠ নিকেতন ৩৭৬ 
অন্যান্য রাজ্যের খবর 
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দিল্লীতে প্রথম গ্রন্থাগার 
গ্রত্বাণার শিক্ষণের সম্মেলন ১৩৯ 
লবপর্যায় ১৩৯ পাতিয়লায় গ্রতথাগার 
উত্তরপ্রদেশ গ্রত্থাগার পরিষদ ৩৪৩ সেমিনার ২০৮ 
কৰ্ণাটক গ্রশ্থাগার সম্মেলন ৩৪৩ 
কেরালার গ্রণধাগার ব্যবচ্থ! ৩১৪ বোম্বাই কেন্দ্রীয় গ্রদ্থাগারে 
গ্রথাগার বাবস্থায় বানর hh 


আহমেদাবাদ ৩১৩ মহারাম্টে গ্রচথাগার 

গ্রমথাগার ব্যবস্থায় মাদ্রাজের আন্দোলন ১৭৩ 
অগ্রগতি ২০৮ 

অলম্ধরে সর্বভারতীয় উত্তরপ্রদেশ শিক্ষক গ্রচ্থাগারিক 
গ্রচ্থ পার্বণ ২০৭ পরিষদ ৩৪৩ 

অব্ডান্ দেশের খবর 

আফগ্গানিস্থানে প্রথম সাধারণ ফিলিপাইনে গ্রশ্থাগার 
গ্রন্থাগার ৩88 সম্মেলন ৯৭৫ 

ইরাণে গ্রশ্বাগারিক শিক্ষণ 
ব্যবস্থা ৩88 মধ্যপ্রাচা রাষ্ট্রপুজ্জের 

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার গ্রচ্থ বিনিময় কেন্দ্র ৩১৪ 
ব্যবস্থা ১৭৪ 

পাকিস্থানে গ্রশ্বাগার মালয় ভ্রন্থাগার পরিষদের 
সম্মেলন ৩১৫ কমতিংপরতা। ৩৪৫ 


পরিষদ কথা 


আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন (নবদ্বীপ) ৩০৮ 
গ্রচ্থাগারিক শিক্ষণের 
গ্রীন্মকালীন বিভাগের 
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কমিটির সদস্যগণ ২৩৩ 

বিবিধ 

আগামী গ্র্থাগার দিবস ১৮০ 
আশ্তর্জাতিক গ্রশ্থপন্লী 

উপদেণ্ট) সংস্থার 

অধিবেশন ২০৯ 
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দ্বিতীরবাধিক সহ্গেলন 
ও সাধারণ সভা ১৭৯ 


বাষিক অভিজ্ঞান-পত্র 

বিতরণ অনুষ্ঠান ৩০৮ 
বাধিক সাধ্যরণ সভা ও 

নির্বাচন ১৩৫ 
বাধিক সাধারণ সভায় ন্‌তন 

সংসদ নির্বাচন ১৬৬ 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে 

মিঃ স্মিটনের 

বক্তৃতামালা ২৩৩ 
সংসদের প্রথম সভা ও নূতন 

উপসমিতি নির্বাচন ২*২ 
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এগার শ' তি্পাম্নটি কাশমীরী 
গ্রশ্থ আবিস্কৃত ৩৬৬ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রশ্বাগ্যার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
পরিসমান্তি পরীক্ষার 
ফলাফল ৯৭১ 
শ্র্থাগার-কর্মীরি বিদেশ যাত্র। ১৪০ 
টোকিওতে আম্তর্জাতিক 
পুস্তক প্রদর্শনী ৩৪৬ 
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একাদশ বঙ্গীয় এম্থাগার সঙ্গেলন 
মূখবন্ধ 


বলীক্গ গ্রন্থাগার সন্মেলনের একাদশ অধিবেশনের স্থান নির্বাচন করিতে 
এ বৎসর নান! আ্নিবার্গ কারণেই বিলন্ব ঘটে | অবস্য সম্মেলনের তারিখ বহু 
পূর্বেই ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় ঘোষিত হইয়াছিল । 

গত ১৯শে ও ২*শে এপ্রিল বঙ্গানগ্ন গ্রন্থাগার পরিহদের উদ্মৌোগে ও 
পুক্রলিগ্রার হরিপদ লািত্য মন্দিরের আমহণে বঙ্গীয় গ্রন্থ'গার সম্মেলনের একাদশ 
অধিবেশন সম্মেলনের প্রারস্ডরে উদ্ঘ!টত সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন জগদীশচগ্রা 
মূধাব্দা হলে অনুতিত হল! পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্র স্বান হইতে শতাধিক প্রতিনিধি 
সম্মেলনে যোগদান করেন। 

ব্গভুর্তির অব্যবহিত পরেই এ৩বৎসর পূরুলিয়ায় সম্মেলনের উত্কোগ 
আয়োবন লকলের মনে বিশেষ আনন্দ ও উৎলাছের সঞ্চার করে। বিপুল 
উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হত পুক্রলিহার সমাজলেবী ও ঘ্রেহ্থাগার-অনুরাগীগপের 
মধ্যে । 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্রেলস বর্তমানে এক (বরাট পরিবর্তনের সম্মখীন । 
শর্বান্্ক গ্রন্থাগার ব)বস্থাপ্ন রাজ্য-সএকার উপ্বোগী হইছাছেন। রাঞ্/ব্যাপী গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থার সাঁফলে)র জন্ঞ সর্বাগ্রেই প্রহ্োজন সংশ্লিষ্ট বিশেযজ্ঞগণের পরামর্শ অনুযায্বী 
সচিত্তিত পরিকল্পনা শরপয়ন। সেইদিকে লক্ষ্য রাধিয়াই পরিষদের কার্যনি্বাৎক . 
লমিতি এ বৎসরের অধিবেশনের আপোচ্য মূল-এবন্ধের বিষয় নির্বাচন করেন ॥ 
“গরস্থাগার বাবস্থাপন পরিকল্পনা” শীর্ষক আলোচ্য দূল-এবক্কটি »প্মেলনের পূর্বে 
প্রকাশিত “হস্থাগানের? চৈৱ সংখ্যাশ্ব মুদ্রিত হুস্ন । গত সম্মেলনের স্টার এবারও 
আতিনিখিগণ একাছিক দলে বিভক্ত হুইন্ছ। নালোচনাস্ব অংশ গ্রহণ করেন; চুড়ান্ত 


২ শ্রন্থাগার [১ম সংখ্যা 


সুপারিশ ও পস্তাবশি লমান্তি অধিবেশনে গৃহীত হয় । পূর্ব বৎসরের ভান 
এবারও অনাড়ম্বর পরিবেশে নিত্য সমস্য) ও আশু শ্রশ্বোজনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোচনা প্রাধ!ন্ত লাভ করে। বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত প্র(তশিথিগপের 
মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-পর্রিচন্ ও চিন্তার ব্আপাল-প্রপন এবং পুরুলিল্পার 
কমাঁগণের সহিত মেলাঘেশ। জনিত অন্তরঙ্গ পরিবেশ সবিশেষ হৃদস্পশ হয়) 

সম্মেলনের অহষ্টান ও ব্)বস্থাপনান স্বাভাবিক কারণেই ক্রট-বিচ্যুতি খাকিলা। 
বাহ । ট্রেশের সুদীর্ঘ বিলম্বের জন্য কার্ধযহুচীর পরিবর্তন সকলেরই আযরত্বের 
অতীত হইয়া পড়ে। আনুষ্ঠানিফ ক্রট-বিচ্যুতির দায়িত্ব লম্পূর্ণ আমাদেরই 
সেজ্জস্ত আমরা লকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। দীর্ঘ পথশ্রম ও রাত্রি 
জাগরণের ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তি উপেক্ষা! করিয়া প্রতিনিধিগণ সীমিত ও স্বল্প সময়ে 
নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাঞ্গ অংশ গ্রহণ করেন। সন্মেলনের লাফল) 
তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা, ক্লেশ স্বীকার ও একনিষ্ঠ উপ্তমের ফলেই সম্ভব 
হইয়াছে । সম্মেলন ডাহাদের একান্তই নিজস্ব । লেজন্ঠ তাহাদের ধচ্চবাদ জ্ঞাপন 
করা নিতান্তই বাহুলামাত্র। 

অত্যন্ত অল্প সময়ে লশ্মেলনের ব্যবস্থাপনার চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখাইয়। সফলের 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন অভ্যর্থনা সমিতির কমাঁগণ ॥ তাহাদের সাংগঠনিক 
কর্মতৎশরতা ও আন্তরিক আতিথেঘত; লকলকে বিশেযরূপে অভিভূত 
করতাছে ৷ ক্রান্তিহীন কর্মনিষ্ঠ তরুণ দ্বেচ্ছাসেবকগণের নিরবচ্ছিপ্র পরিশ্রম ও 
পুরুলিরার নাগরিকগপের আঅকৃ্ঠ সহযোগিতা সম্মেলনের ববন্বাপনাকে যথাসত্যব 
ক্ৰটিছীন করিস! তোলে। পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদের আন্তরিক ঘ্তবাদ 
ভ্ঞাপল করিতেছি! 

কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলার সংবাদপত্রগুলির নিকট হইতে ঘে সহযোগিতা 
আমরা পাইযরাছি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে সম্মেলনের 
কাঞ্জে বে সাহাবা ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তাহার অন্ত আমরা ক্ুতজতা 
পাশে আবদ্ধ । 

ফনিভূষণ রায় 

কর্মসচীব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 


জন্দাদীশচন্র সুখার্জী! ছলের ত্বারোদঘাটন 
১৯শে এপ্রিল শুক্রবার লান্াছে লগ্ষেললের উদ্বোধন অহিবেশলের পূর্বে 
হরিপদ সাহিত্য মন্দির সংলগ্র নবনিনিত জগদীশচজ্ব মুখাব্দা হলের আনুষ্ঠানিক 
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খারেদ্ঘাটন করেন সম্মেলনের মূল সভাপতি ও) বি, এস, কেশবন | অভ্যর্থনা 
সমিতির সম্পাদক প্রীন্শোক চৌধুরী প্রথমে “হল" নির্মাশের উতিদুত্ত প্রসঙ্গে 
পুকুলিদ্থার স্বন।মধন্ত আইনজীবি গ্রক্গগনীশচন্্র মুখোপাধ্যায়ের অর্থ সাহাব্যের 
উল্লেখ করেন । 


অভ্যর্থন! সমিভির সভাপতির অন্িন্তাষণ 

মধীরন্দ 

খর বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে অহ্কুতিন্থ প্রস্তুতির রুদ্র তাণ্ডব উপেক্ষা 
করিয়া জ্ঞানের অনির্বাণ দীপশলাক। ই বাংলার বিতিন্র অংশ হইতে আ(পনার। 
উর ও কন্করমন্ মানভূমের বুকে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইগ্রাছেল__ 
আপনাদের এই প্রীতি ও শুভেচ্ছ। কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে গীকার করিয়া আপল।দের 
আমর! ব্সান্তপিক অজিনন্দন এবং সাদর অত্যর্থন! জ্ঞাপন করিতেছি । প্রা দীর্ঘ 
অঅর্ধ-শতান্দি পরে বাংলার বক্ষপঞ্জর হটে বিচ্ছি্ অঞ্চলের কেবল ভগ্নাংশ মাত্র 
ততোধিক ভগ্ন বাংলার ধুকে আবার ফিরিস্কা আলিল_-আনন্দ ও বেদনার এই 
মিলন ব্দাগামী দিনের উজ্জপতর ভবিশ্যতের আশা ও অ।লন্বে মধুময় হই) উঠুক 
ইহাই প্রার্থনা করি। 

দামোদর ও সুবর্ণরেধা বেষ্টিত এবং কংশাবতী বিধৌত মানভূমের অরণ্য ও 
পর্কাতলঙ্কুল গুকুতি এবং কক্ষ কর্কশ ভূমির অন্তরালে অস্তঃসলিগ। ফন্তর স্যান্স রসের 
অফুরন্ত ধার! সদ প্রবাহমান । জীবনের শুতি ছন্দ ছটতে মধু আহরণ করিগা 
কূপ ও রসের পরিবেশণে কার্পণ্য সে করে না-তাই সজল! সুফল! বাংলার মতই 
মানভূমেও বারমাসে তের-পার্ব্বপের মাখ।মে দ্বীন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিত্রাই বাংলার 
সংস্কৃতির সহিত নিবিড় এঁক্যের ধার! বহন করিয়া চালগ্নাছে । বাংলার বাউল 
গানের মতই মানডূমেও বাউল গানেপ্ধ অভাব নাট_-বাংলার কীর্থলের মতই 
মানভূমের গ্রামে গ্রামে কীর্তনের ধূম পড়ে। কিন্তু লেই সঙ্গে ক'ওুনের বাদি রূপ 
ঝুদুরকে মানু ভোলে নাই, তাহাকে সজীব ও প্রাণবস্ত করিয়া রাধিয়াছে। 
মানভূণের কথ্য বাংলার মধ্যে প্রাচীন বাংলা শব্দের যথেষ্ট প্রাচুর্য রহিয়াছে 
চধাপদের পরবর্তী কালের বাংলা শব্দের বে রূপ ঘানুভ্ুষেত কব) ভাবার মধ্যে সেই 
প্রাচীন শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয় । মানতূমের প্রাচীন বাংলা পু'থিগুলির পাঠোন্ধার 
করিয়া, পুরাতব্রের নিদর্শনগুলির অহুল্ধান, সংগ্রহ ও বিচার বিশেষণ করিলে 
ছদ্রত অনেক লুগু বিশ্বের উপর আপোকপাত ছইবে । 

ছোটনাগপুর তথা প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অরশ্যাব্ৃত অঞ্চল ও বাংলার সংস্কৃতির 
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ছার! প্রভাবিত ,হয়। চৈতন্তদেব এই অরণ্য সঙ্কুূল অঞ্চল পদত্রজে অতিক্রম 
করিল্বা উড়িস্যা হাতা! করেন এবং তাহার প্রায় এক শতাব্দী পরে নরোত্তম ঠাকুর, 
পীানিবাস আচার্সয প্রমুখ উত্তরলাথকেনা ঝাড়খণ্ড অতিক্রম করিয়া বন-বিষুলপুর 
অভিসুখে ঘ।ত্া করেন। এইভাবে বোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলার বৈষ্ণব বর 
ছোটনাগপুরের আদিম অ।রপ)ক ধর্শ্দের সংস্কার লাখন করছ। আলিঘাছে এবং গত 
তিন শতান্ধী ঘরিন্স। বাংলা ভাব) ও সংস্কৃতি ঝাঁড়খণ্ডে অন্থপ্রবেশ করিয়াছে। 
সাওতাল, ভূমি, খোয়া এভূতি আদিম বআরাপ জাতির! এখন বাঙ্গালীদের মতই 
কালীপুজা করে এবং সা ওতাল পরগশা, রাচী, মানতুম, পঞ্চ পরগণা শ্রত্বাতির 
আদিম জাতিরাও বাঙ্গালীদের স্তাত্ন দুর্গাপুঁজা করে। বাংলার সংস্কৃতির যোগেই 
ছোটলাগপুরের আনিম জাতিসমূহের বিবিধ সংস্কার ও উপ্রতি সাধন হুইন্াছে। 
একদিকে বাংলায় শাক্ত মতের শুভাবে মানভূম, সিংভূম প্রভাতি অঞ্চলের রক্ষাকালী 
আরণ্যক আতিসমূহের নিকট হাস ও মুরগী বলি এবং পচাই-এর নৈবেগ্ 
পাইতেছে- অন্তদিকে বাংলাএ বৈষ্ণব খারা প্রভাবাছ্বিত হইত্র। মঘুর্তঞ্জ, মান্ভূম 
সিংভুম ও ছোটনাগপুরের গিরি-প্রান্তরে ইরিসভা ও লংকীর্ভন কত কোল ও 
জ্রাবিড় জাতিকে তাহাদের জীবনধারার সংস্কার সাধন করি! হিন্দুধর্শ্মে স্বান দান 
কৰিয়াছে। 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানভূম বাংলার এক এধিচচ্ছেন্ত অংশ ছিল। 
স্থতরাং ঘানভুমের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসেরই এক অধ্যাদ্ মাত্র । গুপ্ত, পাল ও 
লেন বংশের আমল হইতে মুঘল বা বৃটিশ আমলের ই(তিছাল আলোচন! করিলে 
মানভুঘ বে বাংলারই অন্ততম ভুভাগ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হত । 

সুগুবুগে বাংলাদেশ দশুভুক্ি, বর্্ধমানডুক্তি প্রভৃতি যে সকল ভুক্তিতে 
বিভক্ত ছিল - মানতূম সেই বৰ্দ্ধমান ভুক্তিরই অন্তর্গত ছিল। সমগ্র দামোদর 
উপত্যকাকে অ্স্তভু্র করিয়। এই বর্মানডুক্তি উত্তরে ময়ুরাক্ষী এবং দক্ষিণে 
স্মুবর্ণরেধ। পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল) 

ইহার পর পাল বংশের আমলে বাংলার অশেষ জীবৃন্ধি ঘটে । এই সময়ে 
বাংলা দেশে বৌছ্ছ ধশ্মের ববেষ্ট প্রসার ও শ্রভাব ছিল । কিন্ত ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম 
তাঙ্রিকতায় ক্ষপাস্তরিত হইলে বাংলার সমাজ জীবনে এক বিপর্যন্ন দেখা দেয়। 
বাংলার সমাঞ্জে এই ভাঙ্গন ও এুনাঁতির প্রতিক্রিয়া সেন বংশের আমলে 
ব্ৰাহ্মণ! ধৰ্শ্দের পুনয়হু;:খ1৭ ঘটে । মানভূমের ক্ষেত্রেও আমর। সেই একই চিত্র 
দেখিতে পাট । বাংল। দেশের মতই মানভূমেও ব্রাস্কপ্য যুগের পুন+ভু)'্খ।নের 
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সঙ্গে সঙ্গে বৌন্ধধর্ম্ম হিন্দুর আবরণে আব্মগোপন করে। ফালে খোঁক্ক ব। জৈন 
মন্থির অথব। মুর্তি হিন্দু দেবদেবীর সৃত্তি তথ! মন্দিরে--বিশেষ করিত্ন। শিবমন্দিরে_ 
ক্ূপ৷স্তরিত হছ। b 

পাল বংশের লমদ্ব বাংল! দেশ বরেন্দ্রী, বঙ্গ, পুশ." কাড়, প্রভৃতি জনপদে 
বিভক্ত ছিল। ঈৈন শা ্ৰ আচারঙ্গ হত্রেও আমর! রাচ দেশের উল্লেখ পাই এবং 
স্বয্মং মহাবীর ও অগ্ঞান্ত জৈন তীথক্কদের! রাচ দেশের বজ্দভুদিতত দ্র শুচারোন্দেশ্ে 
আলিম! বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন । রাঢ় দেশ তপন বজ্জভূমি ও স্রন্্ম ভূমিতে 
বিভক্ত কর! হুটগ্নাছিল। মানতুম সস্যবতঃ লেই বজ্জভুমিএ অন্তর্গত ছিল এবং 
অধুনাকালের ভূমিজগণ তখন বজ্জভূমির বহিঝাসী ছিলেন ॥ 

পাঠান যুগেও অর্থাৎ ১১৯৮ খ্রষ্ঠাব্রে বক্তিয়ার থিলঞ্জীর বঙ্গ আক্রমণের সময়ও 
বমর। রাড, বাগড়ী, বঙ্গ, মিঝিলা প্রভৃতি বাংলার জনপদ সমূহের উল্লেখ দেখি 

আকবরের ব্দামলে বাংলা দেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল :-__বখা, পুপিয়াঃ 
মদারূপ প্রভৃতি । এই মদারুণ বা মান্বারণ (গড়ে মান্দারপ) সএকারের ৰ্দন্মতূ ক্র 
মহালগুলির লাম ছিল খবগভূম, লিংভুম+ শেরগড় বা শিখরভূম, প্রভৃতি । 
সাওতালীতে পঞ্চকোটের অস্ততন নাম হইল শিখরভুম। বাংলার পানিছাটি, 
বাগড়ী, মণ্ডলথ।ট, প্রভৃতি মহলের সহিত এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল । 
আইন-ঈ-আকবরীতে এ সকলের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। 

মানভূম ডিসি গেজেটীমারে ও পঞ্চকোট হুর্গের কাল দির্ণপ্র নুত্রে ছুষ্লারবাধ 
ও খড়িবাড়ী নামক তোরণ হুইটির বাংলা লিলিতে প্রবীর হামীরের উল্লেখ ও 
১৬৫৭ লম্বং অর্থাৎ ১৬** খ্বঃ অব্দ নির্ণঘ করা হইন্াছে। বীর হানীর। অর্থে 
বিষ্ণুপুর রাজ বীর ছাত্বীরকেই উদ্দেশ্য করা হইয্রান্ধে। 

বৃটিশ আমলেও মানভূম বাংলারই অংশ ছিল) গ্র/|ন্টের রিপোর্ট হইতে 
দেখিতে পাও বান যে পাচেট বাংলার পশ্চিম প্রান্তের অংশ ছিল এবং ইহা স্ব 
বিহারের চুটিয়। লাগণুর (রাচী জেলা) ও রামগড় খারা বেষ্টিত ছিল। 

১৮০৫ সালের ১৮ নং রেগুলেশন অন্ুযাক্্ী জঙ্গল মহল জেল? গঠিত হচ্ছ এবং 
মানভূম ইহার ব্দন্তভু ক্ত হস্জ। ১৮৩৩ সালের ১০ নং রেওপেশন আনতান্্ী, অঙগল 
মহল জেলা ভালি) সাউথ ওয়েষ্ট ক্রুন্টিয়ার এজেন্সী গঠন করা হয় এবং উ 
রেগুলেশন অছুসারেই মানভূম একটি স্বতত্র জেলা গঠিত হুত্ন এবং মানবাঞ্জারে 
জেলার প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ সালে মানভুষ জেলার প্রধান 
কার্ধ)ালছ মানবাজার হইতে পুকুলিতর স্থানান্তরিত কর! হু! 
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১৮৪৬ সালে খলডূম পরগশা মানভূম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। সিংদুম জেলার 
সহিত ধুক্ত কর! হয় এবং এ লালে চোঁরাশী, চেলিয়াম।, মালিচন্দ, বনখণ্ড বড়পাড়া 
বনচাষ প্রভৃতি মানভ্ুমের 'অঞ্চলগুলির ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা বাকুড়ার অধীন 
করা হয়। মানসুমেহ ছাতন।, গৌরাংডি, চাষ ও পাচেটের শাসন সংক্রান্ত 
অনেক বিষয় ঝ)কুড়ার অধীন ছিল। 

১৮৪ সালের ২* নং রেসুলেসন অন্গুলান্ী ছে।টন।গণুএ বিভাগের সি হুদ 
এবং ই বাংলার লেঃ গবণরের অধীনে থাকে । এই রেগুলেসন অসুসারে ফ্রন্টিহার 
এক্দেলী ভ। গছ দে ওছা হচ্ছ এবং মানভূদ ছোটন।গপুর বিভাগের বস্তভূ-ক্ত হয়) 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দে।লনের ফলে বাংলা দেশকে দ্ধ! বিভক্ত করিবার 
কাঞ্জখনী পরিকল্পন বাতিল হইতে বাধ্য হগু বটে, কিন্ত তাহার জের স্বব্ধপ ১৯১১ 
সালে বিদেশী শাসন কর্তাদের স্থবিধা অন্থখান্সী এবং বিশেষভাবে প্রতিশোধ স্বরূপ 
পুরাতন বাংল! দেশকে তিনতাঁগে বিভক্ত করিস্বা (১1 আলাম (২) বাংল (৩) বিহার 
ছ্োটনাগপুর-উড়িস্তা এই তিনটি প্রদেশ গঠিত হত । নামের সংক্ষেপের জন্ভ শেষোক্ত 
প্রদেশটীকে কেবল বিহার ও উড়িশ্যা বলা হইত ৷ পুরাতন বাংল! দেশ হইতে এই 
নুতন শ্রদেশগুলি গঠন করার ফলে মানভূম, খলভূম, ছুমকা, জামতাঁড়া, কিবপগঞ্জ 
প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল বিহার ও উড়িস্যা প্রদেশে এবং কাছাড়, গোক্জালপাড়া। 
শ্রন্থতি বাংলাভাষী অঞ্চল নূতন আলাম প্রদেশে যুক্ত হুর । 

মামতুষ জেল।র পৃঞ্চা, পাড়া, পুকুলিরা, রঘুনাথপুর, কাতরাস প্রভৃতি অঞ্চলে 
ইন, বৌদ্ধ ও ব্ৰান্দণ্য যুগের বহু ভগ্ন দেউল, সুন্তি ভূতি দেখিতে পাওয়। বানস। 
এই সকল প্রাচীন মন্দিরাদি প্রথানতঃ কংশাবতী৷ বা কাসাই ও স্ুবর্ণরেথা নদীর 
তীরে অবস্থিত । দামোদর নদের তীরেও বহু প্রাচীন ম্ন্দিয়াদি বা তাহার 
ধ্বংসাবশেব দেখিতে পাওয়া যায় । 

জয়পুর খানা হইতে প্রায় চার মাইল দূরে কলাই নদীর দক্ষিণ তীরে 
তিনটি স্বব্বহৎ ইষ্টক নিন্মিত মন্দির অবস্থিত । মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশ থারে 
একটি যড়ভুব্দ ও একটি দশডুজ! মূর্কি এবং হুইটি গণেশ ও শিবুর্গার মৃত্তি 
বর্ধ্ণান । ইহ! ছাড়া বুদ্ধ মৃত্তিও রহিয়াছে এবং মন্দিরগুলিতে রাজহংলের খোদিত 
সৃতি হইতে মনে হয় এইগুলি বৌদ্ধ "মন্দির ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত 
হয়। মন্দিরে সিংহবাহিনী মৃত্তি সকল ও মন্দিরগুলি দশম বা একাদশ 
শতাব্দীর বলিগ্থা বনে হয়। সূর্তিগুলি্ধ খোদাই কার্য্য বেশ স্থনিপুণ এবং সর্বোচ্চ 
মন্দিটি প্রায় বাট ফুট উচ্চ । 


বৈশাখ £ ১৩৬৪ গ্রন্থাগার ৭ 


পুঞ্চ৷ খান।র বুধপুর গ্রামে বুদ্ধেশ্বরের মন্দির এবং পাকবিডর! গ্রামে তীষকার 
ভৈরব মৃত্তি ও তৎলহ সস্তা জৈন মুত্যিগুলি ইৈন প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে 
রঘুনাথপুর খানার দামোদরের তীরস্ব তেলকুপীর প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে তৈরব- 
নাগ ও পার্ধ্বতীর মন্দির দুইট সমধিক খ্যাত । এতঙ্ব/তীত রাজা শশলাস্কের 
রাজধানীক্পে খ))ত বরাহুবাক্জার থানার পবহনপুরের ধ্বংসাবশ্ে, পাড়! থানায় 
বন্ধিনীদেবীর মন্দির প্রভৃতি উপলক্ষা করিস বহু কিম্বদন্তী এচলিত হইম্রাছে। 

সাচিতেযর ক্ষেত্রে মানভূমের ঘংসাদাস্ক অব্দাল বিশেষ তাবে লোকলজীতের 
অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে । ইংরাঙ্জী শিক্ষণ ব্যবন্ম প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চর্চার একটা ঝোক দেখা দেস্ব এবং বিশ্িষ্ঠভাবে সাছিত) 
চর্চার গোষ্ঠি গাঁড় ্বা উঠিতে থাকে । ছোট ছোট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই 
লাহিতিাক প্রচেষ্টা কূপ গ্রহণ করে এবং এই জেলান গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুত্রপাত 
হয়। কিন্তু সংহতভাবে সাহিতা-চর্চা ও সাহিত্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্র গড়িম্না উঠে 
হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠার ষাথ্যমে । ১৩২৭ সালের ২০শে অগ্রহাসুণ 
(ইৎ ১৯২১ সাল) এই গ্রস্থাগারটি জন্মলাভ করে এবং সেই বৎসরের 1ই পোঁষ 
রবীর্জনাথ শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন । স্মতরাং এই বৎসরটি উভগ্র দিক 
হইতেই বিশেষ স্মরনীর্ বৎলর । এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও প্রগত্তির সুত্রে দুইআন 
স্মরণীয় ব)ক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ ম্বগণীয় হরিপদ দ। মহাশয়ের বদ।ন্টতাত্র 
এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠ। লাভ করে এবং রাষ্ট্রগুরু স্থরেচ্ছনাথ ব্যানাজ্ছণর জামাতা 
এবং দেশবন্ধু চিশুরঞনের বৈবাছি+ মনীষি কর্ণেল উপেম্্রনাথ মুখোপাধ্যান্ের 
একনিষ্ঠ সাধনার এই প্রতিষ্ঠানটির বুদ্ধি ঘটে । বিগত ছত্রিশ বৎলৱ কাল ধরা 
হরিপদ সাহিত] মন্দির সমগ্র জেলার সাংস্কৃতিক চেষ্টা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
প্রানকেন্ত্র স্বরূপ হুইত্না আছে । কিন্তু এই জেলার সর্ববগ্রালী দারিদ্র, শিক্ষা 
বিস্তারের অভাব এবং বিশেষ করি সরকারী ওঁদাসীন্তের ফলে কোনও শ্বষ্টু গঠন 
মূলক কার্ধ/খার। আজ পর্য্যন্ত লম্ভবহুন্ব নাই। বিশেষ কথিম্স। বিগত ছয় সাত 
বৎ্লর ধরিয়! তদানীন্তন বিহার সরকারের ভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ও বৈষদ্য- 
স্বলক দুনাঁতির ফলে এই জেলার সমগ্র সমাজ জীবনে এক [দারুণ হ্লপধ)র্র 
ঘটিত গিঙ্গাছে । এই প্রতিকূল অবস্থায় সুস্থ গ্রন্থাগার আন্দোলন সত্তৰ ছয় নাই । 

আজ সমগ্র বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন এক বিরাট পরিবর্তনের সক্মুধীন । 


বহু রূপে পশ্চাদপদ মানভূছের এই অংশ বাংলার সহিত ল'যুক্ত হইবার সোঁভাগ্য 
অৰ্জ্জন করিস্থা বাংলার সুধী ও গ্রন্থাগার অজুৱাগীববন্দের নিকট পথ নিৰ্দ্দেশ 


৮ শ্রস্থাপার [১ম সংখ্যা 


ডাহতেছে। আপনাদের সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত কর্ম্মধারাঘ এই 
সম্মেলন সাঞ্ষলযষণ্ডিত উফ ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা । 


সুম্বাগভম্‌ অভযাগত্বৃন্দ-- 
আজগদীশচত্র সুখোপাধ]া 


উইগ্রনীলচজ্ঞ বন্তুর উদ্বোধন ভাষণ 


সন্দেলনের উদ্বোধন ভাষণে ই্্রপ্রমীলচশ্তর বস্থ বলেন-_ লকল প্রাণী যেমন 
জীবন ধারণের অন্ত আহার্সের সন্ধান করে দাচ্ুষও ঠিক তেমনি জৈবিক 
অস্তিত্বের জল সর্বদা সচেষ্ট । কিন্তু উদরের ক্ষুপ্বিবৃত্তি ব্যতিরেকে মনুষ্য 
জীবনের একটি প্রধান ও বিশেষ বৃত্তি আত্মার ক্ষুপ্জিবৃতি সাধন । এবং আত্মার 
ক্ষুধা নিব্যরণে শ্রস্থই ভোজের প্রধান উপকরণ । গ্রন্থাগার মানুহকে এই 
বআহার্সের আহরণে সহায়ত) করে_ আত্মার ক্ষুৎ। নিবৃত্ত হু গ্রন্থাগারে । 

এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোপনের আদি ও ইতিব্ত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন-__ 
বর্তমানে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছুটা অধযাদশ শতাব্দীর পশ্চিমী ধার! 
অনুসরণ করিশ্না চলিতেছে। অবশ্য পশ্চিমী দেশগুলির মত এদেশের গ্রন্থাগারগুলি 
শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক হিলাবে গড়িয়া উঠে নাই__কারণ শিক্ষা-ব্যবন্থাই এদেশে 
বিদেশী শাসকদের শাদনকার্ধের ৫য়োঙ্গন ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য আদিল 
প্রবর্তিত হুইয়াছিল-_এবং শিক্ষিত মুটিমেয় লোকের চিত্তঞ্নোদনের জন্তই 
গ্রস্থাগারগুলি গড়ি) উঠে। সেজন্ত এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের লঠিক 
মূলাায়ণ ও কার্যক্রম নিদ্ারপের প্রত্বোজ্জন রছিয্াছে ৷ লোকের শিক্ষার হাঁর ও মান 
অনুব।স্বী এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নূহন ভাবে গড়িয়। তুলিতে ₹ইবে। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে নূতন শিক্ষা-ব্যবন্থা প্রবর্তনের সমগ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ততাবে 
গঠিত গস্থাগারগুলি স্বতঃশ্ফর্ড জন-প্রেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। জন- 
শ্রচেষ্টীতেই রূপ লাভ করিয্নাছে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন । দেশের শিক্ষা ও 
সা স্কতিক অভু!দরে বর্তমানে এ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! র[হয়াছে। 

এ্রন্থাগার ব্যবস্থার লরকাহ্বী উত্বোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন--খুবই আশ) ও 
আনন্দের কথা বিগত ত্রিশ বৎসর ধাব্ত আমরা যে সরকায়ী সাহায্য ও প্রচেষ্টা 
দাবী করিয়্াছিল।!ম তাৎ। বহুলাংশে কার্ধে পরিণত হইয়াছে ও হইতে চলিত্াছে। 
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কিন্তু লরকারকে মনে রাখিতে হটবে তে জল-সংবোগ_'ও সহযোগিতার উপর 
তাহাদের পরিকল্পনার সাঁফল্য নির্ভর করিতেছে 1 বেশবকাগী গ্রন্থাগার কর্মাদের 
শরির সহযোগি তা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সরকারকে লইতে ছটবে। 

বাংল মায়ের কোলে পুকুলিঙ্গা [ফিতা আসায় তিনি হর্ষ প্রকাশ করেন ও 
রাজের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদঞ্চল নিজদভূমিকাপ্র বখাবখ অংশ গ্রহণ করিবে 
এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন । 


একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মুল সভাপতি 
ভরীবি, এস, কেশবন-এর অভিভাষণ 


বঙ্গীত্ গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশতম অধিবেশনে পৌরোছিত্য করিবার 
জন্য আহ্বান করিয্লা পুরুলিপ্গার লাগরিকবুন্দ আমাকে বে সন্মান দান করিয়াছেন, 
তাহার জন্য বামি তাহাদের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ । নয় বৎসর ধরিয়া! আমি 
বাংলাদেশে বাস করিতেছি এবং জাত গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিকক্কপে পৃথিবীর 
অগ্ততম শ্রেষ্ঠ নগরীর অধিবালিদের সেবা করিবার সৌ'াগ) আমার হইরাছে। 
ভারতের এই সাংস্কৃতিক রাজধানীতে থাকায় এক মৃহূর্তেরও অন্ক আমার মলে 
অহ্শোচনা সালে নাট । অথব! তাহাও ঠিক নহে । এই প্রাপস্পন্দিত নগন্ধীতে 
কর্ম্মধ্যন্ত প্রতিটি মুত আমি পরিপূর্ণ্পে উপভোগ করিগাছি_ইহাই আমি 
বলিতে চাট । 

আমি বাংলার, অর্থাৎ বিভক্ত থাংল।র, প্রতিটি স্বান পরিদর্শন করিয্নাছি এবং 
এমন কোন '্বান দেখি লাই বেখানে এতিষ্ক ও সংস্কৃতির কোন মহতী ধারা 
বহমান নাই। বাংলাদেশের বিভিত্র অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের 
অনুষ্ঠান এই কারণে আমার কাছে আশীর্ষ্মাদশ্বরূপ হুইয়াছে । বাঙ্গালীর সদ।- 
জ/গঘৎ মনস্থিত৷ এবং অশ্যাগতের এঠি উদার অভ্যর্থনা লকলকেই গভীর তাকে 
ভিত করে। পরশ্বতীর কঠে মধুলন, বঞ্চিমঘুন্্র, শরতচন্্র, রবীক্রনাখ এবং 
আরও অনেক অতুঃজ্জল মণিরত্রে খচিত বে 'অ্রপ্রমালা বাংলাদেশ ছুলাইয়া 
পি্াছে, আমি মনে করি না বে, ভারতের অন্ত কোন অংশের সেট গোঁরব 
আছে । মনীষী ও মহাপুরুষের সৃষ্টির গৌরবেও বাংলা কাহারও পশ্চাদৃবত্তাঁ নয়। 
ভ্রগোৱাঙ্গ ও শ্রীরাম একদিন এই বাংলার যৃত্তিকাকে স্পর্শ করিয়া উন্বিত 
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হইক্রাঙ্ছেন। এউ, বাংলাদেশেরই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতেও স্থমচান ক্গাধ্যাব্যিক 
এাতিজ সম্পর্কে লকলকে বজ্ঞনির্ধেষে সচেতন করিয়া ডাচার মহতী বাশী ও আদর্শ 
ঘোষণা করিয়াছেন । 'নারমাত্ম। ৰলচীশেন লভ]ঃ’- উপনিবদের এই বানী এরূপ 
স্র্ভ প্রাণাণ্রগে আর কেহই উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই । দেশের এই প্রকার ' 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্ই “এশিক্াটক সোলাইটি অব. (বেগঈল”-এর সংস্থাপন 
বাংল দেশে সম্ভব হইগ্সাছিল। জ্ঞান সাধনার মহামহোপাধ্যান্স হুরপ্রলাদ শান্ত্রীর 
চিরশ্মরপীয় দান বিশ্ববন্দিত । অর্থহীন আচার ও অন্ধ কুসংস্কারের পাযাপভার 
হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা এই বাংলাদেশেই শুরু হইয়া-- 
ছিল। সমাঞ্জ-সংস্তারের সেই বন্ধতর পুরোবত্তাঁদের মধ্যে রাজ। রামমোচন রায়, 
কেশব্চশ্ম সেন. ঈশ্বংচন্তর বিস্তাসাগর-__এই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাম উল্লেখ করিলেই 
যথেষ্ট হইবে । কেবল আধ্যাস্মিক খুল)বোধ ও সমাজমুক্ির প্রদীপ্ত সাত্নাতেই 
বাংলাদেশ স্থির থাকে নাই । স্থরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাল 
ও নেতাজী সুভাষচজ্র বস্ম সামাব্জাশক্তির বিশাল পাষাপদুর্গের তিত্তিমূল পর্যন্ত 
নাড়াইর। দিয়াছিলেন । মহাএ্রাণ আশুতোহ মুখোপাধ্যাের দুরদৃষ্টি ও সর্যাজ্নীন 
খাঁদার্ধ্য প্রাদেলিকতার ভেদগণ্ডি অস্বীকার করিয়া কলিকাত! বিস্ববিদ]ালছকে 
সমগ্র ভারতবর্ষের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিকদের ধাতীশ্বরূপা কতিয়া- 
ছিল। সর্বপল্লী রাত!কুকণ, চত্রুশেখর ভেক্সটরমণ রাধাকুমুদ মুখোপাধ)ায় প্রভাতে 
গণ্য মনীষী ভারতের এই এাঁচীনতদ বিশ্বব্দ্যালত্রে লালিত হটয়। উত্তর-জীবনে 
কীত্তিমান হুয় ছেন। আমাদের পৌভাগ্য যে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম এতিহা(সক 
প্বছুনাথ সরকার এঁতিহাসলিক রচনার অতু)চচ আদর্শের দিগ দর্শকরূপে এখনও 
আমাদের মধ্যে বর্ধমান রহিশ্রাছেন। সর্বপ্রকার সংস্কাতি সাধনার নাখকগণ বাংল। 
দেশ হইতে আলিক়াছেল । ম]ালেরিয়া-বিধবন্ত এবং পুরুষ পরম্পরা বিদেশী- 
নিক্িত এই দেশের অধিবাসী নিছক বুন্ধিজীবী এবং অন্তবিধ শারীরিক কশ্রে 
পটু --এই প্রকার বিবেচনাহীন সিন্ধান্ত করিতে অনেকে প্রলুন্ধ হইগ্রাঞ্ছেন। 
রাজনৈতিক স্বার্থের জন্ত সুষ্ঠ মৃচ সামরিক জাতিতব দেশরক্ষার ব্যাপারে পুর্ণ 
বশ গ্রহণে বাঙ্গালী বুবসফাজকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছে । মাগ্রাজের 'স্রাপারস!' ও 
মাইনাল” এবং বাংলাদেশের *এন্সার মার্শাল সুব্রত সুখোপাধ্যান্থ এই সামরিক 
জাতিতন্বের অসারত্ব চুডাব্কভাবে প্রয়াণ করিহ্াছেন। কুপ্তিত রক্ষণশীল এবং 
নৈরাশ্যবাদীগণ যাহাই বলুন বাংল! সাহিত্যের স্ব্টিধারা এখনও অব্যাহত 
তারাশন্কর বন্দ্যোপাধ্যাস্র বর্তমান আছেন ইহ! সবেও বাংল। সাহিত) পতনের 
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পথে এরূপ কে বলিবে? তকুণ বংলার স্জলী আবেগ বুদ্ধদেব -বন্ুর “কবিতা 
আও স্পন্বত। সতেজ্ঞ রচনালমৃন্ধ «শনিবারের চিঠি'কে বাংলাদেশের 
আধুনিক 'স্পেক্টেটার* বল! চলে । ব্বন্বীকাত কর! যাক না, অলংপ্য অসার রচনাল্ল 
"দেশ ভরিগ্া উঠিত্নাছে, কিছ পৃথিণীর কোন অংশ সন্বহ্ধে তাছ! সতা নগ্ন? 
দীশশিপা। এখনও অলিতেছে__ইহাষ্ট সার কথা । কিছু তৈল সঞ্চার কঠিগা 
সলিহা উষ্বা্ট্া দিলেই তাহা পর্বের মতেই অন্নানদীপ্তিতে জ্বপিতে থাকিবে । 
ব্ৃত্তিম্গক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে এই অতীত শরিক্রম। আশা কার 
আপনা) গ্ষম। দত দেখিবেন। ত'ট বলিল অনুশোচনা করিবার কোন 
প্রশ্নোজন আখি দেখি না। কারণ বৃঝ্তিমপক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি দোষ এট ঘে, 
পটছূমিকার বিশাশর সম্পর্কে সচেতন না হইছ্ছ। তাহার। নির্দিই গণ্ডির মধ্যো্ট 
প্রবলভাবে কার্জ করিত্র। বান । অবনত শ্রশ্র উঠিতে পারে, চিকিৎসক, 
পদার্থবিদ, রসান্বলবিদ* ভীবতাতিক বা ও ধরণের সম্মেলনের প্রতি এই মন্তব্য 
কি সমভাবে শ্রযোজ্য ? বৃত্তিমূলক সন্মেপনে নিজ পরিতাধা ব/বহৃত হুইবে না 
এই কথ। বল কি নিতান্ত মুঢ়োচিত নহ্ৰ? কারণ পরিতাবা সকল বিজ্ঞানের 
প্রবেশকূঞ্চিক। ; আর বে কোন প্রগতিশীল বিজ্ঞানের পক্ষে গুতীক অপরিহার্ধ্য । 
শ্র্থাপার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহার ঝ)তিক্রম হও! উচিত নয়। কিন্তু একটু 
আনুধ)ান করিলেই দেখা ধাটবে বে, রসাঙ্গনবিপ, পদার্থবিদ, আীবতাত্িক ও 
চিকিৎলকগণ বে অথে বিজ্ঞান সাধক, গ্রপ্থাগারিকগণ সেই অর্থে বিজ্ঞানী নহেন। 
আমাদের ক্বস্ব। তুণ্ছ হইলেও অনন্য কেন না কেবল মানব সেঝাই আমাদের 
অন্তিত্থের সুপ কাছণ নয়, নিবিড় মানবিক সম্পর্ক স্বাপনও আমাদের কর্তব্য । 
কিন্তু টবজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীরও নিতান্ত প্রত্লোজন আছে। তখ ও জ্ঞানের 
প্রণালীবদ্ধকরপে শ্রদ্থাগারিক নিশ্চন্ঘট তাহার সেইরূপ কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
ও মূলনীতি মানিয়। চলিবেদ* যাহাতে অল্প লমন্প ও জাহাসে জ্ঞান'ভাণ্ডারের 
সকল [দক সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হুইপ বান্্। রিল, ডিউট, রক্রনাথন প্রভৃতি 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চিজ্তানাঘক প্রবন্তিত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ভিশ্র বৃহৎ ও 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে কাজ করা ত্যন্জ কঠিন । অতি গর্ব্বের বিষয়, এই 
দেশের গ্রন্থাগার চেতনার মুখ্য নেতাকে সন্মানিত করিক্বা ভারত সরফার- 
আমাদের বৃত্তিকে স্বীকার করিম্গাছেন। কিন্তু আমদের ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে বে বৈজ্ঞানিক এবং জাতীগ্প গ্রা্গাবের গ্রস্থাগারিকতা খুব গুরুত্বপুর্ণ 
হইলেও, আমাদের বৃত্তি অতি সন্ধীর্ণ স্থান অধিকাপ করিয়া আছে। 
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ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম যতদিন ন! গ্রন্থাগারের ও পড়িবার স্থযোগ 
হ্থবিধা পাইতেছে, ততদিন আমাদের কার্য্য শেষ হইবে না এই কথ। বহশ্রুত | 
আমি বিশ্বাল করি বে, কোন না কোন লমত্রে ওঁ পূর্ণতা সম্ভবপর হুটবে ৷ 
কিন্তু ইহাও শ্বরণযোগ। যে এই বিহয়ে আমাদের অতি সতর্কতার সহিত চিন্ত; ' 
করা শ্রয়োজন। মানচিত্রের উপর সংখ) বিন্দুর! ছোট, বড়, ভ্রাম/খ।ণ 
ইত্যাদি বহপ্রকার গ্রন্থাগার চিন্ধিত করা এবং নানা কাজকর্মের হৃদ 
হিসাব নিকাশ দেওহ। খুবই চিত্তাকৰ্ষক । কিন্তু এই সব এচেষ্টার বাস্তবক্ষেতে 
মুলযাছনের লমন্প দেখা যায় খে, ইহাদের কোনই মৃপা! লই । গ্রাম্য এ্রন্থাগা এ 
স্থাপন কর! বেশ কঠিন কাজ। কারণ প্রতি গ্রামে বাক্স ভত্তি পুস্তক লই 
গিয়। পাঠের নির্দেশ দেওয়। হুইল এবং অত্যাশ্ত্যয ঘটনা ঘটা! গেল-_-এমল 
মনে করা নিশ্চয়ই চলে না। বস্তুত এই সমস্ত! ঘেন অলসেচনের সমন্ডা। । 
বাছা পরিচিত, সেই চেনা ও জানার ক্ষেত্রে কাজ আরস্ত করিয়! পরে অপরিচিত 
ও অচেনা ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হুইবে। আপনার! সকলেই জালেন 
থে, বর্তমানে আমাদের শহর অঞ্চলেও কাজ লস্তোবঞ্জনকভাবে চলিতেছে ল)। 
তুলনা দিপা বলিতে পারি কোন বৃহৎ দেশের খান লমস্কার সমাধান করিতে 
হইলে চাষযোগ্য অঞ্চলেই প্রথম মনোযোগ দিতে ছন্ছ। ব্আদর্শবাদের লছিত 
একথা আপনার! বলিতে পারেন না, “এস, নর্ববশ্রথম রাজস্থানের মরুভূমিকে 
চাষের উপঘোগী কর) ধাক। তাঁহাকে উর্ধর করিবার জন সমস্ত জল লেইখানেই 
নিঃশেষ করা উচিত নয়। জাঠীন্স গ্রন্থাগার পরিকল্পনার জলাশর্ন, খাল 
প্রভৃতি উপমানগুলি মনে রাধিতে হুইবে। গ্রন্থাগারের সম্পদরূপে যাহ 
পাইস্বাছি তাহার বথাবথ বিস্তাস করাই আমাদের কর্তব্য । সর্ববাঞ্রে প্রয়োজন 
সংহতির । দেশের প্রতে/কটি স্থানে সুযোগ স্থবিখা দিবার কাজ পুর্ণমাতায় 
আর্ত করিবার পুর্বে চতুপ্দিক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করা আবন্তক । আমাদের 
মনে রাখিতে হইবে, এইরূপ ব্যক্তির আবনধারপের ন্যুনতম 
প্রশ্নোজ্জন মিটাইঙ্গা দিলে লে তাহার প্রতিবেণীর দেবায় আত্মনিশ্রোগ করিতে 
পারে। 'সমরা ব্দাশাকরি, আমাদের পরিযদ এইরূপ ব)ক্তর অনুসন্ধান ক(রছ। 
যথাযথভাবে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন । 

দেশের তেল) এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগারিকের কাজ ক্রমশঃ জীবস্ত ও মানব 
সম্পকিত হইয়া উঠিতেছে। “‘ডিও-ভিন্বহ্থাল' শিক্ষা, বান্মিতা, শিল্পবোধ, 
শিক্ষার লক্ষ্য ও উপায় ইত্যাদি সার্কাভোঁম শিক্ষা গ্রন্থাগার কম্মাদের দিতে 


| 
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হইবে । অ্রদ্থাগা্ বিজ্ঞানের মুপভব (শিক্ষার এস্োজনীগ্ছক। সম্পর্কে কিছ বলা 
নিশ্্রয়েজন । কিন্ত আমার মতে উহ) প্রক্ুতপক্ষে নগ্রগঃমাত্র । ব্ুখানকাপে 
জেল। ও গ্র।ম) গ্রস্থাগাতিক ববশ্যঃ নিছক গথ্বাগার বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুর 
অধিকারী হইবেল। বে লব শ্রগণতি্ীল দেশে পুস্তক শুকাশনা, গ্রন্থাগার ও 
উচ্চতর (শিক্ষাব)বন্থ। অতি উদ্ত হ অবস্থান্ম পৌ ছিয়াছে, সেই সকল দেশের শইরাব্ণা 
ও গ্রামাঞ্চলের খরস্থাগারিকেএ পক্ষে প্রস্থাগার বিজ্ঞানদশ্মত শুপাবলী থাকাই 
যথেষ্ট বলিয়। ধরা চলিতে পারে । [কিন্তু পড়বার সুযোগ ম্বিৎা, পুস্তক এবং 
লাজলরজাদ যেখানে এখনও পরিপূর্ণ রূপ পার নাট সেই সকল অনগ্রসর দেশে 
এ্রন্থাগ।রিক বৃত্তিকুশলীর বতিরিক্ত কিছু হইবেন। গ্রস্থাগারিকতার সহিত 
জামার সম্পর্ক হই গভীর তইত্র' উঠিতেছে, আমি ততই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করিতেছি যে উন্ততশ্রেপীর গ্রস্থাগারিক গড়িবার্] একমাত্র পথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 
ব্যতীত অপরাপর বহু বিধগ্ষের প্রতি মনোধোগ দান । 


আধুনিক দাধারপ গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ প্রভূত পরিষাণে চিন্তার খোর।ক 
জোগাইতেছে। অলংখ্য লেক পুস্তকের সীমিত সংখ্যার অন্ত অভিযোগ 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানণ্ডলি বিস্ময়কর ভাবে সাধারণকে গ্রস্থাগারমন। করিয়া 
তূলিশ্ৰাছেন। কিন্ত যে এরশ্থ আরও বড় তাহা হইল ব্যক্তিআীবনকে সমদ্ধতর, 
অধিকতর চিন্তাশীল ও প্রত্নোজনীয় করিবার ক্ষেত্রে কতদূর সার্থকতা এই 
প্রতিষ্ঠানগু(ল অঞ্জন করিয়াছে? পুস্তক লেনদেন ও গ্রাহকদের সংখ্যায় এই 
প্রশ্নের যথার্থ উত্তর মিলিবে না। পৃথিবীর বে কোন দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে 
নিযুক্ত কর্শচারীর মানস গঠন সম্বন্ধে কি বল চলে? পাঠকদের চাঁছিদ। মিটানে। 
ছাড়! তাছার। আর কি অধিক কজ করিতেছে? আপনার। জালেন বড় বড 
দোকানে বিডি একা সামগ্রী লাঙ্জানো দাকে এবং কাউন্টারের” পেছনে 
কর্ারী লাহাবেঃর জরন্ত প্রস্তুত থাকেন। শহরের লকল লোকই জিনিয ক্রয় 
কারবার জন্ত দোকানে ভিড় করে ও কর্ণ্মচারীগণ পাহাব্য করেন। এক্প বড়ো 
দোকান হইতে সাধারণ গ্রস্থাগার কতোট। পৃথক এবং গ্রস্থাগাংকশ্মা ও দোকানের 
কর্মচারীর মধ্যে সাদৃশ্তই বা কতদূর ? সাধারণ গরন্বাগারের কাজকর্শ্মকে হেত 
করিবার উদ্দে.স্ত আমি এ সব কখ। বলিতেছি লা। গ্রন্থাগার কশ্মাদের লাফলা 
ও কৃতিত্বের গ্রতি বাহার শ্রদ্ধান্টল, তাঞগাদের মধ্যে আমিও একজন । কিন্তু 
যখন লারা দেশে জেল। ও গ্রামঃ গ্রন্থাগার স্বাপনের অস্ত এবং এ উদ্দেশে 
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গ্রচাগায়িক শিক্ষপের জন্ত,বহু চিন্তা ও অর্থব্যন্ন হটতেছে, তখন আমি এ লব 
প্রশ্ন না করিনা থাকিতে প্রারিঙেছি না । 

অ্রদ্থাদারের উন্নতি বিষয়ে এট দেশে কী কী হইক্াছে তাকার চিসাৰ লয়৷ 
যাক । ক্ষেল৷ গ্রন্থাগার ভবন ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের উল্লত্রি অন্ত বহ প্রাদেশিক 
সয়কারখকে ভারত সরকার সাছাব্য করিতেছেন। এই গুসঙ্রে বল। চলে 
গ্রন্থাগার তবন ও ভ্রাঘামান পুস্তকখানের পরিকল্পনা ঘথ।যথ ভাবে স্বুত্থিকুশলীর 
মতামত লও) হন্স নাঃ । কর্তৃপক্ষের মন্যে অনেকেট জানেন লা বে, 
প্রন্থাগারের কাজের রূপের উপর নির্ভর করে ভবনের বিশেছ ধরপের স্থাপত্য 
স:ক্গও সেই সনাতন খারণ] বিস্তষান ঘে পুস্তক্শান কেবল বট আনালেওয্পার 
গাড়ি বিশেষ ; বিভিপ্র কেন্দ্রে বই দেওযা। ও কিছু সমগ্র অন্তর তাছ! ফিঝাইস্কা 
লওয়াই ইহার কাজ । ইহা ববস্ত স্ব/কাপ্য যে পুস্তকবানের ইছা একট! কাজ 
কিন্তু সমগ্র কাজের বৃহত্তর পটভূমিক) অথাৎ মানব সম্পর্ক স্থাপনের কাছে এ 
কাজ নগণ্য । পুস্তক্ষানের জন্ত পুস্তক নির্বাচন, পাঠকসমীপে পুস্তক উপপ্নাপনের 
উপায়, পাঠের ফল।ফল এবং পাঠ)বন্তর প্রতি সপ্পর্কে সতর্ক অন্থঘ্যান_-এইগুলি 
ভ্রাদ্যনান গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য কাঞ্জ । আনি লা কেন, গ্রন্থাগারিকগণ 
এই দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিশ্বালভাজন নয় । ইছ। উভয় পক্ষের দোষ হইতে 
পারে ॥। কারণ গ্রন্থাগারিকের ব)ক্িস্ছের উপর ইক নির্ভরশীল, আবার এট 
ব্যক্কিস্বের পুরণ প্রস্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আমি দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস কায ভারতলরকার এছ সন্ত বিষদ্ধে পূর্ণমান্তায় অবহিত এবং জেলা 
আগার, গ্রাম) গ্রন্থাগার ও বিদ্ভালকগ-প্রন্থগারের গ্রন্থাগারিকদের বিশেষভাবে 
শিক্ষা দিবার উদ্দেশে) দিজীতে একটী কেন্দ্রীষ্ শিক্ষালয় অনতিিলঘ্বে-গঠিত হইবে । 

শিক্ষালয়-গ্রস্থাগা রি কেৱ উল্লেখ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক মর্শান্তদ 
বিবনছের এত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর উদ্ন চ দেশসমূহে শিক্ষালছ ভবন 
পরিকল্পনার্ব কেন্্রস্থলে গ্রন্থাগারের অবস্থিির উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষক 
ও ছাত্র উত্তর পক্ষের্ট টহ। প্র্রোক্সন। কিন্ত এই দেশে কতকগুলি নূন 
শিক্ষাদ্ন-ভব্নেও প্রন্থাগারকে 'কোপঠাস।' করার ব্যবস্থা হইয়াছে । ধেশানে একজন 
পদস্থ, দরদী, ও বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষালয় গ্রন্থাগারের দািত্বভার লইবেন, সে 
স্থলে এখন পেশিতে পাই অক্বৃতী, ব/[ক্তত্বহীন শিক্ষক প্ৰন্থাগাৰিকের পদ ব্দলঙ্কৃত 
করিতেছেন । গ্রন্থাগারে পাঠ করিবার সমর চাত্রদের নিকট আনন্দের পরিবর্তে 
বিশেষরূপে যগ্রণাঘ।র্লক ছইয়। উঠিশ্নাছছে। হম্বাগারের পুস্তক নির্বাঃন বহাবশভাতে 
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ং 
করা হস না। শিক্ষালরে গৃহীত পা১.স্ৃচীর লঙ্তি গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভ'রের 
কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাট। এই প্রসঙ্গে কেবল হ্কটি-্খের কথা--দিল্লীর 
‘সেন্ট্রাল ইনস্রিটিউট অব এডুকেশন’ ছাত্রদের অন্ত গ্রপ্থাগারিকতা পাঠ/স্থচীর 
অন্ততম বিঘয় ছিল৷বে অন্তভুূ ক্র করিয়াছেন । আমিব্দাশা করি আরও বঝ|পক- 
ভাবে ও সুচিন্তিত তাবে ইহার অন্থলরপ কর! হইবে। 

দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে দেপিতে পাই শিক্ষার উচ্চতত "অবস্থার এতি চিন্ত 
ও অর্থব্যন্র করা হটতেছে। বিশ্ববিশ্যালন্ব ও জ্ঞাতীত্র গসেষণাগারগুলিইউ মুখ্য 
হইগ্রা উঠিছ্রাছে। মাঁধামিক, প্রাথমিক ও বুনিঙাদী শিক্ষার বিষপ্রে নানাভাবে 
নান। কথা বল! হইতেছে এবং বচ পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু লমশ্যার আকার 
ও আধিক কুঞ্জ ,তার জন্ত উপ্নত শগৃকগতিতে হইতেছে । তবু সরকার ও জন- 
সাধারণ সমস্ত সমাধানের আন্ত বন্ধপরিকর এবং পরবশ্তখ পাচ বৎসরে এই 
ব্যস্থার কিছু উদ্ধৃতি হইবে! গ্রন্থাগারিক্তার দিকে সাহিত্য আকাদমী ও 
জাতীর গ্রন্থগার জআ।তীর গ্রন্থপন্জী পরিকল্রনাক্স হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; সর্ধ- 
ভারত শুসারী একট 'ডকুছেস্টেশন” কেস্রও খোলা হইকাছে। রাজধানীতে 
শাধারণ গ্রন্থাগারের একটি দিগ দর্শক পরিকল্পন। চালু হইস্থাছে। কতটি বিশ্ব- 
বিস্ঞালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দিতেছেল। মাড্রাজের সাধারণ 
এদ্বাগার আইন এ রাজের গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি স্রদৃচ করিয়াছে। তদানীন্তন 
হায়দরাবাদ রাজা এই আদরের অনুসরণ করিছ্াছিল; গ্রন্থাগার আইন 
সম্পকিত বিবিব্যবন্থার গুর। অনুপ্রানিত ও চালিত না হইন্রাও গ্রন্থাগার 
উগতিকল্লে বোস্বাই রাজা একটি কার্যনির্ব্বাছক সংসদ প্রতিষ্ঠিত কং্য্াছেন। 
দিল্লী, আলিগড়, বেনারস, বিশ্বভারতী এভূতি কেন্দরীত্র সরকার চালত 
বিশ্ববিষ্ষালয্নগুলি নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সংশুসারণকলে উদ্লোগী হইয়াছে। 
বিশ্ববিস্রানয্ন অর্থমঞ্্রী কমিশন গোঁহাটি উৎকল বিহার, পাটনা এত্ত 
বিশ্ববিস্তালর গ্রন্থাগারের পক্ষে শস্রে’শীল! ধাত্রীস্বন্ধপ। হইস্বাঙ্ছে। ভারতের 
বিশ্ববিালঘগুলিও এ কমিশন দ্বাৎ; নিজ নিজ গ্রস্থাগারের উন্ততির জয় 
সাহাব্যপুষ্ট হইয়াছে । = 

দেখা যাইতেছে বে গ্রন্থাগার উপ্নগনে এদেশ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতেছে। 
১৯৪৩ সালে অচু্তিত ইউনেস্কো সেমিনারের শিক্ষামন্ত্রী মাননী মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদের উদ্ধোধন ভাষণে বামাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দেশব্যাপী 
গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতির এক সুস্পষ্ট পরিচন্ন পাওযস। বাহ । তিনি বলেন, 
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“ভারত কষিপ্রধান!দেশ । সহরবাসীদের তুলনায় গ্রামীন অধিবাসীরা বছুদিক 
হইতে পম্চাদপদ । হই করণে লহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে প্রস্থাগার ব্যবস্থার 
ভয়োজন অধিকতর । আমর! সেজন্ত এমন এক গ্রন্থাগার ব৷বস্থার = বর্ত্ডন 
করিতে চাই বাহার কেন্রস্থল হুউবে জেলা গ্রন্থাগার । জেলা গ্রন্থাগার গ্রন্থথ'লের 
লাহাব্যে আমব'সীদের নুতন পুস্তক সরবরাহ করিয়া পঠিত পুস্তক ফ্ল্রে ফিরাইক্গা 
আলিবে। ভারতে প্রায় ৩২০টি জেলা আছে, তন্মধ্যে একশত জেলা অন্কূপ 
গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে সংগঠিত হুইছবছে ঠিংবা হইতেছে । আমাদের পরিকচন! 
অন্তবান্গী আশ! করা বাইতেছে যে, ১৯১১ সালের মাঘ মাসের মধেয সকল জেলায় 
নিজস্ব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হুটন্ছা ঘাইবে । 

“চতি রাঞ্জে।র র জা কেন্সীয় গ্রন্থাগার জেলা গ্রস্থাগারগুলির পরিচালনার ও 
"তত্বাবধানে সহ্যত্রত। করিবে। এই .কেহ্ীয় হ্থাগারগুলি পরস্পরের সছিত 
যোগাযোগ করিয়। চলিবে এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোশ্বাইতে অবস্থিত জাতীয় * 
প্রস্থাগারগুলির এবং [দিল্লীর জাতীর কেঙ্গীগ্র গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্তভাবে 
গেশব।ালী এক স্মলংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। গড়িয়। তুপিবে ॥” 

মন্ত্রী মছাশত্র বর্ণিত কার্যক্রমের সাফল)লাতের পথে প্রধান =(ত-ক্ধক ₹টতেছে 
দেশের পগ্রশ্ন-উৎপাদনের ছুরবন্থ' । শ্রকাশনের সংখ্যার দিক পেকে বুক্পাজা 
ও যুক্তরাষ্ট্রের শবে তৃতীয় স্থানটি আমাদেরট ; কিন্ত গুপাগুনের দিক ₹টতে 
বিচার করিগে আমাদের স্থান তদচুক্ূপ উচ্চ নহে । আন্তর্জাতিক আথিক 
মান ব্মুধাস্বী ভারতীয় বাস্থের মূলা অন্তান্তদের তুলনান্ন অনেক কম। কিন্ত 
এদেশের অথলৈতিক অবস্থা অহুহাদ্রী তাহাও ঘথেষ্ট উচ্চ এবং নিয়মুলে)র 
প্রন্তও সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষ। ? তিষ্ঠানগুলিই ক্রত্ করে অধিক] এমত অবস্থায় 
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাগপের বলিবার স্মযোগ ঘটে তে এদেশে গ্র্থ-বযবসা্ 
তেমন লাভজনক লহে। এই কবাদ্ধ কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিন্ত 
আন্তরিকভাবে দেখিলে একখ। বল! চলে লা থে, নিকুষ্টতা সর্যদ। নিয়মূলে)রই 
পরিচান্বক । এদেশে অনেক উচ্চ-মুলোর গ্রন্থ বিশেষ করিছা; কলেজের পাঠ] 
পুস্তক, দেখিতে খুবট কদর্য । পুস্তক প্রস্তককরণে এবিহস্ষে কোনও আগ্রহ 
দেখা বা না। জাতীর গ্রন্থ পুরস্থরপ্রাপ্র পুস্তকগুলির কণা অস্বীকার করি না), 
কিন্ত সেগুলি বিরল নিদর্শনমাত্ত । এই তুরবস্বায় ওঁনুলিই আমাদের বাহ। কিছ 
ব্দাশা-তরসার সঞ্চার করে । পশ্চিমবজ। মহারাষ্ট্র ও উত্তরএ্ুদেশের সুডিমেমন 
করেকছি প্রতিষ্ঠ'নই শুধু উৎকৃষ্ট মুত্রপ ও পরচ্ছদের পিচ দিঙ্াছেন। 
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সন্দেলনের প্রান্তে গলাশ চন্্র মুপাছী হল উদ্বাটিন অশ্ুষ্টালে 
ভাষণ দিচ্ছেন অভার্থনা ললিত সম্পাদক জআশোক চৌধুৰী । 
পার্শ্বে উপর গন্রেলনের বুল মভাপতি গর নি, এস, কেশবন ও 
উভগদণশ। চন্দ্র মুপোপাবায় । 





সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বুক) 


লাবণ্য প্রভা নোহ । চিত্রে নুল সভাপতি জীকেশবন, শ্রীযুক্ত 
তধাষ- জ্রীপ্রনীল চন্দ বস্ত্র প্রভাকে দেখা বাইতন্ডে ॥ 





একাদশ বঙ্গীয় প্রপ্থাগাৰ সান্বেলনেন স্থান । বান পার্ে হরিপদ শাহি 
মন্দির 'লপ্র ভগলীশ চন্দ সুপাডশী হল । 





ক 


সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
কয়েকটি শুতেচ্ছাবাণী 


একাদশ বঙ্গীদ্ন গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল শুভেচ্ছাব/ণী পাওয়া 
হাক লেগুলির কত্রেকটির অংশ-বিশেষ কিছে সঙ্কলিত হইল :_ 
বিদেশ হতে প্রা :=- 

Director of Lenin Library, Mosco : 

In the name of the collective of the employces of Lenin 
Library, I personally grect the Eleventh Bengal Library 
Conference. I wish success. 

The Library of Congress, Washington : 

‘Hope that your Eleventh Conference was a stimulating one 
that has better prepared the participants for their efforts in the 
year ahead to improve library service, each in his own way. 

The Library Association. London : 

** Extend most cordial good wishes for a happy and 
successful conference and for the further progress of library 
work in Bengal. 

Associatlon of Special Libraries and Information Bureaux : 
London : 

Best wishes for your fortheoming Library Conference. 
Wc hope that it will benefit all those who participate in it and 
that it will lead to better services in the libraries of your country 
and to an improvement in the status of librarians. 

New Zealand Library Association, Wellington : 

“--The New Zealand Library Association is watching with 
interest nnd pleasure the growth of library service In Asia al ৬ 
wishes the Bengal Library Association every success in this’ 
Ereat work. 





Library Association of Australia : 
May I on behalf of the Library Association of Australia 
extend our best wishes for the success of your conferences. 


১৮ গ্রন্থাগার [ ১ম সংখ্যা 


স্বদেশ হুইতে প্রাপ্ত 2 


Shri S. RadnateieAnan, Vice-President. New Delhi : 
০১০] wish your conference success. 


Asstt. Educational Adviser, Ministry of Educatlon, India : 

I am very happy to learn that you have held the Eleventh 
Bengal Library Conference on the 19th and 20th April 1957. 
West Bengal has taken such a prominent part in the development 
of library movement in the past that we ulways note with keen 





interest library activities in that state 


Secretary, Andhradesh Library Association, Andhra Pradesh : 
+- With best wishes to the Conference. 


Secretary. Bombay Library Association, Bombay : 
Wish Conference ৩৮০৫% success. 


Secretary, Indian Association of Special Libraries and 
Information Centres, Calcutta : 

-*-It is with grcat pleasure that ] bring to the Bengal Library 
Association the hearty falicitations of the Council and the 
Members of the Indian Association of Special Libraries and 
Information Centres on this auspicious occasion of the Eleventh 


Conference at Purulia. 





Shri N. K. Sidhanta. Vice-Chancellor, University of Calcutta : 
০০১] have great pleasure in sending my best wishes for the 
success of the conference. 


Shri Hemendra Prasad Ghose : 
ছু wish the conference success. 


Srl 3. C. Ghosh : 
Wish you all success. 


&বপলাকাস্ত ভট্টাচার্য) : , 


“সম্মেলন সাফলঃলাত করুক হাই আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি । 


সম্মোলনে গৃহীত প্রস্তাবাঝলী . 


ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা গ্রন্থাগার স্বাপন । 
সম্মেলনের অভিমত এই যে :_ 


১। আমাদের দেশের বিতি অংশে গ্রঞ্থাগারগুলি কোনও একট 
লামশ্রিক পরিকল্পনা অনুধান্থী প্রতিটি ত হয় লা । অর্থও অটবতনিক ক্ষীর 
নিয়মিত যোগানের অভাবে বহক্ষেত্রে দীর্ধকাজের পরিচালনে আশামুরূপ ফল 
লাভ করা যান নাই। 

২) বর্ধমানের জন চেষ্টাম্ব প্রশ্ষ্টিত গ্রন্থাগারগলিকে বাচা রাখার. 
এবং প্রয়োস্সনমত নূতন প্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক । এষ 
গ্রন্থাগারগুলিকে লম্পূর্ণক্ষপে নিঃশুক কঃ) একান্ত কামা ৷ নিঃশুঞ্ধ করিতে 
গেলে সরকারের এবং স্থানীপ্ন স্বাঘর্শালনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ন্দর্থ সাহাধ্য 
বিশেষভাবে শ্রশ্নোজনীয় । 

৩) উপযুক্ত নিঃমাহুযায়ী জন প্রতিনিধিবৃদ্দের হণ্ডে এই গ্রন্থাগার 
বJবস্থার পরিচালনভার অর্পন কণ উচিত । 

৪ । প্রতি জেলাহ একটি করিয়: সেল। কেন্রীয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ]ক; 
বড় বড় জ্রেলাগুলিতে বা যে সকল জেলার যাতাত্রাতের উত্তম বাবন্ব। নাট 
নে সকল ক্ষেত্রে একাধিক জ্দেল| কেন্দ্রীদ এস্থাগার স্থাপন প্রশ্নোজন । 

€। সম্বন্ধ সইর অঞ্চলের জনক একরপ, মফস্বল অঞ্চলের জড় এককপ 
এবং গ্রামাঞ্চলের জন্ত ভিত্রর্ূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার শুরয়োজন । সম্বন্ধ সং রাঞ্চলের 
জন্ত প্রত্নোজন অন্ুযাহ্রী এক বা একাধিক আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠ। অবিলন্দে 
অয়োজন । 

সে সকল অংশে মিউলিপিপ]।লিটি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং শিক্ষিতের 
ছার উচ্চ সে সকল স্থানে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত সমৃদ্ধ আঞ্চলিক গ্রীন 
সংগঠন করা। আবশ্যক । " 

পল্লী অঞ্চলের প্রপ্বোজন মত আকলিক গ্রন্থাগ।রের তবাবধানে শা গ্রন্থাগার 
এবং ভ্রাম)মাপ শ্রস্থাগার ও পাঠকের পহ্থিচালনের সুবন্দোবস্ত করা আশু 
শ্রঙ্গোজন । 


২৯ শ্রন্থাগার - [১ম সংখ্যা 


খে) রাজ; কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা । 

সম্মেলনের অভিমত এই যে :ঃ_ 

১। সমগ্র রাজোর গ্রন্থাগার সংঠনের কেজ্্র হুইবে রাজ) কেন্দ্রীয় 
গস্বাগার : এই খন্থাগারকে নূানপক্ষে নিয়লিখিত কর্তব্য পালন করিতে 
হইবে 2 

(ক) রাজ্যের অভ্যন্তরে এ্রন্থ-খপের ব্যবপ্ত। করা। এই কার্ধ্যের সহায়ক 
হিলাবে রাজে)র অন্তভূণ্ সমস্ত গ্রন্থাগারের সম্মিলিত সুচী এণর্ণন করা। 

খে) বিভিশ্র বিহপ্সে গ্রন্থ-পল্লী প্রণয়ন কর) । 

(গে) শুদ্বোজনষত গ্রত্থাগর পরিকল্পনা প্রণন্নন করা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের 
কার্ধ্য পরিদর্শন করিনা উপযুক্ত কৰ্কপক্ষের নিকট তাহার বিবরণ দাঁথিল কর)। 

€ঘ) রাজে) লাধারপভাবে শিক্ষা ও বিশেষভাবে গ্রন্থাগার লম্ভ্রুল!রণ 
সম্পর্কে প্রশ্নোজ্জন মত তথ্য নির্দ্ধ।রণ ও উহ্থার ভিত্তিতে স্থপারিশ শুণয়ন করা। 

ডে) বাজে) মধ্যে প্রক।শিত পুশ্তকাবলীনর আস্ব-স্থচী প্রপক্সনের অন্ত 
রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত লমণ্ত পুস্তক অন্ততঃ একখণ্ড করিয়। সংগ্রহ কর।। 

(6) উপবুক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রত্নোজন অহুভূত হইলে সরকারকে লে 
বিষয়ে অবহিত কর। । 

ছে) সম্ভব মত রাজ্য গ্রন্থাগার মারফত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্র 
করা ও উহার বর্গণকরণ ও সুচী প্রণল্পনে সাহাব্য কর।। 

যাজে/র অন্তর্ভূক্ত গ্রস্থাগারগুলি তাহাদের প্রল্নোজনীত্স পুস্তক ক্রত্রের 
সমগ্র ইচ্ছ। করিলে এ তালিকাটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিকট অবগতির 
অন্ত প্রেরণ করিবেন। ইহ। রাজ্যের সন্মিলিত গ্রন্ব-সুচী প্রনয়পের সহায়ক 
হইবে, এবং অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রতিবেশী অরযান্ভ গ্রন্থাগার কর্ষৃক যাহাতে 
্মলাবন্কক ক্রীত ন) হয় এবং সেই অর্থ যাহ।তে অন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ে 
ধ্যবন্ধত হইতে পারে তাহার সহায়তা করিবে । 


গে), কেন্দ্ৰ, আঞ্চলিক শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক ৷ 
সম্মেলনের অভিমত এই যে ঃ_ 


১। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রস্বথাগার সম গ্রস্থাগার সংগঠনের মত মত শীর্ধদেশে 
অবস্থিত থাকিবে । প্ৰয়োজন মত বিভিন্ন জেলা কেন্দ্ৰীয় গ্রস্থাগ৷র, আঞ্চলিক 


এ রা 
টি - 
তু 


বৈশাখ 2 ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ২১ 


শ্রন্বাগাএ ও শাখা গ্রস্থাগারকে সাহায্য করিবে । 'আন্চলিক কেন্দ্রীয় গ্স্থা” 
গারের কাজ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের বহিক।র রাজ্য কেন্ত্রীন্থ গ্রস্বাগারের 
খাকিবে। & 


(খে) গ্রন্থাগারের কতৃ্থ। 
এই সম্মেলনের অভিমত এই যে £__ 
রাজে/র সমগ্র গ্রস্থাগ।র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত প্্লোজনীয় ব্সাটনাগ্রগ 
আত্মকর্তৃহ সম্পর ( Aut০n০m৷০খ5 ) গ্রস্থাগার পরিচালন সংস্থ। গঠন করিতে 
হইবে । এই সংস্থান নিয়লিধিত কূপ প্রতিনিধি থাকিবে । 
কে) রাজে)র বিভিন্ন বিশ্ববিগ্তালরের প্রতিনিধি । 
খে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি । 
গে) রাজের বিভিপ্ন জ্ষেল; কের গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি । 
(ঘ) স্বাঘস্বশালনসূলক শু(তিষ্ঠানের প্রতিনিধি । 
ও) বিশিষ্ট শিক্ষার্রাশিগণ । 


(ও) শ্রান্থাগীর বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষণ ব্যবস্থ। ও গবেষণ!। 

সম্মেলনের অভিমত এই যে ২_ 

১. বাজাব্যাপী গ্রস্বাগার ব্যবস্থা শুবর্তন করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষিত 
কমার ৩ক্সোজন হইবে । কেমনভাবে কাজ করিলে কাজের উষ্ততি হইতে পারে 
তাছ। পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এছ্াগার বিজ্ঞান শিক্ষার এই 
গাছ্জিত্বকে কোনও আঞ্চলিক গ্রস্থাগ।ঃকে না দিগ! বিশ্ববিগ্তাপয় ও বঙ্গীয় 
ন্বাগার পরিষদের উপর স্তান্ড করাই উপযুক্ত । 

২। এই বিষন্ে বাজে)র বিডি বিশ্ববিস্থালক্স ও বঙ্ীপ্ গ্রন্থাগার পণ্বিদের 
পারস্পরিক সহযোগিতার বর্দান শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ স্মবিধা। বন্ধিত করা 
উচিত । পি 

৩৭ গ্রস্বাগার বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার খেই প্রঘ্োজন আছে গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা সংপ্রলারণ ও গবেষণার ব্যবস্থ। স্থাপনের জন্ত যখোপযুক্ত 
ব্দর্থ সাহাব্য করিয়া বঙ্গীর শ্রস্বাগার পন্রিষদকে এই কার্ধের ভার অর্পন করা 
হউক । 


২২ গ্রন্থাগার [ ১ম সংখ্য। 


(চ) গ্রান্থাক্ার আইন । 

সম্মেলনের অভিমত এই যে £_ 

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ্বষ্ঠুতাবে পরিচালিত করিতে হইলে 
এবং গ্রন্থাগারের স্বযোগ শ্ববিধা আপামর জ্বনসাধারপের মধ্যে বিস্তারিত করিতে 
হইলে বাজ) সরকার কর্তৃক একট লর্বাস্মক গ্রন্থাগার আইন প্রপল্নন কর! একান্ত 
প্রয়োজন ॥ দেশের আপামর জনলাারপের নিরক্ষরতা বদি দূর করিতে হয় 
তাহ! হইলে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক লিক্ষ। প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
[নঃশুন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গুবর্ডনের একান্ত প্রয়োজন । Hl 


সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব । 

১। বর্তমানে সাধারণ বেপরকারী গ্রস্থাগারগুলিকে মধ্যে মধ্যে সরকার 
কর্তৃক যে পরিমান অথ সাছাব্য ক?। হয়, তাহা নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্যে 
ককপাস্তরিত কর৷ ছউক এবং বিভিন্ন গ্রশ্বাগারের অবস্থা ও প্ররোক্জন অঙ্গুধাদ্নী উক্ত 
অর্থ লাহাঘোর পরিমান নির্ধারণ কর। হউক । 

২। সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পন! সমূহের অস্ততম অঙ্গরূপে গ্রস্থাগারগুলির 
গুহ নির্মাণ ব। গৃহ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্য গ্রহণ করা ছউক এবং তদছষায়ী 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রপ্থাগারগুপির উত্রতি বিধানে সরকারী অর্থ সাহাবা 
€ উন্নয়ন বাবত ) মঞ্জুর করা হউক । 

৩। দেশের অধিকাংশ গ্রস্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণ যথাঘথ শিক্ষপত্রাপ্ত 
নহেল এবং তাহার) অনেকে কোনও পারিশ্রমিক পান না ব! পারিশ্রমিক বাবদ 
ঘাহা পন তাছাও অতাযালপ; অতএব এ সমস্ত গ্রন্থাগারকে সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ 
দানের জুন্ট বিভিন্ন জেলার ও অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিধদের সহযোগিতার 
সাময়িক ব্যবস্থা করা হউক এবং তাহাদের অন্ত লরকার হইতে যধখাসভ্তব পরিমাণ 
ভাতা মঞ্জুর করা হউক । 

৪ ॥ বর্তমান বেসরকারী গ্রন্থাগারশুলিকে ক্রমে ক্রমে উচ্ৰীত করিস 
ব্যাপক্ৃতর ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে শ্রলারিত করার অধ্)বর্ত্গ স্তরে উক্ত গ্রদ্থাগারগুলির 
উপ্রতিবিতানে সরকারকে অধিকতর দারিস্ব গ্রহণ করিতে হইবে । এবং সরকারী 
লাছাবাপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ বিশ্বাপজগুলির স্তায় ঘাটতির ভিত্তিতে (০7 
Deficit Basis ) প্রস্থাগারগুলিকেও সাহাঁব্য দানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে 
ছইবে ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থা) অবলম্বন করিতে হইবে ৷ 


বৈশাখ 2 ১৩৬৫ ] শ্রস্থাগ্গার ২৩ 


€<। এই সন্মেগন কেশ্রীন্ঘ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকফাগ্রকে বনুরোধ 
আনাউতেন্ছে যে তাহার] বেন কারপানা ব্বাইনের €ঢ৭০০০:% Act ) আওতাভুক্ত 
প্রতিটি কারখানার মালিক বা পরিচাপকবর্গকে শ্রমিকদের ক্ষন্ত কারখানার মথে! 
একটি করিব অবৈতনিক গ্রন্থাগ।র স্থাপনের জন্তে অমুরোধ করেন ) 

৬। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাঙ্গতন এ্রস্থাগারগু লিজ 
এন্ধাগারিকগণের বেতন ও পদমর্ধাদ। শিক্ষকগণের সমতুপ্য করা হউক । 

$1 পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি সরকারী শ্রপ্ধাগারগুলির প্রন্তাগারিকগণের 
নিকট হঈতে বে ‘সিকিউরিটি ডিপোলিট” অথবা “ফাউডেলিটি বশত” চাচিন্সাঞ্ছেন 
তাহা কববিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্ট ম্রো কর] বাইতেছে । 


বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার 
ইন্দ্রনাথ মজ্জুমদার 


সন্ত অন্থষ্ঠিত একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলনের প্রস্ততি ও প্রচার কর্মগত্রে 
বাকুড়া জেলার বিভিগ্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলাম । সমগ্র সংক্ষেপ থাকার জন্ঞ 
ব্যাপকভাবে পরিদর্শন কর। হয়ে ওঠেশি। তবে প্রধান প্রধান প্রা সমন 
শ্রন্থাগারগুলিই দেখেছি । বআআলোচনাটা মোটামুটি এই সমপ্ত গ্রন্থাগারগুলিকে 
ভিত্তি করেই করতে চাই। 

প্রথমে বাঁকুড়া জেলার কিছু পরিচন্্ দেও প্রত্নোজন । বাকুড়। জেলার 
আয়তন হচ্ছে ২,৪৯৯ বর্গমাইল এবং লেকলংখ)া ১৩১৯,২৪৯ জন । এর মধে] 
শিক্ষিতের সংখ)! হচ্ছে মোট ২২৭,৯৪৫ জন । জেলা মোট গ্রন্থাগারের লংখ)। 
হচ্ছে ; ৬৮টি এর মধ্যে ৩টি কলেজ গ্রন্থাগার, ১৭টি স্থুল গ্রন্থাগার এবং বাকী ৪৮টি 
হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার । এই ৪৮টির মধ্যে অনেকগুলিই আবার গ্রন্থাগার 
পদবাচাই নগ্ন । এই ৪৮ট গ্রন্থাগারের মোট পাঠক সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ২৫০০ 
হাজার ; দোট শিক্ষিতের সংখ্যার সঙ্গে এই সংখ্যার আকাশ পাতাল তফাৎ 
বিশ্তমান ॥ ৪ হিত 

বাকুড়া জেলার ইঁতিহাল অনেক শ্রাচীন হলেও এর গ্রন্থাগারের ইতিছাস 
খুব প্রাচীন নয । জেলার প্রথম বে ছুটি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে তার একটি 
হচ্ছে বাকুড়া সদরে এডওযার্ড থেঘোরিদ্াল হুল লাইত্রেরী, অপরটি বিষ্ণুদুরে 
বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইত্রেণী। বিষ্ণুণুর পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ) ₹*** । 


২৪ গ্রন্থাগার (১ম সংখ্যা 


সম্প্রতি এদের বিরাট দ্বিতল লিজ্ঞত্ব গৃহ নিশ্দাশের কাজ শেষ ছতে চলেছে। 
অভিজ্ঞ গ্রহ্থাগ/রিকের অভাবে পুস্তকগুলে! নষ্ট হহ্বে বাচ্ছে । এ সঙ্থন্ধে এদের 
বিশেষ সচেতনতা দেখলাম লা । 

বিষ্ণুপুর মহকুমায় গেলিক্সা গ্রামের গেলিয়। ক্রাতীয গ্রন্থাগার বেশ ভাল 
সুসংগঠিত গ্রন্থাগার: এদের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১*০। এছাড়া মহকুমার 
উল্লেখধোগ) এস্থাগার বলতে ২টি আছে; একটি ধারাপুর গ্রামের বিবেকানন্দ 
লাইব্রেরী, অপরটি কুচিয়। কোল গ্রামের বসন্ত লাইব্রেরী । 

পোনাগুখ শহরে ভাল গ্রন্থাগার একটও নেই। সম্প্রতি জেলা লমঘাজ 
শিক্ষবিকারিকের সাহাধ্য ও বন্ুদের আশ্রমের পরিচালনান্স বন্থদেব গ্রস্থাগারের 
কাজ শুরু করেছে । তবে এদের বেশীই হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ । সোণামুখি খানার 
ইছা(ড়িসা গ্রামের অতুল কামিনী পাঠাগার হচ্ছে অঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এস্থাগার । 

পাত্রসান্সর থানার গ্রস্বাগার আন্দোলন মোটাসুটি সংগঠিত । এখানকার 
সহৃদন্ নে হাজী গ্রন্থাগার জেলার মধ্যে সবচেন্সে স্থসংগঠিত গ্রন্থাগার । এদের 
পুস্তক নংখ)া প্রান্র ১৭০7 এরা এই অঞ্চলের অন্তান্ গ্রস্থাগারগুলিকে সংগঠন 


করার দাহ নিগ্লেছেন। ঝালসি গ্রামের এব সংহতি মোটামুটি সংগঠিত 
এন্থাগার । 


খাতড়। শহরে খাতড়া ক্লাব এও সেন্ট্রাল রিক্রিয়েশান লাইব্রেরী একমাত্র 
গ্রন্থাগার । এদের পুশ্ভক সংখ্যা প্রায় ৭:০ শত এবং এদের সম্পাদক আমায় 
জানালেন ঘে গ্রপ্থাগ।রট নাকি সরকারের এরিক স্ষিমে পড়েছে। 

ঝাকুড়া প্রেলার গ্রস্থগার ব্যবস্থার উ্ততি করতে হলে শট ট্রেনিং 
ক্যাম্পএর সব চেয়ে বেশী শ্রস্থোস্তন। এর গুরুত্ব শুধু কুশলী গ্রদ্থাগারিক 
হৃষ্টিতেই নশ্বর । বহু গ্রন্থাগায্স কন্মার একত্র সমাবেশে মনের এবং রুচির যে 
পরিবর্ধন হয় তাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পর্নল। নম্বর শক্ত গ্রাম্য দলাদলির 
হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওগা ধায়। গ্রন্থাগার পরিষদকে এদিকে দৃষ্টি 
দিতে অহুরোধ করছি। বাকুড়াতে এখনও লরক/রী জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত - 
হয্পনি, তবে হওয়ার কথ। চলছে । বীকুড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থ। খুবই 
ভাল ॥ কাজেই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কাজ এ জেলান্ খুব ভাল চলবে। 
এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। চালু হলে বাকুড়া জেলাক্স গ্রন্থাগার আন্দোলন 
খুব তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ করতে পরবে । 





~ 
[ 


গ্রন্ব-দমালোভনা VN 


" ক্বাংল। দেশের শ্রচ্থাপার (১ম খণ্ড '__জ্রফমন্ ভট্টার্া। দেবদত এও 
পোলা, ৬নং বঞ্চিম চাটুবে। স্বীট, কপিকাতা__১২। নল ৮২. টাকা । 
+ কিত্বেক বৎসর পূর্বে এই গ্রন্বের অন্তর্গত প্রবন্ধপুলি র বিবালরীশ় বন্থুমতীতে ধারা- 

ব।ছিকভাবে প্রকাশিত হবার সমন্তর আমাদের দৃষ্টি আক্বণ করেছ.। লেখক দিও 
“গতির সতত যুক্ত নন, তবু গ্রস্থাগাঁর লন্ছে ভার আগ্রহ বিশেষকূপে ন্মভি- 
নন্দনবোগ্য থে লিষ্ট, পরিশ্রম ও অধযবসারের সহিত লেখক বাংলা দেশোর গ্রন্থাগার 
সুজি তথা স'গ্রহু করেছেন তা এত্যেক 'অস্থাগার-ক্রেত্িককে আহুপ্রেছণা দ্রেবে। 

আলোচ্য খণ্ডে ‘লেখক কলকাতা ও হাওড়ার ছাট্সাগ্রটি গ্রন্থাগারের বিবির? 
দিয়েছেন । স্কাশনাল লাটব্রেরি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙীয় সাহিত্য পঞ্জিমদ, 
ইণ্ডিশ্নান অালো সিন্গেশন প্রভৃতি এতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ গ্রস্থাগারগুলির ইতিহাল 
পাওয্র। বাবে। এছাড়া কলকাত) ও হাওড়ার সকল খ]াহুলামা পার,লিক 
লাইব্রেরির ইতিহাস, কার্পপ্রিচালনার পঙ্কতি, পুশ্তক-স:খ)।. চদার হার, মূল) বান্‌ 
পুশ্তকসং হের পরিচন্থ হত্যাদি সন্লিবেশ্চি করা হয়েছে। বাংশ। দেশের শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় ৩ট সব তথা যে বিশেষরূপে সাহায্য করবে লে 
বিয়ে সন্দেহ নেই । গ্রন্থাগার কর্মাদের নিকট এ বইটি রেফারেন্স বইছ্ছের মর্গাদা। 
লাভ করবে। 









"অস্থকার গ্র্থাগারিক বৃত্তির সহিত যুক্ত না থাকার সংগৃহীত বিবরণ থেকে 
কতকগুলি আয়াজ নীঙগ তথ্য বাদ পড়েছে । গ্রদ্ধাগারের মূলঃ বিচারের জলন্ত ক্লৌল্‌ 
কোনু তথ্য আবশ্যক সে বিষে বঙ্গত গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে আলে]চন]র প্র 
একটি পরিকল্ন। স্থির করে নিলে লেখকের পরিশ্রম আরে লার্থক হত । যেমন 
ধর! যাক, গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্য।, একটি নিদিষ্ট বছরে পুস্তক খাঁর দেবার সংখ্যা, 

চায়ের পরিমাণ ও পথ ইত্যাদি তথ্য ন! জানলে গ্রন্থাগারের পরিচয় 'অসপ্পূণ 
বাকে ৷ আর একটি ক্রটিও লক্ষ্যণীত্ । ১৯৫২ সালের সংগৃহীত তথ্য ১১৫৭ সালে 
_ প্রকাশিত হওয়ার অনেক সংশোধনের আকন ছিল. কিন্তু ত) হয়নি । 
প্রকপতকর কৈফিরৎ স্ধেও এ বছরের ছাপ! বরে “বর্তমানে মহাবোহি সোসাইটির 
সত।পতি প্রক্মমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার". ইত্যাদি তথ্য পরিবেশিত হলে পাঠক 


২৬ এ্রন্থাগার « [ ১ম সংখ্যা 


বিশ্মিত হবেন । প্রধান প্রধান গ্রস্থাগারগু!লর তথ) সংশোধন করা খুব কষ্টসাধ্য 
ছিল বলে মনে হয় না। 
এই ক্রটি সবেও লেখককে আমর! এ ধরণের একটি বই লিখে বাংল। এবন্ধ_ 
সাহিত] সম্বন্ধ করবার অন্ত ধন্তবাদ জানাই : এক্তপ সীমিত চাহিদার বই প্রকাশ 
করে প্রকাশক বে কু কি নিয্েঙেন সে জন্ত তিনিও অভিনন্দন লাভ করতে পারল ।' 
আমাদের একান্ত দরিদ্র গ্রন্থাগা-সািতে। এই বইটি উল্লেখঘোগ্য সংযোজন । 
_চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলিকাতা বিশ্ব বিস্তালয় শতাব্দীর আলেখ্য_ লেখক শ্রীবিমজেন্দু কয়াল। 
করাল পুস্তক প্রকাশনী, ৯/১।এস্‌ ডাঃ শ্ররেশ সরক র রোড কলিকাত:-_১৪ হষ্টতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮*+১০৪+৪। মুল্য তিন টাকা । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ের ইতিহাস আধুনিক বাংলা তথা উত্তর-পূর্ 
ভারতের শিক্ষার ইতিহাস । বিশ্ববিস্তালপ্পসের »সুবাধিকী উৎসব উপলক্ষে 
ব:ংল। ভাষার এই উতিছাস গুচার খুব লমক্োচিত হইয়াছে । East Indio 
C০mPুnyর আমলে এদেশে শিক্ষার উলতির জন্য Aa সাছেবের ব/বস্থাহুব।য়ী 
১৮২৩ সালে General Com mittee of Public Instruction পালিত হয | 
তাহার পর ইংরাজী শিক্ষার দিকে দেশের আকর্মণ বিশেষভাবে বাড়িয়া বায় 
এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপ ক্রমাহ্বরে বৃদ্ধি পায়। ফলে সম্পূর্ণ সরকারী 
নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ১৮৪২ লালে Council of Education 
প্রতিষ্ঠিত হুয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাত্ত এদেশীয় ছাত্রদের নিপুণত! লক্ষ) করিয়া 
পরিশেষে ছাত্রদের উৎসাহ বর্দনের ও যোগ)তাকে বথাঘোগ)ভাবে স্বীকৃতি 
দিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে কলিক।তা বিশ্বহিস্যালন্ন প্রতিষ্িত হয়। কলিকাত। 
বিশ্ববিস্থালদ্ পরীক্ষ) গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রম৷শ্বয়ে শিক্ষাদানের ও গবেষপার 
সহায়তার প্রতিষ্ঠানে পারপত হষ্টত্াছে। ছাদের শিক্ষা হইতে আরভ করিয়। 
জীবিকা সংস্থানে সহাচত। পৰ্য্যন্ত নালা কান্দে আজ বহ! আত্মনিঘ্বোগ 
করিল্রাঙ্ছে । বস্তুতঃ ক[লকাতা বিশ্ববিগ্তালয় বাস্তালী মাত্রেরই প্রালশ্রিঘ্ প্রতিষ্ঠান । 
ছার সংক্ষিপ্ত ইত্তিহাসটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হটবে বলিয়া মনে হয়। বইয়ের 
ভাবা গাল, ছাপা মোটামুটি ন্িভুল। 
-- বিজ্ঞয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 


সম্পাদকীয় 


একাদশ বলীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


বৎসরাস্ডে আমরা একাদশ সম্মেগনে মিলিত হয়েছিলাম, পুরুলিল্রায় ৷ 
পুরুলিয়ার সন্ত বঙ্গভূক্তির পর সেই ভূমিতে এই লাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্টান 
আমাদের মনকে কিছুটা আপ্গেমগ করে তুলেছিল, এ সত্য নসনস্বীকার্ষ। আবেগ 
বহুদিনের প্রবাশশ আত্মীয়কে দ্বজনের মধে) লাভ করার স্বাভ;বিক পরিপতি মাত্র । 
তা যুক্তিতে দুৰ্ব্বল কারে কর্্মশন্থ। নির্বাচনে বিভ্রান্তি ঘটায় না, তা" বুক্ধির 
উপপন্ধিকে অন্তরের স্পর্শে জীমণ্ডিত করে তোলে । 

এট অনুকূল পরিবেশের মঙ্গোই আমরা একাদশ লগ্দেলনে মিলিত ৮পে- 
ছিলাম। গত সম্মেলনের নির্দেশক ভিন্তি করে চিত একটি প্রণক্ধে আমাদের 
আলোচনার সীমা নির্দেশ করে। আপ।তনৃষ্টিতে আমরা মাসের অনেকবারের 
উচ্চারিত দাবীকে নোতুন করে করপান বলেট বোধ হল্ন। কিন্তু সে দাবীর স্বরূপ 
বে বিশদ বর্ণনার পর অতীত ক্বপকে অতিক্রম করে চলেছে তা’ লক্ষ্য করবার ॥ 

যে গ্রন্থাগার বাবস্থা আজ সরকারী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আগতগ্ার বলে 
বোধ হচ্ছে তা কিন্রপে বিকশিত হলে কোন পথে পরিচালিত হইলে সর্ধযানিক 
সামাজিক সার্থকতা লাভ করতে পাবে তার নির্দেশ দেওয়াই এক।দশ লন্মেলনের 
প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে নির্দেশ বতদূর সম্ভব-শুস্পষ্টভাতেউ 
দেওয়া হয়েছে । লন্মেলনে বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে প্রকাশিত এট স্থচিস্তিত জনমতক 
উপযুক্ত মর্ধযাদান্ব গ্রহণ করা দেশের লরকারের স্বাভাবিক করবা বলেট বোধ হয়। 

সম্মেলনের নির্দেশ পরিষদ কন্ধদেরও গুরু দায়িত্বের সম্মুখীন করে দিতেছে, 
প্রধানতঃ ছুট দিকে । প্রথমতঃ যে নির্দেশকে আরও ব্যাপকভাবে সাধারণে প্রচার 
করার ভার মূলতঃ পরিষদ কশ্মাদের । দ্বিতীয়তঃ লে নির্দেশের মধ্য হতে আগামী 
দিনের বক্তবাকে কূপায্িত করার কাজও এই পরিষদ কম্মণদেএই । বিশদ এবং 
বহুল আলোচনার মধ্য দিয়েই আসিফের বক্তবে।র পেট নবন্ধপ শাভ সম্ভব ছয়ে 
উঠবে, আগামী সম্মেলনের আলোচয বিষদ্ধের কূপ রখ নির্দিষ্ট হয়ে বাবে) 

পরিষদ কর্মাদের কাছে তাই আমরা আবেদন জানাবো যে আপনার) 
সম্মেলনের গৃহীত স্থপরিশাদিকে বিভিন্ন সভা ব! পাঠচক্রে আলোচনা করুন । 
সঙ্ষেলনের সমস্ত বক্তব্যকে অঞ্চলের সমস্ত লোকের কাছে পৌছিয়ে দিন। বে 


hid ঞ্েদ্ধাগার kb এই সংখ্য 


গ্রন্থাগার বঃবস্বা আগত এআর আবে ; সামাজিক সার্থকতার সবচেত্রে ভালো পথে 
পরিচালিত করার দাক্গিত্ব আমাদের সকহ়লর । এ দামিত্ব সক্কিছতাষে পালন 
করাই আমাদের কর্তব) ৷ সকলের সাধ্যমত শক্তি. ও. বুদ্ধি দিয়েই করব) পালন 
করা প্রত্বোজন । কোনও নিক্কিথতার কশ্টেবিিির্শ বা অর্থের কোনও  অপব্যয় 
বা অসার্থক ব্যয় ঘটে বা অন্ত কোনও অনহিিশ্রেত অবস্থার কৃষ্টি হয়, তবে নিক্রি্র 
স্বাকার যুক্তিতে বোথছুত্র তার দাক্ছত্ধ এড়ানো-সম্ভব "হবে না। 
শিক্ষায়তন এর্থাগারেহ্‌ বেতন ও পণর্মাদা* শিক্ষকগণের/সমতুল্য করার জন্য 
‘যে প্রস্তাবটি গৃইঠত হুন সে “সম্পর্কে আমরা পূর্বেও নানাক্ষেত্রে আমাদের 
মতামত জানিয়েছি । শিক্ষা” ব্যবস্থার গ্রস্ততম পরিপূরক -ছিসেবে গ্রন্থাগারের 
“ভূষিকা অপরিছার্ এবং লেই কারণে গ্রস্থাৰীন্রীকের পদও দাছিতবপূর্ণ । শিক্ষণ" 
বাবস্থা শিক্ষক ও গ্প্থাগারিকের দায়িত্ব" “সমপর্খাপ্রডুক্ত । ‘উপযুক্ত (শক্ষক বিনা 
শিক্ষা যেমন সার্থকতা লাভ করেনা, উপযুক্ত শগ্রস্থাগারিক ব্যতিরেকেও শিক্ষা 
তেমনি অসম্পূর্ণ থেকে যায় । এ ছুষ্ট পদের মধে) বেতন ও পদমর্ষ।দার তারতমোর 
দরুণ উপঘুক্ত ও যোগ্যতা? সম্পন্ন বাক্তিদের শিক্ষান্থতন গ্রস্থাগারিক পদের প্রতি 
‘কোনও আকর্ষপই স্থকষ্টি করে না। ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থ। পূর্ণাঙ্গ হয় লা। 
একথা বিবেচনা করেই সম্মেলন সরকারী ও বে সরকারী দুল ও কলেক্স এ্থাগবের 
অসথাগারিকগণের বেতন ও পদ্যরাদা শিক্ষকগণের সমতুল্য করার অভিমত কাশ 
কছেছে। ih 
সন্মেণন রাজ্য ও কেন্দ্রীর সরকারকে ফ্যাক্টরী এ)াক্টের আওতাভুক্ত 
সকল ফলকারখানার শ্রমিকদের আইনাহুহারী অন্ন সুযোগ ন্বিধাদির মধ্যে 
গ্রন্থাগারের অজ্ঞ কির জন্তে অগুরোধ করেছে; কলর্কারখানাছ ঞ্রস্থাগাঁরের 
শ্রগ্নোস্থনের কথা অনেকেরই অভিনব মনে হয়েছে। কিন্তু বিদেশের নজির না 
চেনে ও এদেশেই ইতিমধে। বহু কারখানা প্রত্থোজনের তাগিদে ক্লাব, ক্যানটিনের 
সঙ্গে গ্রন্থাগারের যে স্থযোগ হুবিধা হয়েছে লে কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। 
উৎপাদনের ও) ও সমৃদ্ধির জল্তে টেকনিক্যাল লাঈব্রেনীর প্রশ্োজন অনস্বীকার্য 
এবং শ্রমিকদের বাঞ্জিক জীবনে মানবিক, সত্তার > ১উৎকৰ সাধনের উদ্দেশ্যে 
“গ্রন্থাগারের ব্যবহার ফলণএদ, হযে i 
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বইয়ের ভ্বিসশ্যৎ 
অভয়কুমার সরকার 


| আমেরিকায় একট! কথা উঠেছে বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে । কথাটা হ'লে 
এই--এখনকার এই সিনেমা, টেলিভিশন, রেকর্ডের যুগে লোকে কি আর বই 
পড়তে চাইবে? We - 

কথাটা একটু পরিদ্কার কারে বলা দরকার । ধরুন, সারাদিনের কাজ- 
কর্মের পর অবসন্ন শরীর আর নন নিয়ে আপনি বাড়ী ফিরলেন । হাতের 
কাছে টেলিভিশন সেট থাকলো তখন হয়ত সেটা খুলে আপনি কোন 
নাটকের অভিনয় দেখলেন কিংবা আপনার টেপ রেকডিংয়ে কোন কবিতার 
আবৃত্তি, কোন নভেল পাঠ শুনলেন । বইয়ের কথ।! আপনার মনেও হ’লো লী, 
তাছাড়া পড়ারও একটা কম্ট আছে | খা বা শুনা অবসম্ন শরীরেও সম্ভব । 

বইয়ের 'বিষয়-বন্তর যদি দেখে কিংবা শুনে জেনে নেওয়া যায় তাহলে 
কত সহবিধা একবার ভেবে দেখ্দন। কষ্ট ক'রে অক্ষর পরিচয় করতে হবে 
না বানান মুখস্ব করতে হবে না। নিরক্ষরতা দ্‌রীকরণের জনা সরকারকে 
মাথ৷ ঘামাতে হবে লা। লোকে সতি৷ সত্যি লা পড়ে পণ্ডিত হতে পারবে । 
কথাটা একট তলিয়ে দেখুন । বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে ছাপা বইয়ের 
মতই যদি রেকর্ড করা বই সহগ্র লভ্য হয়, তাহলে আপনি কি রেকর্ড 
করা বই বেশী পছন্দ করবেন না? পাঠ-যস্বের মধ্যে বইখানা রেখে দিয়ে 
শ্রবণ-যন্ত্ কানে লাগিপ্লে নিন, ব্যস পাতার পর পাত! বই পড়ে শোনাবেন 
লেখক আপনাকে । ইচ্ছা করেন তো আপনি আলে! নিভিয়ে আরাম করে ' 
আপনার শয্যার উপর শুয়ে পড়ুন, কিংবা ঘরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা যদি 
গোলমাল করে, তবু আইনম্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব শুনতে আপনার একটুও 
অসনবিধা হবে না । 
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কারা বই পড়ে এবং কেন বই পড়ে এ সন্থদ্ধে আমাদের জ্ঞান এখনে! খুব 
বেশী নয় । তবে. দেখা গেছে উচ্চ শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হই পড়াও 
বেড়েছে । মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের হাতে অবসর সময় বাড়াকমার সঙ্গে বই 
পড়৷ বাড়াকমারও একটা সব্বন্ধ রয়েছে । অর্থোপার্জনেই যাদের দিন কেটে যায়, 
যাঁর৷ সামান্য লেখাপড়া শিখেছেন, যাঁর! বিশুবান, সাধারণত তাঁদের মধ্যে পাঠক 
সংখ্যা কম । বইয়ের দাম কম হ'লে, ছাপ। পরিপাটী হ'লে, প্রচ্ছদ পট সুন্দর 
হ'লে পাঠক বইয়ের প্রতি আক্বৃচ্ট হবেন । তব একই গল্প যদি চলচ্চিত্রে 
এবং মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহলে বহ পাঠক প্রথনটাতেই আকৃষ্ট হবেন । 
ছবি দেখে ব৷ বই পড়া শুনে কোন গল্পের অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না, 
বিশেষ করে যদি বিষয়বস্ত অপরিচিত লা হয় । কিনতু বই পড়তে লিখতে হয়, 
এর জন্য অক্ষর জ্ঞান থাকা চাই ॥ তাছাড়া দেখে আর শুনে বুঝতে বত 
দেরী হয়, পড়ে বুঝা আরও সময় সাপেক্ষ, কারণ পড়তে গেলে দেখতে আর 
শুনতে হয়ই তাছাড়া বুজতে হয় ॥ 
আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভাপতি র্যাল্‌ফ্‌ শ’ মিনি সম্প্রতি 
কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি 'ইলেকট্রক ব্রেণের' নত যন্ত্র তৈরী করতে সিপ্ধহস্ত ॥ 
বছ অর্থ ব্যয়ে তিনি পনস্তক লেন-দেনের একটা বস্্ তৈরী করেছেন। তিনি 
একবার বলেছিলেন, এনসাইক্লোপিডিয়। ব্রিটযানিকার সমগ্র বিষমবস্তুকে বৈজ্ঞৃতিক 
ছন্বক শক্তিতে ক্ুপারিত ক'রে “ইলেকট্রিক ত্রেণের” মত যদ্ডে ধরে রাখ! যায়, যার 
সাহায্যে বোতাম চিপে প্রয়োজনমত প্রশ্নের উত্তর জেলে নেওয় যায় । তবে 
এতে বিরাট খরচ, তাছাড়া বইটা রাখতে যত জায়গা দরকার, এই যগ্ত আর 
অন্যান্য সরঞ্জাম রাখতে তার ১৫ গুণেরও বেশী জায়গা লাগবে । কেউ 
কেউ এমন কথাও ভাবতে শক্ত করেছেন যে, যে সমন্ত প্র্ন গ্রন্থাগারে 
প্রায়ই জিজ্ঞাস| করা হয় তার উত্তরগুলোও এইভাবে যাগ্রিক সাহায্যে দেওয়া 
যেতে পারে । তাতে একদিকে যেমন সংব্রসম্ধান সহায়ক গ্রন্থাগারিকের কাজ 
হালকা হ'য়ে যাবে, অন্যদিকে তেননি প্রচ্নকারীরও সময় বে"চে বাবে ॥ 
-. এগুলো এখনও কথার কথা । ইতিমধ্যে ঝা ঘটেছে, তা হ’লে। এই ॥ 
- ওদেশের বড় বড় রেকর্ড তৈরীর কারখানায় নাটক, গান ও অন্যান্য বিষয়ব্ত্ব 
যার অর্থের চেয়ে শব্দের আবেদন অগ্রগণ্য তাদের রেকর্ড তৈরী হচ্ছে । লাইব্রেরী 
অব্‌ কংগ্রেস হার্ভার্ড ইউনিভারসিটও এ সব কাজ কিছু কিছু হাতে নিয়ে- 
ছেন। দহ একটি প্রকাশকও ছেলেদের বই ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তার রেকর্ডও 
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তৈরী করেছেন এবং বান্দ্রের নে ক'রে রেকর্ড ও বই একই সঙ্গে বিক্রী 
হচ্ছে । সাধারণ গ্রশ্থাগারগহলিতে আক্রকাল শুধু বই নিয়ে কারবার করা চলছে 
ন।। প্রান সবাই বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রনোফোন রেকর্ড, রোল করা টেপ রেকাডিং 
ইত্যানি রাখছেন । রকমারী ছবি, এডেল, চার্ট, শিল্পবদ্তুর নমনুন। ইত্যাদি 
সংগ্রহ করছেন; ফিঞ্ন, ফিলন ধ্িপ, ললাইডও রাখা হচ্ছে । এদের বিজ্ঞান সম্ভত 
সুচী তৈরী করা হচ্ছে॥ নিয়মিত লেন-দেনেরও বাবস্থা করা হচ্ছে । এর জন্য 
সাধারণ গ্রশ্থাগারে বিশেষভাবে তৈরী প্রকোর্ঠ রাখতে হরেছে, যেখানে এসে 
শ্রোতারা রেকড' বাজিয়ে শুলছেন একই রেকর্ড &া৬ জন শ্রোতা শুনতে 
পারেন তার বন্দোবস্ত রয়েছে । শেবে শ্রোতারা পছন্দ মত রেকর্ড বাড়ীতে নিয়ে 
যাচ্ছেন । সুদ্‌র পল্লীতেও এই সব ভিনিষ পাঠানো হচ্ছে। রাখবার জলা বিশেষ 
আধার তৈরী করতে হয়েছে, প্রকোছে তাপ নিয়স্তণের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে এবং 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হয়েছে ৷ এই সব শ্রব্-দশা সরঞ্জান বাদ দিয়ে কেবল 
মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রস্থ নিয়ে গ্র্ধাগার করবার সাহস আর এদের নেই ॥ 

গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক: । সত্যিই কি মুদ্রিত গ্রন্থ রেকর্ড করা 
গ্রশ্থের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হবে? সহদত্র ভবিষ্যতের কথ। কিছু বলা 
সম্ডব নম্ন। তবে অন্ততঃ হাজার বছরের মধ্যে গ্রম্থের স্থান অশ্বিতীরন 
থাকবে একথ। বল। কিছু কঠিন নয় ॥ আমরা যে গ্রশ্থের সঙ্গে পরিচিত তার 
কতকগদলে। সৃবিধ৷ আছে যা রেকর্ডের নেই ॥ রেকর্ডে ছবি নেই, কোন বিশেষ 
অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ দেখবার সুবিধা নেই, রাখবার ভ্রায়গা বেশী লাগে, বইয়ের 
মত হাতে হাতে ঘুরতে পারে না আর ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবন৷ বেশী, তাচ্ছাড়ঃ 
আয়; কম ও দান বেশী । এত সম্ভার এত কম জায়গায় এত বেশী জ্ঞান এত 
মনোরন করে উপযুক্ত সী দিরে সাজিয়ে সংগ্রহ ক'রে রাখবার যে পম্ঘাতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে বইয়ের মধ্যে তার তুলনা নেই । রেকর্ড চলচ্চিত্র, স্থির চিত্র 
বইয়ের পরিপ রক হ'তে পারে, কোনট'ই তার বদলী নয্ন । 





কাল পরিবর্তনের সক্ষি্থলে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ অনিবাধ। সত্যকে অন্ত;।সের 
কাছে হেল করিয়া নূতনকে ছার মানিলে চলিবে না : আহাত সংহতের রাই লত্যের রাজ সিংহাসন 
লিথিত ছইতে াকে _আগএঘ বেদনা! পাইবার আন্ত অন্তত থাকিতে হইবে৷ বাবা ঘিব্যর শবি' 
পুরাতনের আছে, কিন্তু বাধা! কাটাইবার শক্তি নুঙনের। সেই লত্তি হদি পরা হয় তবে সমাজকে 
পাখরের তলায় গোর দেওয়া! হয় । -__রবী্রন্দা্ 


ছক ও খাভাপত্র 
বিজয়ালাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রতথাগার পরিচালনার জনা নালারকমের খাতাপত্রের প্রয়োজন হয় ৷. 
বস্তুতঃ প্রতোক পুতিষ্ঠানের প্রতি বিভাগেই যে যে কাজ কর৷ হয় তাহার 
এরূপ লিখিত বিবরণ থাক! প্রয়োজন যাহাতে কোন কর্মী প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়া 
গেলেও তাহার সমস্ত কার্খের আনপৃবিক ইতিহাস রচনা করা যায়-_যাহাতে 
কর্মীর প্রত্যেক কাজন্টই যথাযথভাবে কর! হইয়াছে কিনা, তাহা মিলাইয়া জাওয়া 
যারন। সুতরাং গ্রন্থাগারে কী কী খাতাপত্র থাক! প্রয়োজন, ইহার বর্ণনা করা 
মানে সংক্ষেপে সমস্ত গ্রতথাগার পরিচালনার মূল কথাগুলি আলোচনা করা ॥ 

গ্রতথাগারের সব চেয়ে প্রথম গুয়োজন যদি গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে গ্রন্থের 
পরিগ্রহণ বহি ( Accession Register ) গ্রথাগারের সব চেয়ে প্রথম প্রয়োজনীয় 
খাতা । বস্তুতঃ গ্রশ্থাগারের সমস্ত সম্পদের নোটামৃর্ট হিসাব আমরা এই বই 
হইতেই পাইরা থাকি । বীনা কোন্পানি, সরকার, পরিদর্শক সকলের গ্রণ্থাগারের 
সম্পদ: বিবেচনায় এই পহভুকের লিখিত হিসাবপত্রকেই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য 
দিয়া থাকেন । 

পরিগ্রহণ বহিতে প্রত্যেক সংগহীত পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয় ॥ 
সাধারণতঃ ইহার জন্য ছক (০ম) প্রস্থত অবস্থায়ই কিনিতে পাওয়া যায় । 
পরিগ্রহণ বহিতে সাধারণতঃ এই কয় বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয় £ - 





পি সত: বিবরণ 
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পরিগ্রহণ সংখ্যা ( accession number ) ২ গ্রশথাগারে যেমন যেমন বই 
পাওয়া যায়, বিষ প্রভৃতির বিচার না করিয়। তেনন তেমনই বইগুলিতে এক ক্রমিক 
সংখ্য। (50151 number) দেওয়া হয় ॥ এই সংখ্যাকে পরিগ্রহণ সংখ্যা বলে । 
পরিপ্রহণ সংখ্যা্ট সাধারণতঃ বইয়ের নামের পাতার (750০ ৮৮০৪০ ) পিছন দিকে 
লেখা হয় । তাহা ছাড়াও প্রত্োক প্রশ্বাগার প্রতি গ্রশ্থের কোন এক নিদিষ্ট সংখাক 
পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটি লিখিয়া রাখে । বই চোরেরা অনেক সময় বইয়ের নামের 
পাতা ছিড়িয়া ফেলিয়। বইয়ের প্রকৃত মালিকের সম্পর্ক বিলোপের চেত্ট: করে । 
তাহা ছাড়া বইয়ের নানের পাতায় পাঠ্য বিষয় সাধারণতঃ থাকে না৷ এই জন্যও 
নামের পাতা অসাধু লোকেরা সহজেই বিল্‌*্ত করে । কিন্তু বইয়ের ভিতরের 
এক অজ্দানিত পাতায্ন, যে পাতা পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ পরিপূর্ণ তাহাতেও বইয়ের 
পরিগ্রহণ সংখ্যা লেখা থাকা ক্কঢিং কদাচিৎ হয়ত বইয়ের মালিকানা! সাব্যস্ত করিতে 
অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। 
কোন কোন গ্রশ্থাগারে প্রতি বংসর নূতন করিয়! পরিগ্রহণ সংখ্যা আরম্ভ 
করা হয় । অর্থাৎ আগের বংসর ১৯৫৬ সালে যদি ১৩৬ খান! বই কেনা ইইল্া 
থাকে তাহ। হইলে ১১৫৭ সালে কেন প্রথম বইয়ের পরিগ্রহণ সংখ্যা লেখ। হয় 
১৯৫৭ সালের ১ ইত্যারন্দি। কি’তু ইহা। অসুবিধাজরনক । 
পরবর্তী বৎসরের ক্রমিক পত্রিগ্রহণ সংখা নূতন করিয়। ন! লিখিয়। পর্ব 
বৎসরের শেষ সংখ্যার পর হইতে আরম্ভ করাই বিধেয়। ইহাতে 
লিখিতে হইবে কম, এবং গ্র্থাগারের মোট সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা গ্রণ্থাগারিকের ? 
নখাগ্রে থাকিবে । 
পরিগ্রহণ দিবস € 955553918৭9) $_-যে তারিখে সংগ্ত্রীত গ্রদ্থের 
বিবরণ পরিগ্রহণ বহির অন্তর্ভুক্ত ক:। হয় সেই তারিখটিকেই পরিগ্রহণ দিবস বল? 
যায় । পরিগ্রহণ দিবসের আলো6-৷ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই গ্র“্থ আনামাত্র পরিগ্রহণ* 
বহির অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা অসুবিধার বিবেচনা আপিয়া পড়ে । বই-কেনার 
পর পাঠকের হাতে পেছান পর্যন্ত বইকে কতকগুলি প্রক্রিয়ার ( Pr০০€5$ ) মধ্য 
দিয়া যাইতে হয়। বিষয়, গ্রশ্থকার ও গ্রন্থ সংখ্যার সক্ষেত অর্থাৎ বইয়ের সক্ষেত- 
নাম ( Cll Nখum৷ber ) বইয়ের উপর লিখিপ্তা রাখা ও সুচী নির্মান তাহার 
অন্যতম ৷ পরিগ্রহণ ব্রহিতে বইয়ের এই সক্ষেতগত নামটও লিিয়া রাখিতে 
হইবে ৷ সৃতরাং পরিগ্রহণ বহিতে পদুস্তকের বিবরণ অন্্ভুজ্ করিবার পৃবেই 
উহা! নিন্মপিত হইক্লা; আসা প্রয়োজন ৷ সুতরাং অনেকে বলেন পরিগ্রহণ বহিতে 
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পৃশুকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজ সবচেয়ে শেষে করিতে হয় । তাহাদের 
প্রধান যুক্তি এই যে তাহ। ন। হইলে প্রতি বইয়ের জন্য পরিগ্রহণ বহি দুইবার 
লেখার আবশ্যক হয়--প্রথমবার বইটির বগাঁকরণ ও সমচীলেখনের পূর্বে এবং 
দ্বিতীয়বার এই সমস্ত হইয়া যাইবার পর । বই কেনার পর বগীকরণ বিভাগে 
পাঠাইবার সময় বইগলির জন্য তাহ। হইলে পৃথক তালিক। ণির্মানের প্রয়োজন 
দেখা বিতে পারে ॥ কিনতু বইয়ের জন্য চালানের ব। বিলের যদি একাধিক 
প্রতিলিপি পাওয়া যায় তাহ! হইলে এরূপ একট প্রতিলিপিতেই স্বাক্ষর করাইয়া 
লইয়া বইগুলি অপর বিভাগে দেওয়া যাইতে পারে । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
পরিগ্রহনের তারিখ পৃস্তক ক্রয়ের অর্থাৎ পুস্তক বিক্রেতার বিলের তারিখের 
সহিত এক না৬ হইতে পারে ॥ fl 
প;ন্তকের বিবরণ প্রথম সংল্করণ ব্যতীত গ্রন্থের সংস্করণের সংখ্যা 
প্রত্থনামের সহিত উল্লেখ করিতে হইবে । গ্রণ্থ একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইলে 
গ্রশ্থের খণ্ড সংখ্যাও গ্রত্থনানের মধ্যে উল্লেখ্য । 
বিল সংখ্যা ও তারিখ এবং ভাউচার সংখাঃ__অনেক গ্রচ্থাগারেই এই দুইটি 
বিবরণ পৃথক, করিয়া লেখা হয় না॥ তারিখ হিসাবে বিল ভাউচারগুলিকে একত্র 
সাজাইয়া রাখিলে একটি লিখিয়। রাখিলেই সেই সুত্রে অপরষ্টিকে খহুজিয়া বাহির 
করা যায়। সেই জন্য দুইটি বিবরণ পৃথকভাবে লিখিবার তেমন অনিবার্ধতা। 
নাই ! তবুও যনি সম্ভব হয় দৃইচ্ট বিবরণই লিখিয়া রাখিলে অনেক সময় আর 
একা খাতা খ্‌' জ্রিয়৷ বাহির করিবার ঝগ্জাট এড়ান যায় । 
নিক্কাশণের বিবরণ ( Details of writing of or weeding out ) :— 
পরিগ্রহণ বহিতে অশ্তর্ভ্‌ক্র সমস্ত পুস্তকের জন্যই গ্র্থাগারিককে হিসাব দিতে হয় । 
তাই কোন প্রম্পকে পরিপ্রহণ তালিকা হইতে নিম্কাশিত করিব্যর সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
অধিকার গ্র্থাগারিকের থাকে না__থাকে গ্রথাগার পরিচালক সমিতির । এ 
সমিতির যে তারিখের যত সংখঃক প্রস্তাব অনঘারী প্ুদসুকের নিম্কাশন 
অনুমোদিত হয় তাহা এই স্থানে লিখিয়া রাখিতে হয় ॥ 

. 'পরিগ্রহণ বহির আলোচন। গ্রুসঙ্গেই আনর। বিল বহি ও ভাউচার বহির কথা 
উল্লেখ করিয়াছি । সাথারণতঃ গ্রন্থাগারে বইগুলির সঙ্গে, সঙ্গে বিল আসে না, 
আসে চান্দান তাহার পরে চালালে উল্লিখিত বইগ্প্ির মধ্যে যেগুলি কেনা 
সাব্যস্ত হয় নেইগ্দলির অন্য বিল আসে । এই বিলের টাকা যখন দেওয়া 
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হয়, তখন বিলের পিছনে বিক্রেত। বা তাহার কোন প্রতিনিধির স্বাক্ষর দেওয়া হয় ৷ 
তাহার পর সাধারণতঃ একটি গার্ড“ ফাইলে এগুলিকে আটকাইয়া। রাখ! হয় । 

বিভিন্ন দোকান হইতে লই কেনা হয় বলিয়৷ বিলগুলির মধ্যে কোন 
সংখ্যাগত পারমপর্য বাকে না । ফলে তারিখ ব্যতীত আর এমন কোন সৃতই 
পাওয়। যায় না ঘাহাতে প্র্লোজনের ক্ষেত্রে বিলটিকে সহজে বাহির করা 
যায়। এই জন্য বিলের টাক। দেওয়ার পারমপর্য অনুসারে বিলগলির উপর 
ক্রমিক সংখ্যা বসাইয়া দেওয়া হয় ॥ এই সংখ্যাণদলিকে ভাউচার সংখ্যা বল। 
যায়। গার্ড ফাইলটিকে সাদরেণত$ [1,৮০০ ০০k বা বইয়ের চালানের 
খাতা বলা হয়। আঘিক ব্যাপারে পরিগ্রহণ বহির্টির পরই এই চালান বহির 
গ্‌কুত্ব । গ্রশ্থাগারের হিসাব পরাক্ষার সময় ইহার অনুসরণ করিয়াই গ্রশ্থের 
জন্য ব্যরগুলিকে মিলাইয়া লগ হয় । কোন বিক্রেতা বিক্রীত পুন্ডকের 
দাম আদায় করিয়াছে কিনা ভূলেয়া গেলে ইহার সাহাযষোই বিষয়টির নিম্পন্তি 
কর! যায় ॥ বিলে উল্লিখিত হাক বইয়ের পাশে পরিপ্রহণ সংখ্যার্ট লিশিয়! 
রাখিলে তবেই এই বিলগুলিকে পংস্তকের সঙ্গে সঞ্গ করা যায় । 

পরিগ্রহণ বহির আলোচ* প্রসঙ্গেই আনরা আরও একটি বিষয্ন লক্ষা 
করিয়াছি । গ্রন্থাগার পরিচাল': সমিতির সভার বিবরণ সম্থন্ধীর পুলক ও 
গ্রশ্থাগারের পক্ষে একটি গুরুত্বপ্‌ণ বহি ॥ 

গ্রপ্থাগারের হিসাবের খাও; রাখার কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে ।. 
এই হিসাবের খাতার সমস্ত আথিক লেনদেন লিখিয়া রাখিতে হয় । 

পরিগ্রহণ প্রসঙ্গে আমর। গু':থসচীর উল্লেখ করিয়াছি । বস্তুতঃ গ্রশ্থসূচী 
ব্যতীত কোন গ্রত্থাগারই চলিতে পারে না। পরিগ্রহণ বহি যেমন গ্রম্থাগারের 
সম্পদ যথাযথ রক্ষার জন্য প্রয়োজন, গ্রদ্থ-স্‌চীও তেমনই সেই সম্পদকে 
বাবহারে লাগাইবার জন্য প্রয়োজন, । গ্র্থসূডী (Caral০৪খue ) নির্মাণের 
জন্য একাট গ্রশ্থের নানার্ূপ বিবরণ (Index) রচনা করিতে হয় । প্রচ্থগুলি 
মন্ডে যেভাবে সাক্রান থাকে তাহ'র বিবরণও লেখ! প্রয়োজন । ইহা অন্বর্গ 
সমীর (Classified Catalogue ) সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতে পারে ৷ কিম্তু 
তবুও এইরূপ একটি বিবরণ প্র-থ-সংগ্রহের হিসাব নিকাশের জন্য পথক; 
করিয়। রাখা প্রয়োজন । এই বিবরণকে মঞ্চ তালিকা। ( 5॥৫16-1i50 ) বল৷ 
হয়। খরিদ্দার আসিবার পৃবেইে যেমন দোকানদারকে তাহার মালপত্র 
গছুছাইয়া রাখিতে হয়, তেমনই গ্রম্থাগারে সাধারণকে আহ্বান করিবার পূর্বেই 
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ইহার পরিগ্রহণ বহি, চালান বহি, গ্রশ্থসূজী ও মণ্ড তালিকা ঠিক: করিরা 
লইতে হর । এইগুলি ঠিক্‌ করিয়া না রাখিলে কোন গ্র্থাগাই তাহার 
বইগহলির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বাবস্থা করিতে পারে ন। । 

প্রশ্ধাগারের কাজ আরম্ভ করিতে গেলেই পাঠকের প্রয়োজন $ সুতরাং 
পাঠকদের বিবরণ বহি থাকা প্রয়োজন । পরিগ্রহণ বহি আলংগা পত্রকে 
(Book Cards ) রাখার বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানী প্রভৃতির আইনঘার্টত আপত্তি 
একটি প্রবল বাধা । সুতরাং পরিগ্রহণ বহি বাঁধান হওয়াই দরকার ॥ কিন্তু 
সভ্যের আবেদন পত্রঠি যদি 1১৫৩। পত্রে (০এচণd ) করা যাগ তাহা 
হইলে সেইগুলিকে বর্ণানক্রমিকভাবে সাজাইয়া রাখা যায় ॥। সভ্যের আবেদন 
পত্রের এক পষ্টে গ্রন্থাগারের নান লিখিতে হইবে । তাহার পর সভা হইবার 
ইচ্ছ। জ্ঞাপন করিয়া একট সংক্ষ-ত বাকা ছাপাইতে হইবে। পরে নাম সহি 
করিয়া দিতে হইবে । এ পাতায়ই গ্রম্থাগারে চাঁদা দেয় থাকিলে চাঁদা যে বৎসর 
পর্যন্ত শেষ করা হইয়াছে, সেই বর্ষের সংখ্যা লেখার ব্যবস্থা রাখিতে 
হইবে । সংপারিশকারক বা জামিন কেহ থাকিলে তাঁহার নাম, ঠিকানা9 
খু পাতারই লিবিষ্পা রাখিতে হইবে ৷ কিছু জনা রাখ। হইলে তাহার উল্লেখও এ 
পন্রকে রাখিতে হইবে । 

পত্রকপনূলিকে পাঠক নামের আগ্ঙ্ষর হিসাবে বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া রাশিতে 
.পারিলে একটি সুন্দর পাঠক-বিবরণ ( Borrowers’ [২০৪15 ) নিমিত হইতে 
পারে । 

রসিদ বহি প্রত্যেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গ্রশ্থাগারকেও রাখিতে হইবে । 
হিসাবের খাতায় লিখিত গ্রদ্থাগারের ব্য্লগৃলিকে যেমন বিল বহির বা ভাউচার 
বহির সাহায্যে মিলাইয়। লওয়! হয়, তেমনই আয়গুলিকে নিলাইয়। লইতে হয় 
ব্রসিদি বহির সহিত ॥ বস্তুতঃ রসিদ ন! দিয়া কোনরূপ অর্থাদিই গ্রহণ করা উচিত 
নহে । প্রত্যেকটি রসিদ বহিতে ক্রমিক সংখ্যা অদ্ধিত থাক! প্রয়োজন । রসিদের 
একটি প্রতিলিপি গ্র্থাগারে রাখিতে হইবে এবং তাহার উপন্ন অস্কিত সংখ্যার্টির 
উল্লেখ হিসাবের খাতা লিখিবার সময় করিতে হইবে । 

* গ্রত্থাগারের অপর প্রয়োজ্জনীর খাতা হইতেছে বই জেননেনের হিসাব ॥ 
নেওয়ার্ক বা ভাউন পদ্ধতিতে বইয্লেয় লেনদেন করা হইলে অবশ্য পুস্তক পত্রক 
( Book Card ) একক কিংব। পাঠকের অনুমতি পত্র ( Borrowers’ Ticket ) 
ও পদুস্তক পত্ৰক একত্র এই নখির কাজ করিতে পারে। যে সমস্ত গ্র-্থাগারে 
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পনস্তক লেনদেনের জন্য নেওয়ার্ক ব! ত্রাউন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না, সেখানে 
পৃথক পৃথক্‌ খাতার এই হিসাব রাশিতে হয় । এই খাতা রাখার দুইটি পদ্ধতি 
আছে ॥ প্রথমতঃ যেমন যেমন বই দেওয়া হয় তেনন তেমন পর পর লিখিয়। 
যাওয়া হয় ॥ যদি ধার দেওয়া বইটিতে ধার দেওয়ার তারিখটি লেখ! থাকে তাহা? 
হইলে বই ফেরতের সময় সেই বইয়ের হিসাব পরিশোধ করা কঠিন হয় না, কিন্তু 
বদি দেই তারিখট কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকে তাহা হইলে এইরূপ হিসাব দেখিয়া 
বইটি ফিরাইয়া লওয়া সহজ্ৰ হয় ন:॥ লেনদেনের খাতা রাখার চ্বিতীয় পচ্ঘতি 
হইল প্রত্যেক পাঠকের জন্য পৃথক পত্র রাখা । তাহাতে যদি বইটি ধার দেওয়ার 
তারিখ নাও লেখা থাকে তাহ হইলেও বইটি ফিরাইয়? লওয়ার অসুবিধা হয় ন। । 
বই লেন দেন স্চ্ধে বিস্তৃত আলোচন! পরে করিবার ইচ্ছা রহিল । 

প্রত্যেক প্রগতিশীল গ্র্থাগারই পরিসংখ্যান বিশেষ করিয়) পুস্তক আদান 
প্রদানের পরিসংখ্যানের জন্য খাত:পরর রাখে । পাঠকদের সবিধা-অসৃবিধা, 
পুস্তক ক্রয়ের সংপারিশ, বইয়ের চাহি"। বিশিষ্ট বাক্তিদের মন্তব্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্যও ব্যবস্থা প্রান প্রতেক প্রগতিশীল গ্রচ্থাগারই করিয়া থাকে । 
তাহা ছাড়া পপুস্তক-পত্রক, পাঠকের সনুমতি-পত্র, পহ্ভ্তক প্রত্যার্পণের বিজ্ঞস্তে 
প্রভৃতি নানাবিধ ছাপান ছক গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হয় । ইহার কোল 
কোনগুলির সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিলে অ'লোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল! কিন্তু 
যেগুলির উল্লেখ কর! হইল সেইগুলি সর্বত্র সব শ্রশ্থাগার পরিচালনার জন্যই 
অপরিহার্য । 


গ্রশ্থ ও মুদুণ শিল্পের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তা আর আজ্র আলোচনা-সাপেক্ষ 
নয়। গ্রন্থ প্রকাশ ও তার প্রসার আজ নুদ্রণ শিল্পের উপরই একান্ত নির্ভরশীল । 
মান্দষ নিজের চিন্তা প্রকাশের তথা আত্মবিকাশের আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় 
পাহাড়ে-পৰ্ব্বতে খোদাই করেছে তার চিন্তার সাক্ষর ॥ সমাজ বিজ্ঞান বলে মানব 
তার চিন্তা অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পেশীছে দেওয়ার জন7ঃই নিত্য নূতন মাধ্যন 
বেছে নেয় ; মুদ্রণ শিল্পের গোড়া-পন্তন মানুষের সেই আদিম তাড়নারই এক জপ, 
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তাই ‘মানুষের কথ!’ পর্ব্বযতেই শেষ হয়নি । প.”থির যৃগও ছাড়িয়ে গ্রণ্থে এসে 
পৌছেছে, লিপির পার্থকা সত্বেও মাধাম এক হরে গেছে। পু” থিলেখ।, 
পুখ্িলেখা পেকে কাঠের অক্ষর সাজ্ঞানে আর তা থেকে ধাতুর অক্ষর সাঙ্জানে৷, 
অধুন। Printing without TyYP-Jএরও নিরীক্ষ। চলেছে । সভ্যতার বিবৰ্তন 
এ শিল্পকেও ভিন্নতর স্তরে লিয়ে যাচ্ছে ৷ 


গ্রন্থ 

একজনের চিন্তা অপরের কাছে পৌণছনর একটি মাধ্যম গুপ্থ । আর সেই 
মাধামকে সনষ্ঠুভাবে কার্যকরী করে তোলে মুদ্রণ শিল্প ॥ শিক্ষা ও চিন্তার প্রসার 
আজ প্রতাক্ষভাবেই মুদ্রণ শিল্পের উপর নিভ'রশীল ॥ অনেকে হয়ত বলবেন, 
অক্ষরজ্ঞান মুদ্রণ-শিজ্ষপের উপর নিভ'রশীল হলেও শিক্ষা ততটা নয়, অর্থাৎ তাঁর। 
শিক্ষা ও অক্ষর জ্ঞানের ভিতর একট; সংক্ষ; রেখ। টানার পক্ষপাতি । ন্যায়শাস্ত্রের 
বিচারে কথাট। হয়ত ঠিক্‌, কিন্তু আঞ্জকের যাত্রিক যুগে বাস্তব সত কিনা সে 
প্রশ্ন থেকেই যায় । গ্রচ্থ শিক্ষার মাধ্যম । একমাত্র মাধ্যম লা হলেও শ্রেষ্ঠ. 
মাধ্যম, একথা আমি বলবই । দিলেমঃ বা যাত্রা বা এঁ ধরণের কোন কিছুর 
আবেদন দর্শক বা শ্রোতার কাছে সমষ্টিগতভাবে এবং তা মংলতঃ প্রচারধমী । 
মানুষের চেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে উদ্দেশচমূলক লোক: শিক্ষা দেওয়া 
যেতে পারে কিশ্তু মান্দষের চিন্তার শ্বতঃস্ফহশড প্রকাশের বাধা কি ন! ভাব্‌হার 
বিষয় । গ্রণ্থ সেখানে ব্যক্তি মানসের পৃথকভাবে খোরাক সরবরাহ করে । 
হাধীন চিন্তার পথ বাতলায়। তার আবেদন শুধুমাত্র পাঠকের বৃদ্ধির কাছে। 
আই গ্রণ্থই বান্তি মানুষের জ্ঞান সন্চয়ের শ্রেষ্ঠতম উপায় । পৃথক ভাবে বছর 
কাছে স্থায়ী ভাবে তত্ব আর তথ্য পরিবেশন গ্রন্থ মারফৎই সম্ভব ॥ “আমার 
মলে পৃ থি, তোমার মেকি’ এ সমস্যার সমাধানও গ্রণ্থ তথা মুদ্রন শিল্পের 
প্রবর্তলেই সম্ভব হয়েছে । 


বুজেপ' 
শিক্ষার সম্প্রসারণে মণ শিল্পের অবদান কতখানি তা নিয়ে আলোচন) 
আরজ অতীতের পর্যায়ে ৷ গ্রন্থ-প্রকাশনে ও তার বহল প্রসারে মুদ্রণ শিল্পের 
দ্রুত উন্নতি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে । অনেকে হয়ত প্রন করে বসবেন. 
“গ্রচ্থ’-গ্রল্থই, তা বলে মুদ্রণ শিল্পের শু-ছনাষ্ট নিয়ে আমাদের এড 
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আলোচনার কী প্রয়োজন । আপনি যদি পাঠক হন তবে আনার উত্তর__লনয়ে 
শুয়ে বই পড়ার সময় ভার বোধ না হয় এমন কোন কাগজ আছে কী না? চোখে 
কণ্ট না) হয় এমন কোন অক্ষরে এ“ ছাপ! যায় কী লা; ত! জানতে নিশ্চয় 
আপনার) কৌতুহল আছে ৷ অথবা সৃল্দর একটু গ্রচ্থ যখন হাতে নিয়ে খোশ 
নেজান্রে বলেন, ‘বাঃ বইঞ্টিত বেশ করেছে,” আপনি কী জ্রানেন আপনার এই 
উক্তির অন্তরালে মুদ্রণ শিল্পের হত কতখানি ॥ 

গন্ধের চরিত্রের উপর গ্রণ্থের অক্ষর বিন্যাস নির্ভর করে। ছোটদের কবিতার 
বই আর বড়দের দর্শন তত্ত্বের বই নিশ্চয় একই অক্ষরে মুদ্রিত হবে না» কেন হওয়া 
উচিত নয় ত। আনরা বারান্তরে আলোচনা করবে।॥ যাই হোক নদদ্রণ শিল্পের 
সামগ্রিক আলোচন) যখন এই একটি নিবন্ধে সম্ভব নয়, তখন মোটামুটি একটা 
কাঠামো দাঁড় করালে এই দাঁড়ায়__একটি অক্ষর বিন্যাস বিভাগ আর একটি মুদ্রণ 
বিভাগ, এই নিয়েই মদূ্রণ শিল্প, প্রধালতঃ এই দুই সুচ্ভের উপরই মুদ্রণ সংস্থা 
নির্ভরশীল । সহকারী হিসাবে কোন কোন স্থানে প্রফ্‌রিডিং, ইমৃপোজিিং ইতযাদি 
অন্যানা বিভাগও থাকে । 

অক্ষর বিন্যাস বিভাগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত £ হস্ত বিন্যাস ও যাস্রিক 
বিন্যাস । 

হস্ত বিন্যাস__বিভিন্ন ভাষা অণুযারী 'কেসের” বিভিন্ন দরেতে অক্ষর 
থাকে । যেমন ইংরাজীর বেলায় ২টী উপরের 'কেস' ও তলার ‘কেস’ কিন্তু 
বাংলার বেলায় ৪টী ইত্যাদি । 

ইংরাজী উপরের ‘কেসের' ঘর থেকে তলার “কেসের' কতক কতক ঘর 
অপেক্ষাকৃত বড় । এর কারণ অক্ষর মালার মধ্যে কিছু অক্ষর বেশী বাবহার হয় । 
ইংরাজী শ্বরবর্ণের মধ্যে ৪, ০, i, ০৮ U ॥ ব্যজলনবর্পের মধ্যে চ, 0, c,d, রা ৪9১ 0৮1 
বাংলার মধে) ক, দূ, ম, ন, স, ত. র, অ. 1, (প্রভৃতি ঘর বড় থাকে, একটি ষ্টক: 
অক্ষর-বিন্যাসক বা হাতে রেখে ও ড'ন হাতে 'কেস* হতে অক্ষর নিয়ে বিন্যাস 
করে চলে । 

বাঞ্িক বিন্যাস--যাঞ্ছিক বিলাস বলতে বুঝার লাইনে ঢাইপ:, ইস্টার টাইপ 
ও মনে) টাইপ্‌ । 'লাইলো" ও "ইস্টার টাইপ্‌’ জ্ঞাত এক গোত্র আলাদ। কিন্তু . 
“ননে। টাইপ্‌’ জাত ও গোত্র দুইই আলাদ) ॥ শব্দের পথকীকয়ণে সমতা রক্ষা 
করা যাদ্িক বিন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট; । 


পুস্তক নির্বাচনের নীতি 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


গুযোজনীয় বই হোগা পাঠকের হাতে উপযুক্ত সময়ে তুলে দেওয়। হল 
সাধারণ প্রশ্থাগারের উদ্গেশা । এই উদ্দেশ্য সিস্ধির জনা যথোপযুক্ত লীতি 
অন্দসারে কাজ কর! উচিত ॥ দশমিক বর্গাকরণ পদ্ধতির প্রবর্তক মেলভিল 
ভিউই আমেরিকান লাইব্রেরি আসোসিয়েশনের ব্যবহারের জন্য ১৮৭৬ সাজে 
পুস্তক নির্বাচনের জনা একস নীতি নির্ধারণ করেছিলেন । সেই নীতি হল ঃ 
The best reading for the largest number at the least cOSt. অর্থাৎ 
বৃহণ্তম সংখ্যক পাঠকের জন্য শে গুণসম্পশন বই সংগ্রহ করতে হবে 
সর্বাপেক্ষা কম বায়ে । এই নীতির মধ্যে তিনটি প্রধান কথা রয়েছে ৪ শ্রেষ্ঠ 
বই; ব্‌হত্তম সংখ্যক পাঠক এবং সর্বনিম্ন ব্যয়। এই তিনটি অংশের অর্থ 
কি তা৷ পর্যালোচনা করলে ডিউইর নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে । 


শ্রেষ্ঠ বই 


গ্র্থাগারিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শ্রেষ্ঠ বইয়ের সংখ্যা নগণ্য । 
সমালোচকের বিচারে বইটি শ্রেষ্ঠ হতে পানে; কিন্তু শুধু কাগজকলমের 
শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতথাগারিকের নিকট শ্বীকৃতি পাবে না। “শ্রেষ্ঠ কথার্টি সম্বন্ধ সূচক, 
পারিপাদ্িবিক অনেক বিষয়ের উপর পুলকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। পদ্শ্ুক 
নির্বাচনের সময় পশ্রেষ্ঠ বই” কথাট সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করতে হয়। এর 
ফলে গ্রশ্ধাগারিকের নিকট শ্রেষ্ঠ বই বলতে এই বোঝায় £ 

১। স্ব-ক্ষেত্রে হো ; অর্থাৎ, একটি লিপিম্ট বিষয়ের উপর লেখা বইগহলি 
বিচার করে বলতে পারি কোনটি শ্রেষ্ঠ কোনার্ট অপকৃষ্ট । বিজ্ঞান, প্রযুক্তি 
বিদ্যা, শিল্পকলা, ধর্ম ও দৰ্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে 
লেখ পনস্ুকের সংগ্রহ থেকে এক বইকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা যায় বা এক 
- শশ্রণীর পুস্তকের হধ্যে একটি পুভ্তককে শ্রেন্ড বলা যেতে পারে ॥ যেমনঃ 
বিজ্ঞানের ব! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই ॥ কিন্তু এও ঠিক হল লা । সাহিতোর কথাই 
ধরা বাক । সাহিত্যে কত শ্রেণী বিভাগ ও যুগ বিভাগ রয়েছে । কবিতা, 
উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বই থেকে একটঁকে শেঠ বলে 
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চিহ্নিত করা যায় না। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা! শ্রেষ্ট কাব্য নির্বাচন করা বলে ॥ 
কিন্তু একটি কাবাগ্রস্থের সঙ্গে একটি উপন্যাসের তুলনা করে কোনটি ভালো 
আর কোনটি মন্দ তা প্থিব্র বরা যায় না। আুসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে এত 
উপবিভাগ আছে যে সনগ্রভাবে রসায়ণের সকল বই বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব 
নির্ধারণের চেষ্টা করছে ভুল হবে ॥ প্রতোকাটি উপবিভাগের উপরে লিখিত 
বইগদলির মূল্য পৃথক ভাবে বিচার করা প্রয়োন্রন । এই জন্যই বল। হয়েছে 
যে শ্রেষ্ঠ পুস্তকের অর্থ একট নির্দিষ্ট বিষধর বা শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ বই ; ক্ষেত্রবিশেষের 
সর্বোৎকৃষ্ট বই । সামগ্রিক ভাবে সকল বই বিচার করে একটিকে শ্রেষ্ঠ পুশুকের 
মর্ধাদ। দেওয়া সম্ভব নয় ৷ 
২। শ্রশ্থাগারিকের নিকট এভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুণ বিচারের দ্বারা শ্রেষ্ট 
বলে নির্ধারিত পবৃদ্তকও শ্রেষ্ঠ ন: হতে পারে । যে বই একট বিশেষ গ্র্থা- 
গারের পাঠকরা ব্যবহার করবে এবং পাঠ করে উপকৃত হবে গ্তদ্থাগ্যরিকের 
নিকট সে বই উৎকৃষ্ট । প;থিগত শ্রেষ্ঠ বইরের গ্রথথাগারে মূলা নেই । 
কারণ গ্র্থাগারের উদ্দেশ্য হল চাহিদা অনুযায়ী পাঠকদের জন্য বই সংগ্রহ 
করা। যে বই পাঠকরা পড়বে ন' সে বই গুন বিচারে যতই ভালো হোক না 
কেন গ্রশ্থাগারিকের নিকট শ্রেষ্ট বই নয়। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস? যে 
একটি শ্রেষ্ঠ বই তা.কেউ অস্বীকার করবে না । কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে পলী অঞ্চলের 
গ্রত্থাগারে মূল হিন্দী বইটি বাবহৃত হবার আশা নেই বললেই চলে । 
কারণ হিন্দী বই পড়ে উপভোগ করবার মতো, পাঠক বাঙল। দেশের 
গ্রামে বেশি নেই ৷ “রামচারত মানসের' বাংলা অনুবাদ সমাদৃত হবার 
আশা অনেক বেশি । যদিও মূলের তুলনায় অনুবাদ গ্রন্থের উৎকর্ষ 
অনেক কম, তথাপি অন্টলবিশেধের গ্রন্থাগ্রে মুল অপেক্ষা অনুবাদই শ্রেষ্ঠ 
বলে পরিগণিত হবে। ঠিক তেমনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়। ব্রিটানিকা যদিও 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেফারেন্স বই, তব, বাংলা দেশে এমন গ্রন্থাগার আছে যেখানে 
এ বই ব্যবহার করবার মতে৷ উপঘনজ্ঞ পাঠক নেই । সেখানে হয়ত এভরি- 
ম্যান্সং এনসাইক্লোপিডি্ার *তে। ছোট ও সহজ রেফারেন্স বই ব্যবহৃত 
- হবার সম্ভাবনা বেশি । সুতরাং বিশেষ কোন একট প্র-্থাগারের প্রয়োজনের 
[নক থেকে এনসাইক্লোপিডিয়া প্রিটানিকা শ্রেষ্ঠ বই ন! হয়ে এভরিম্যানুস্‌ 
এনসাইক্লোপিডিয়। শ্রেষ্ঠ রেফারে'স বই হিস্যবে বিবেচিত হতে পারে। 
কেন না, যে বই ব্যবহৃত হবে গ্“থাগার্রিকের নিকট সে বইরেরই মূল্য । 
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৩। যে বই বিশেষ একটি বিষয় সহ্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল তৃ’ত করতে 
সক্ষম তাকেও শ্রেষ্ঠ বই বজ। যেতে পারে ॥ হয়ত এ বইয়ের অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় গুণ নেই ।- তব; পাঠকের চাহিদ) মেটাতে প্রয়োজন হলে এ ধরণের 
বইকেও শ্রেষ্ঠ বলা যায় । কোনে। পাঠক যদি একটি বিশেষ দিনের তিথি নক্ষত্র 
ইত্যাদি জ্রানতে চায় তাহলে পঞ্জিকাই উত্তর দেবার শ্রেষ্ঠ বই ৷ পঞ্জিকার 
সাহিত্যিক গুণ নেই ; একটানা পড়বার মতে! বইও নয় । তথাপি [বশেষ একটি 
উদ্দেশা সিষ্ধ করে বলে শ্রত্থাগারিকের নিকট এটিও একটি শ্রেষ্ঠ বই । 

সকল শ্রেনীর শ্রেন্ঠ পুককেরই নিম্নলিখিত চারটি গুণ অবশাই থাক! চাই £ 
(ক) সতাতা, তথ্য ও অনুভতি ; (খ) ভাবার ও বক্তব্যের প্রাঞজলতা ? গে) 
স্রুচি £ ঘে) সাহিতিাক গণ । সাহিতাক গণ অবশ্য কয়েক শ্রেণীর বইয়ের 
নধো আশ! করা যায় না-যেমন ইয়ার বুক ইত্যাদি । তবে পরিবেশিত 
বিষ্পবস্ত সহজবোধ্য ভাষায় বলা চাই ৷ যেকোন বই বিচার করবার সময় 
উপরোক্ত গুণগুলি আছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন । 

গ্রন্থাগারের জন্য শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্বাচন করতে হলে কতকগুলি নীতি মেনে 
চলতে হবে । সেই নীতিগহলি মোটামুটি এই £ 

(১) পাস্তক বিচারের জন্য একটি মান নির্ণারণ করে পুন্ডক নির্বাচনের 
সময় সেই মান যথাসম্ভব রক্ষা করে চলতে হবে ॥ 

(২) পদস্তকে আলোচিত বিষয়বস্ত বিচার করতে হবে। অন্য কোন 

' কারণে অর্থাৎ ছাপা, ছবি, বাঁধাই ইত্যাদি যেন পুস্তক নির্বাচনকে প্রভাবাহ্বিত 
নাকরে। 

, (৩) সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই সংগ্রহ কর। হবে গ্রন্থাগারিকের আদর্শ । 
কিশ্তু যে বই উৎকর্ষে নাঝারি শ্রেণীর তা-ও কেনা যেতে পারে যদি সে বই পাঠকরা 
ব্যবহার করবে এনন সম্ভাবনা থাকে । কোন কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই সাধারণ. 
পাঠকের পক্ষে কঠিন বলে মনে হতে পারে ॥। যেমন, প্টয়েনবির স্টাডি অব 
হিস্টরি ৷” যদিও এটি এই উপবিযয়ের উপর শ্রেষ্ঠ বই, তথাপি দশ খর পরূর্ব- 
সন্র কম্টকিত এই বৃহৎ বই্ট সাধারণ পাঠক পড়তে উৎসাহ বোধ করবে না। 
কিন্তু এই বিষয়ের উপর সহজ কর লেখা একট ছ্বিতীয় শ্রেণীর বই হয়ত পাঠকরা 
আগ্রহের সহিত পড়বে । 

(86) ভালে! বইয়ের একাধিক খণ্ড কেনা ভাল, অপকৃম্ট বই কিনে শব্ধ 

সংখ্য। বৃদ্ধি করে লাভ নেই ॥ ৯ 
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(6) যে বই প্রকৃতই ব্যবঙ্গত হবে একমাত্র সেই বই সংগ্রহ করতে হবে ৷ 

(৬) প্রথাগার্রিকের মন উদার হতে হবে । তাঁর বাক্রিগত মতাহত এবং 
কুচি পদস্তক বিচারের অন্তরায় যেন না হয় । ্ 

(৭) উপন্যাসকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় । যে উপন্যাস নিদিষ্ট মান উত্তীর্ণ 
হতে সক্ষম হণেহে ত গ্রথাগ্ারে সংগ্রহ করা যেতে পারে৷ উপন্যাস অবসর 
বিনোদনের একটি সৃষ্ট উপায় ; এর শিক্ষাগত মূল্যও কম নয়। তাছাড়া 
উপন্যাস বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে খুব সাহায্য করে । 





(৮) বইয়ের বিষন্পবস্থর বিন।স এবং আকার গ্রন্থাগারের উপযোগী হওয়া! 
চাই । বিষয় ভালে! হতে পারে; কিচ্তু তার বিন্যাস যদি ভালে। না হয় 
তাহ'লে পাঠকদের পক্ষে ব)বহারের অসুবিধ। | পুস্তকের সী, নির্ঘণ্ট, 
গ্রশথপঞ্জী, অধ্যায় বিভাগ ইত্যাদি থাকলে পাঠকদের পক্ষে সুবিধাজনক হয় । 
বইয়ের আকার খুব ছোট বা এব বড় হলে গ্রম্পাগারে বাধহারের পক্ষে 
অসুবিধ। হবে । 

(৯) পনস্তক বিচারের পৰে লেখক, প্রকাশক ও বইয়ের দান সদ্বন্ধে 
খবরাখবর নিতে হবে । প্রকাশকের বৈশিষ্ট্য কি, প্রকাশক সাধারণতঃ কি ধরণের 
বই বের করে পাকে, পূর্বে প্রচ্াশিত পাস্তকগহলি সমাদৃত হরেছে কিনা 
ইত্যাদি দেখা প্রয়োজন । যে লেখকের বই বিচার করা হচ্ছে তিনি কোন্‌ 
শ্রেণীর লেখক, তাঁর আর কোন ই আছে কিনা, তাঁর শিক্ষ), অভিজ্ঞতা এবং 
কোন্‌ বিশেষ বিষয়ে পারদশিতার বিবরণ জানতে হবে । বইয়ের বাজারে 
গ্রত্বাগারকে কত ডিদ্কাউণ্ট দেওয়: হয় । পরনে দু্প্রাপ্য বইয়ের দান কি হতে 
পারে, এবং বিদেশী বইয়ের বেলায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার কি__-এসব সংবাদ 
গ্রতথাগারিককে রাখতে হবে । 


(১০) যে বই ব্যবহৃত হবে সে বই সংগ্রহের উপর আমরা উপরে জোর 
নিয়েছি । কিন্তু দু'ট ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম বাক্ছনীয় । প্রথনতঃ ক্ল্যাসিক্‌স্‌ 
ও স্ট্যান্ডার্ড বই গ্রত্থাগরে রাখতে হবে, সে বইয়ের চাহিদা না থাকলেও । 
বাংলা দেশের যে কোন সাধারণ গ্রথাগারে কৃত্তিষাসের রামারণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, চণ্ডীদাসের পদাবলী, ভারতচস্রের অন্নদাঘ্গল ইত্যাদি রাখা 
অত্যাবশ্যক । লোকে হয়ত এসব বই কনই পড়বে । তবু এগুলি জাতীয় 
সংস্কৃতির সম্পন ; পাঠকদের হাতের কাছে এদের রাখতে হবে। কেউ যেন 
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পড়তে চেয়ে হতাশ ন। হয় । এ জাতীয় বই পাঠকের সাংস্কৃতিক মান উদ্নয়নেও 
সাহায্য করে ॥ 

দ্বিতীয়তঃ, যে অণুলে গ্র্থগারচ্ অবস্থিত সে অণ্চলের ইতিহাস, ভূগোল ও 
অন্যান্য সকল বই সংগ্রহ করতে হবে । বইগহদি খুব কম ব্যবহৃত হ'লেও 
প্রদ্ধাগারের পক্ষে এটি অবশ্য কর্তব্য ॥ 


বৃহত্তম সংখ্যক পাঠক 


সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা অন্বযায়ী পুল্তক 
সরবরাহ কর! । যে অকলে পাবলিক লাইরেরিট কাজ করছে সে অঞ্চলের সকল 
লাগরিকই প্রয়োজনীয় পুস্তকের জনা দাবি জানাবার অধিকারী । কলেজ 
লাইব্রেরি ছাত্র ও অধ্যাপকদের চাহিদ। ঠেটাবে। এমনি করে প্রত্যেক শ্রেণীর 
গ্রন্থাগার তাদের তালিকাভুক্ত পাঠকদের দাবি প্‌রণ করবে ; সাধারণ গ্রন্থাগারে 
পাঠকদের এই দাবীর বৈচিত্র্য বিস্ময়কর । এই বৈচিত্রের কারণ মানুষের ক্ষচির 
বিভিদ্নত!॥ পাঠকদের সব দাবিই কি নেটাতে হবে? হা'যা, মেটাতে হবে যদি 
লে দাবি ন্যায়সঙ্গত হয় । তখনই প্রন্ন ওঠে কোন দাবি ন্যায়সঙ্গত, এবং কোন্‌ 
দাবি ন্যায়সঙ্গত নয়? মানুষের আঘিক, মানসিক, আত্মিক এবং সামাজিক 
অবস্থা উদ্নয়নে যে বই সাহায) করে, সে বইয়ের জন্য যে চাহিদা তা ন্যান্লস্গত । 
সাধারণ গ্রত্থাগারের এই চাহিদা মেটানো অবশ্য কর্তব্য ॥ 
কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রত্থাগারের সামর্থ চাহিদার তুলনায় 
অনেক কম। ইচ্ছা সত্বেও এমন টাকা থাকে না য! দিয়ে প্রাতোক পাঠকের চাহিদ। 
মেটানো যেতে পারে । সুতরাং পাঠকের দাবিকে বিচার করতে হয় । দাবির 
মূল্য ও পরিমাণ যাচাই করে কোনে! একটি বই কেনা সন্বশ্ধে সিম্ধান্ত গ্রহণ করা 
ভাই । যে দাবি মানুষকে সুখী করতে এবং আত্মোন্নতিতে সাহায্য করবে সে 
“দাবির মূলা আছে । এনসাইক্রোপিডিয়া ব্রিটানিকার জন্য খে চাহিদ)- তা 
নজ্যবান। কিল্তু বাংল। দেশের পল্লীপ্রামে এর চাহিদার পরিমাণ খুবই কম 
হবার আশঙ্কা । অর্থাৎ একজন পাঠক হয়ত ব্রিটানিকা) পড়তে চেয়েছে । এই 
বই হয়ত অল্প কয়েকজন পাঠকই পড়বে । কিল্তু তবু দাবিচি বে মূলাবান 
তাতে ভুল নেই । শুধু দাবির মলে দেখলে গ্রন্থাগারিক ভুল করবে না। 
এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার পাঠক যদি একজন মাত্র থাকে তাহ'লে একজন পাঠকের 
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জন্য এতটাকা বাঘ করলে অন্য পাঠকদের প্রতি অবিচার করা৷ হবে । আবার 
দাবির পরিবাণের উপরও সব সণয় নির্ভর করা চলে না । সাধারণ গ্রশপথাগারে 
গোয়েন্দা কাহিনীর দাবির পরিমাণ হয়ত সবচেয়ে বেশী ; কিন্তু মূল্য খুবই কম । 
গোয়েন্স। কাহিনী মানুষের আক্মোশনতির সহায়ক নয় ॥ সতরাং গ্রশ্বাগারিককে 
দাবির মূলা ও পরিনাণের মধ্যে সামনা বিধান করে পুলক নির্বাচন করতে হয় 1 
শৃধ্‌ দাবি মলোর উপরে অথবং পরিনাণের উপরে নির্বাচন নির্ভর করে না।। 
নিজের জন্য যে বই কিনি সে পই আনার ভালে। লাগলেই কেনা সার্থক । 
কিন্তু গ্রত্থাগারে একপ্রন পাঠকই যদি একটি বই পড়ে তাহলে নির্বাচনের নীতির 
ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় । একটি বই খত অধিক সংখ্যক পাঠক ব্যবহান্স করবে পদভ্তক 
নির্বাচন ততই সাফলা লাভ করেছে বলা যেতে পারে । বৃহত্তম সংখ্যক 
পাঠকের জন্য পম্তক নির্বাচনের উদ্দেশের নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করতে হয় $ 

১1 যে অঞ্চলে প্রণ্থাগার অনন্বিত সেই সনাজের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের 
দনিষ্ঠরূপে পরিচিত হওর। প্রয়োজন ৷ তাহলে গ্রশ্ধাগারের উপর সমাজের চাহিদা 
সন্বদ্ধে নির্ভরযোগা তথ্য পাওয়। যাবে । 

২। পদস্তক নির্বাচনের জন্য এন একটি নিয়ম স্বির করতে হবে যার 
সাহাযো পাঠকদের দাবি তৃপ্ত কর। যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির মানও উন্নত হতে পারে । 

৩। একটি বই সঙ্থন্ধে গ্রত্থাগারিকের অভিমত থেকে পাঠকরা বইটিকে কি 
ভাবে গ্রহণ করবে তার ইঙ্গিত পায়৷ যায় । অর্থাৎ, অভিজ্ঞ গ্র্থাগারিক বই 
সঙ্গণ্ধে ওয়াকিবহাল ; তিনি তার পাঠকদের ক্ষচির সঙ্গেও পরিচিত! সনতক্লাং 
কোন বই স্ধম্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিহ5 পাঠকদের ভালে। লাগা মন্দ লাগ্যর 
ইঙ্গিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে । 

৪1 যারা বর্তণালে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে তাদের জন্য উপযুক্ত বই তো৷ 
সংগ্রহ করতেই হবে ॥ তাছাড়া যারা ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারে পড়তে আসবে তাদের 
কথা মনে রেখেও পুস্তক নির্বাচন করা৷ উচিত ॥ 


&॥ শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ছ্যুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পাঠক- 


গোর্টীর চাহিদ। মেটাবার উপযুক্ত বই কেনবার দিকে লি রাখাও গ্রল্থাগগাক্সিকের 
পক্ষে একান্ত কর্তব্য । 

৬। ক্লযাসিকস্‌ ও স্ট্যাণ্ডার্ড বই ব্যতীত অন্য যে সব বইয়ের বর্তমানে 
চাহিদ। নেই, কিংরা ভবিষ্যতেও চাহিদার সম্ভাবনা নেই, সে শ্রেণীর বই কেনা 


রং 
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উচিত নয় ॥ এমন কোন বই বদি গ্র-্থাগারে থাকে যা অনেকদিন যাবৎ পাঠকার। 
একেবারেই ব্যবহার করে ন! তা বাতিল করে দেওয়া ভালে ৷ 

৭। বে সব পাঠক নিজেদের দাবি জ্গোর করে আদায় করবার জন্য সর্বদাই 
নারম্ুখী হয়ে থাকে, বার! চায় যে তানের মনোনীত প্রতোকটি বই কিনতে হবে, 
প্রশ্ধাগারিককে সে সব পাঠকদের সংযত করে রাখা চাই । এমন পাঠকের সংখ্যাই 
বেশি যারা নিজেদের দাবি জোর করে পেশ করতে পারে না? তাদের প্রয়োজনের 
কথ গ্রত্থাগারিকের মনে রাখা উচিত । 

৮ ॥  ঘদি টাক। থাকে তাহলে বিশেষজ্ঞদের জন্য এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় 
ব্যজিদের করনা চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বই সরবরাহ করা যেতে পারে ! 
পরিমাণের দিক থেকে এ চাহিদ। হয়ত নগণা, কিন্তু নিশ্ক্পই মূলাবান চাহিদ? ॥ 
সমানে যাঁর। শিক্ষাল্প ও সংস্কৃতিতে শীর্ষস্থানীয় তাদের বই দিয়ে সাহায্য করলে 
পরোক্ছে সমাক্তে্ই লাভ ॥ পুন্ডক নির্বাচনের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ঘটলেও 
বিশেষজ্ঞদের বই সরবরাহ করা উচিত ৷ 

৯। যদি বই ব্যবহারের আশা না থাকে তাহলে কোন বিষয়ে পর্ণাঙ্গ 
সংগ্রহ গড়ে তোলবার চেম্ট। সঙ্গত হবে ন! । ঠিক তেমনি কোন সিরিজের সব 
বই ন। কিনে যেগুলি ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে শহধ্য সেই বইগুলি কিনলেই 
যথেষ্ট । যে বই পাঠকর। সত্যি ব্যবহার করবে, যে বই সত্যি ভালো, একমাত্র 
এস বই গ্রশ্থাগারে সংগৃহীত হবে-_পুস্ভক নির্বাচনের এই হবে মূলনীতি । 


সৰ্বনিম্ন ব্যয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ বই বৃহত্তম সংখ্যক পাঠকের জন্য সংগ্রহ করবার সময় ব্যয়ের 
দিকটা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে । গ্রন্থাগারের সঙ্গতি চাহিদার 
তুলনার সব সময়ই অনেক কম থাকে । সুতরাং অত্যন্ত হিসাব করে যথাসম্ভব 
কম দামে বই কিনতে হবে ॥ যে ট্াকান্র হিসাব করে কিনছে পাঁচ খালি ভালো। 
বই কেনা যেতে পারে, বেহিসাবী হরে সেখানে চারখানি কিনলে পুস্তক নির্বাচনের 
নীতি ব্যর্থ হয়ে গেল ॥ ক্যেন দোকান থেকে কিনলে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট 
পাওয়! বাবে, ভালো পুরণে! বই কোথায় সম্ভার বিক্রি হচ্ছে -এসব খবর 
প্রশ্থাগান্সিকের রাখা চাই । 
সর্বাপ্পেক্ষা কম খরচার পাঠকদেন্স ভালে। বই সরবরাহ নীতি সফল করবার 
জন! নিন্ললিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্ররোজন হ 
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১) স্থানীর, আণুলিক এবং জ্রাতীর গ্র্থাগার ব্যবস্থার সহিত পারস্পরিক 
সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তার ফলে অনেক বই না কিনেও 
অন্য লাইব্রেরী থেকে বই এনে পাঠকের দাবি মেটানো; যায় ॥ 

২। যদি বিশেখ কোন একটি বিষয়ে গ্রচ্থাগ্যারের সংগ্রহ সম্ধ করবার 
নীতি গ্রহণ কর! হয়ে থাকে তাহলে সেই নীতি অনুসরণ করে চল। উচিত । ধরা 
যাক, কোনো, গ্রশ্থাগার স্হিয়্ করেছে ইতিহাসের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করবে৷ দু'এক 
বছ ইতিহাসের বই কিনে যদি আবার দর্শনের বই কিনতে আরচ্ড করা যায়, 
তাহলে কোন বিষয়ের সংগ্রহই সমৃন্ধ হতে পালে না, অর্থের অপচয় ঘটে । 

৩) বছরের প্রথমেই বই কেনার জন) বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 
অনুপাত হিসাবে ভাগ করে বাজেট তৈরি করতে হবে । এই বরাদ্দ যে অপারি- 
বর্তনীয় হবে তা নয়। তথাপি নিদিষ্ট বরাদ্দ যথাসচ্ভব মেনে চলা উচিত! 
যদি বিশেষ প্রয়োজন ঘটে তাহলে হয়ত সমাজবিদ্যার বরাদ্দ থেকে সাহিতোর 
জন্য কিছু টাকা ব্যয় করা যেতে পারে ॥ < 

৪1 অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিনামুলন্দো পুস্তক বিতরণ করেন । বছ 
মূল্যবান ব্যত্তিলাত সংগ্রহ গ্রন্থাগারে দান কর। হয় । গ্রচ্থাগারিককে এসব বিষরে 
খোজখবর রাখতে হবে । যাতে বিনামূল্যে বই পাওয়া যেতে পারে সে জলা 
্রম্থাগ্রারিকের উদ্ভোগী হওয়। প্রয্লোজন ॥ 

উপরে পুস্তক নির্বাচনের নীতি সন্ধশ্ধে বা বলা হরেছে তার সারমর্ম হল 
এই $ 

১। পন্স্তক ক্রয়ের বরাদ্দ এমন ভাবে ব্যয় করতে হবে যে বৃহত্তম সংখাক 
পাঠকের জন্য শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন বই ষেন সংগৃহীত হয় । 

২।॥ যে বই সতিযি ব্যবহৃত হবে, যে বই ব্যবহার করে পাঠকর। আবিক 
মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে সহারত। লাভ করবে, একমাত্র সে বইই 
সংগ্রহের যোগ্য । এ বই জ্ঞান, সংবাদ, প্রেরণা ও আনন্দের জন] ব্যবহৃত 
হতে পানে ॥ বর্তমানে ব্যবহৃত হতে পারে, ভবিষ্যতে বাবহারের জনও সংগ্রহ 
করে রাখা যায় ! 

৩) পুস্তক নির্বাচন সম্বম্ধে যথেষ্ট বিবেচনার, পর একটি নীতি গ্রহণ করে . 
ভুল প্রমাণিত লা হওয়া পর্যন্ত তা অনুসরণ করা উচিত ৷ বারে বারে নীতি 
পরিবর্তন করলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এলোমেলো ভাবে গড়ে ওঠে ; গ্রশ্থাগারের 
সংগ্রহের কোনে। বৈশিষ্ট্য থাকে না। ( জ্ররি-র অনুসরণে ) 


পারি কথা 
শ্রন্থাগারিক শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন বিভাগের উদ্ধোধন 
গত ৯ই মে বিশ্ববিদ্ভালয় কেন্দ্রীয় গ্র-্থাগারে বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিবদ কর্তক 
পরিচালিত গ্র্থাগারিক শিক্ষণের শ্রীন্ঘকালীন বিভাগের আনংষানিকভাবে উদ্বোধন 
করেন কলিকাতা বিন্ববিস্ভালয়ের উপাচায অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ॥ 
পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বস পোরোহিতঃ করেন । 
শিক্ষণ গ্রহণে উদ্চোগী সতবেত ছাব্রছাত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়৷। অধ্যাপক 
সিম্ধান্ত বলেন যে-_আমি গ্র“থাগারিক শিক্ষণের সর্বাধিক গুক্ুত্ব উপলব্ধি করি. 
অনেকেই বলে থাকেন যে আধুনিক দ.ষ্টিতে বিশববিগ্ভালয় একটি গ্রচ্থ সংগ্রহ 
মাত্র + এবং উপযুক্ত গ্র্থাগারিকই গ্রন্থের যথাযথ ব্যবহারের একমাত্র সহায়ক 1" 
মানুষের ক্রমবদ্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক 
বগীকরণ পদ্ধতির পরিবর্ধানের প্রয়োজন রয়েছে ॥ গ্রন্থাগার আধৃনিকীকরণের 
সাথে সাথে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে । দেশ স্দাধীন হবার 
পর শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রচ্থাগারিকের প্রয়োন্দন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে । সমগ্র 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তথা নিরক্ষরতা দুরীকরণ হতে, প্রাথমিক মাধ্যনিক ও উচ্চ শিক্ষা? 
ব্যবস্থার একটি প্রধান পরিপূরক গ্রন্থাগার__কিল্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত প্র-্থাগারিক 
বিনা গ্রত্থাগারের সং; সংপরিচালন অসন্ভব ॥ গ্রত্থাগারিক বৃত্তি একটি 
মহান বৃত্তি। জ্ঞানের ধারক ও বাহক গন্ধের আগারের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার 
শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রস্থাগারিকের উপর বর্তায়, আশ। করি আপনারা এ গদুকু দায়িত্ব 
বহনে আপনাদের পর্ণ শক্তি নিয়োজিত করবেন । 
নবন্ধীপে পক্ষকালব্যাপী। গ্রচ্ছাগারিক শিক্ষণ শিবির 
বঙীয় গ্র্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থার উদ্যোগে নবদ্বীপে 
গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের অল্ষ্টান গত বছরের আশ্বিন মাসে আয়োজিত 
হয়েছিল । কিন্তু বান-বন্যার দরুণ শিবির অনিদ্দিষ্টকালের জন্য পেছিয়ে 
যায়। বিগত ২৬শে মে হতে উক্ত শিবির শিক্ষণ একপক্ষ কাল যাবৎ 
অল্ষিত হয়। শিবিরের উদ্ঘোক্তা ছিলেন নবদ্বীপ সাধারণ প্রচ্থাগার । 
নদীয়া জেলার সমাজ শিক্ষার প্রাধিকারিক শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় শিবির 
উদ্বোধন করেন। সর্বসনেত ২৪ ভন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগদান করেছিলেন । 
' নবদ্বীপ সাধারণ গ্রচথাগারের পদজ্তক সংখ্যার একাংশকে আধুনিক পদ্ধতিতে 
শ্রেণী বিন্যস্ত ও সড়ীবল্ধ করা হয় । শিবিরের সমাপ্তি দিবসে এক মনোজ্ঞ 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নদীয়। জেলার বিস্চালয় পরিদর্শক শ্রীক্ষীতিশরঞ্জন 
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বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রধান অতিণির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিষদ সভাপতি 
উপ্রনীলচন্দ্র বসব । আহবায়ক কমিটুর সভাপতি শীতিনকড়ি বাগচী এক 
নাতিদীর্ঘ ভাষণে শিবিরের কার্শ বিবরণ বিবৃত করেন ৷: শ্রীবস তাঁর ভাষণে 
জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রযোজ্নীয়তার 
প্রতি সকলের দি আকর্ষণ করেন । আশার কথ। জনসাধারণ ও 
সরকার আজ সমাজ্ঞ জীবনে গ্রপ্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করছেন ॥। ফলে 
প্র্থাগার আন্দোলন দেশে ক্রমশঃ শান্তি সক করছে ॥ এই আম্পোলনকে মহান 
লক্ষের দিকে নিয়ে যাবার জনে; তিনি দেশের তক্ষণ সমাজ্-সেবাকর্মীগণকে 
আহবান জানান ॥ শ্্রীফগিভূষণ সায় ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ হতে শ্রীরণেশ্দ্রনাথ 
কুণ্ড ভাষণ দান করেন । সভায় শিক্ষার্থীগণকে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ কর: 
হয় ॥ শিক্ষার্থীনণ সমবেত বিশিণ্ট ব্যক্তিগণকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন: 
€ আগামী সংখ্যায় এ সম্পর্কে লিখিত একটু প্রবন্ধ প্রকাশিতব্য ) 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


গ্রশ্ধাগার' পত্রিকা ও পরিষদের অন্যান্য চিঠি-পত্রাদি ডাকযোগে 
প্রেরণের কার্য জ্রতকরণের ₹*; পরিষদের কার্যনির্বাহক সনিতি একট 
Addressogcaph Machine ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । সেদ্রন) 
পরিষদের সকল সদস্যকে অণ,ঞোধ করা যাইতেছে যে পরিষদের খাতায় 
ও ডাক-তালিকান্ন মুদ্রিত তাঁহা-র নাম ঠিকানায় কোনরূপ ভুল ঘাকিলে, 
কিংব। যাঁহার। ঠিকানা পরিবর্.' করিয্াছেন, তাঁহারা যেন অলতিবিলদ্দে 
পরিষদ কার্যালয়ে তাহা জানাইয়া দেন । 

১৯৫৬ সালের চাঁদা অন-ধানতা। বশতঃ যাঁহাদের বাকি পড়িরাছে 
অবিলম্বে তাহা পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিবার জ্রন্য অনুরোধ কর! 
হইতেছে । €প্রতিজ্ঞানিক বাধিক চাঁদ ৪৯ + ব্যক্তিগত বাষিক চাঁদ! ৩. ) 





কর্মসচিব, বচাগ্ন গ্রন্থাগার পরিষদ 
সান্ধ? কার্যালয় * 
৩৩, ছত্রবব্রিমল্দ লেন 
কলিকাতা-১৪ 
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| অন্তাগায় সংবাদ 
শশিপদ ইনষ্টিট্ুট ॥ ইনটটিট্যুট লেন ॥ কলিকাতা-৩৮ ॥ 


গত ১৯শে মে ইনষ্টটযটে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন 
অধ্যাপক হীরেশুকুমার সান্যাল । বিধান সভা সদস্য শ্রীবিনলানন্দ তর্ফতীর্থ প্রধান 
অতিথির আসন অলচ্কৃত করেন । সভাপতি ও বিভিন্ন বাক্তির ভাষণের পর 
আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয় ॥। ভ্ীসৌমোন 
মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "তু বিচিত্রা, গীতিনাটা অভিনীত হয় । নৃত্য ও 
সংগীতে স্বানীয় কুশলী শিল্পীগণ সকলের প্রশংস। অর্জন করেন। 


তরুণ পাঠাগার ॥ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ ॥ চবিবশ পরগণা। 
গত ১২ই জ্োষ্ঠ রবিবার সম্ধা গা।টায় ষাতলা, ইচ্ছাপুর-নবাধগঞ্জ 
২৪-পরগণার তরুণ পাঠাগারের উদ্যোগে রবীক্ত ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে 
পাঠাগার সভাপতি শ্রীবন্দাবনচন্র পাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ 
অন্ষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যগ্ঠতল। উচ্চ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে । সভায় প্রধান 
অতিথিকুপে উপস্থিত ছিলেন লোক সেবক সম্পাদক শ্রীপঞানন ভট্টাচার্য“, এম-এল-এ 
মহাশয় । অনষ্ঠানের প্রারম্ভে পাঠাগার সম্পাদক শ্রীভোল। ঘোষের ভাষণ হইতে 
ভান। যায় যে, তরুণ পাঠাগার কর্তৃক গত কবি পক্ষের প্রথম সম্তাহে ( ২৫-৩১৭ 
বৈশাখ'৬৪ ) গগ্রম্ণ সংগ্রহ সপ্তাহ প্রতিপালিত হওয়ায় তারা মোট ৬৪৭ খানি 
গ্রশ্থাদি সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছেন এবং গুতিশ্ুতি পাইয়াছেন আরে। $৫জন সুধীর । 
এইরূপ ব্যাপক আন্দোলন মনে হয় ২৪-পরগণা জেলায় এই প্রথন । এই সংগৃহীত 
পুস্তক প্রদর্শনী এ একই স্থানে অন্যর্চিত হয় গত ১১ই ও ১২ই জোন্ঠ। এই 
সংগে তিনি আরে! জানান £হ তরুণ পাঠাগার কার্যকরী সমিতির বিগত ৭ম 
অধিবেশনে সর্বস হতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব 5 কবিপক্ষ্ে গ্রন্থ সংগ্রহ সপ্তাহে 
আমাদের গ্রন্থ সংগ্রহ প্রচেম্টাকে উদার এবং সহান্দভুতিশীল হইয়! যিনি ব' 
যাহারা আগাইয়া আসিয়। সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন তাহাকে বা 
তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এই সভা । সেই সংগে 
এই সভা আরো আশা! রাখে যে ভবিষাতেও তিনি ও তাহারা তরুণ পাঠাগারের প্রতিটি 
গ্রশ্থাগার-আল্লোলনের সাথে যুক্ত থাকিয়। প্রতিষ্ঠানকে করিয়। তুলিবেন সার্থক ও 
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গোরবাশ্বিত ॥ প্রধান আতিথি শ্রীপণ্ডানন ভট্টাচার্য নহাশর বলেন £ এইন্ধপ 
সংগ্রহ রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে ॥--* 
সন্দীপুর লম্জিলনী 1 বন্দীপুর ॥ চবিবশ পরগপণা। 
গত ওরা োর্ভ কবিকক্ষন অপর্কৃষ্ণ ভট্রভার্য মহাশয়ের পৌরোহিতো রবীন 
স্জয়স্টী অনূচিত হয় । অধ্যাপক শ্যামসৃল্পর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসরোজকুমার গোষ 
প্রভৃতি ভাষণ দান করেন । সভাপতির ভাষণের পর রহড়ার গণনাট্য সঙ্গ. ‘দুই 
[বিঘা জমি’ নাটক মন্ডন্ব করেন । স্থানীয় তরুণ শিল্পীগণ কর্তৃক পরিবেশিত 
আবৃত্তি ও সংগীত অনুষ্ঠানর্টিকে জ-য়গ্রাহী করে তোলে ॥ 
বসন্ত স্বতি পাঠাগার ॥ চাকদহ ॥ লদীল্পা 


গত ৮ই বৈশাখ পাঠাগারের ৩৮তন প্রতিষ্ঠা পিবদ বিপুল উদ্দীপনার সহিত 
প্রতিপালিত হয় । এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক 
ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন । প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক ক্ষদদিরাযম 
দাস । এই দিনে পাঠাগার কর্তক আরোজিত ‘ জীবনে সাহিত্যের প্রভাব", শীর্ষক 
দ্বিতীয় বাধিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফল্সাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ কর। 
হয় ( সর্বত্রী। সম্থ্য। রায় চৌধুরী ও ইশলেন্দ্রনাথ মিত্র যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীধ 
পুরচ্কার লাভ করেন । 

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ কাদোর! ॥ ধর্ম! ৷ ননীয়।। 

গত ২৯শে বৈশাখ পাঠাগরে প্রাঙ্গণে ভ্রীসন্ডিদানম্প মজুমদার মহাশয়ের 

সভাপতিত্বে রবী্্র জয়ন্তী অনুষ্টিত হয় ! সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীসতু মুখোপাধ্যায়ের 
পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীগ হয় । পাঠাগারের পরিচালনার সম্প্রতি একি 
হ্ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগি এ: অনুষ্টিত হয় ॥ বিচারক পদ গ্রহণ করেন 
জলছবি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরেণপন দাশ । প্রতিযোগিতার ছোট গলেপ সর্বভী। 
লোকেশ হোম রায় ও মনীন্্রকমার মোদক এবং আধুনিক কবিতার সব্বশ্রী। পিনাকী 
মুখোপাধ্যায় ও মিলনেন্পু বিশ্বাস যথাক্রমে ১ম ও ২য় *থান অধিকার করেন । 

পল্নীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ আনকর ॥ বহমান । 


গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়স্তী উপলক্ষে” লাইব্রেরীর দিব 
প্রভাতফেরী আয়োজিত হয় । সম্ধ্যায় স্থানীয় অন্নপূর্ণাতলায় একই জনসভ। 
ও নত্যনীতান্ষ্ঠান হয় ॥ পোরোহিত্য করেন মানকর উচ্চ বিস্তালয়ের প্রধান 
শিক্ষক শ্ীনায়ারণচশ্র আচার্য । 
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বাস্মদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুথী ॥ বাকুড়া॥ 

বাসুদেব গ্রত্থাগারের দ্বিতীয় বর্ষ সাফলোর সহিত পর্ণ হ'ল । প্রম্থাগারের 
কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে এতাবৎ ৫০৮ খানি গ্রম্প সংগৃহীত হয়েছে এবং পাঠশহে 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। গত এক বছরে ২৪৪৬ খালি পদক 
লেনদেন হয় । বিভিন্ন ব্যক্তির বদানাতাক্প ও স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহে” 
প্রচ্থাগারের নিজন্থ গৃহ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে । শ্রীশ্রীঠাকুর বাস্‌দেবজী সেবক 
সমিতির অন্যতম একটি বিভাগ গ্রশ্থাগার ॥ এই গ্রচ্থাগারকে কেন্দ্র করে ১০টি 
ইউনিয়ন এলাকায় ৪4টি শাখার মাধামে একাই গ্র্থাগার ব্যবস্থা পরিচালন ও 
স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রচ্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার এক 
পরিকষ্পন। সমিতির বিবেচনাধীনে রয়েছে । 


জুবিলী লাইত্রেরী ও রামরঞ্জন টাউন হুল ॥ সিউড়ী ৪ বীরভূম ৷ 
বীরভূম জেলার এই লাইন্তেরীর ক্রমোগ্নতি ও জনপ্রিয়ত। প্রশংসনীয় । সম্প্রতি 
ভীজশম্নাথ সিংহ গ্রন্থ করন্সার্ত 6০০ টাকা গ্রম্থাগারে দান করেছেন। অন্যান্য 
বছরের ন্যায় এবারও গ্রশ্থাগারে সাড়ম্বরে রবীঙ্ছ জয়স্তী অল্দষঠিত হস্স। 
পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুধাকাশ্ড রায়চৌধুরী ॥ এছাড়া সাম্প্রতিক উল্লেখযোগা 
অন্ষ্ঠানাদির মধ্যে গত ১১ই মে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুতিকৃতি 
উন্মোচন উপলক্ষে এক মহতী জনসভার আয়োজন হয় । সভাপতিত্ব করেন 
- মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্র্দকান্ত গৃহ মহাশয় । সভায় গ্রদ্থাগারের সম্পাদক ও 
উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দান করেন । 
তরুণ লাইত্রেরী ॥ কোতুয়ালী ॥ মালদহ ॥ 
গত ২৬শে বৈশাখ জেলা সমাহর্ত। শ্রীসুবোধ চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে রবীক্র 
জন্মোৎসব পালিত হয় । মহকুমা, শাসক প্রীসবোধ কুমার চৌধ্দরী ও উপস্থিত 
অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় অংশ গ্রহণ করেন৷ । 
শিশির স্থৃতি পাঠাগার ৷ বনভাকি ॥ জ্ঞাহানপুর ৷ মেদিনীপুর ৪ 
- গত" ২৬শে মার্চ বনডাহি শিশির স্মৃতি পাঠাগারের ছর্থ বাঘিক প্রতিষ্ঠা 
দিবস উদয্যপিত হর । শ্রীতারকে*্বর চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, প্রধান 
অতিথির আসন অলক্কৃত করেন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসবোধ 
রঞ্জন ব্রার । সভায় বিগত বছরের সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক 
জীপ্রবোধ রঞ্জন পাহাড়ী ৷ শ্রীকণিকা হালদার, ীব্যোমকেশ সাঁতরা, শ্রীঅনন্ত কুমার 
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ঘটক ও শ্রীমেহত্ড কুমার প্রমথ ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা করেন ৷ শ্রীকানিকা হালদার 
ও শ্রীস্‌বোধ রজ্জন রায় গ্রশ্থাগার ও পাঠক-পাঠিক। সম্পর্কে কয়েকটি সংগঠনমলক 
প্রস্তাব আলোচনা করেন ॥ ব্যোনকেশ সাঁতর। উপস্থিত ভদ্রমওলীর নিকট হইতে 
প্রশ্থাগার উদ্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব আহবান করেন । সভায় কাড়গ্রামের 
রাজকুমার শ্রীবীরেন্্র বিজয় মল্পদেব বিশেষ শহভাহীক্িপে উপদ্ধিত ছিলেন । 
সভান্তে সমাগত অতিথিবৃন্দকে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঘৃত যতীস্ত নাথ পাহাড়ী অলযোগে 
আপ্যায়িত করেন ॥ 
পুর্বশি গ্রন্থাগার ॥ বালী 0 ছাওড়া। ॥ 

গত ২৬শে মে, ১৯৫৭ বালী পূবাশা গ্রন্থাগারের উদ্ভোগে ভারতীয় দর্শন ও 
সংস্কাতি বক্তৃতামালার নবম বক্তৃতা, ও ব্ববীশ্র জন্মোৎসব অন্িত হয় ॥ এই 
অন্ষ্ঠানে বালীর বিশিষ্ট শিক্ষা্ততী শীশ্যামাপদ শাস্ত্রী মহাশয় পৌক্সোহিত্য করেন 
এবং প্রধান অতিথির আসন অলক্কৃত করেন প্রখ্যাত দার্শনিক শ্রীজ্ঞানচাঁদ মহাশয় । 
সাংস্কাতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্রী ঝর্ণা ভট্রাচার্যা, 
অনিঘা চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, শৈলেন 
চট্টোপাধ্যায়, শক্তি দে ও লীলা পাঠক । সঙ্গীত, আবৃত্তি, পাঠ ও যস্ত্রসঙ্গীতের 
সদ পরিবেশনে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান সকলকে তৃপ্তি দান করে ॥ বহু রবীশ্র ভক্ত 
নরনারীর সমাবেশে এবং শান্ত, কুচিপ্ণ ও গণ্ভীর পরিবেশে এ দিনের অন্যৃষ্ঠান 
সাফল্যমণ্ডিত হয় ॥ 
রায়গুশাকর ভারতচক্জ স্তি সাছিত্য মন্দির ৷ পাঁড়.য়। ৷ হাওড়া ॥ 

গত ই জোশ্ঠ-__রায়গুণাকর ভারতচজ্ত্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির পাঠাগারে 
“রবীন্দ্র জয়ন্তী আড়ম্বরের সহিত পালন করা হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন রায়গ্‌ণাকর 
ভারতচন্্র শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅন্তিতধন ঘোষ, প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত থাকেন গ্রীসৃধাংশশেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজলীভূষণ রায়, 
শ্রীকপাসিঙ্ বিশ্বাস । বক্তাগণ রবীত্র সাহিতোর ও রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
বিভিন্ন দিক লইয়া সময়োপযোগী ও হ-য়গ্রাহী বক্তৃতা করেন ॥ শ্রীঘানসমোহন 
বিশ্বাসের পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থালীয় ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি. 
ও সঙ্গীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন । ০ 
ষ্ট.ডেন্টস লাইত্রেরী ॥ ৩৫৪, জি, টি, রোও ॥ সালিখ। ॥ হাওড়া ৷ 

সালিখ৷ স্টডেণ্টস লাইব্রেরীর পরিচালনান্ন পণ্ডদশ বাষিক আবৃত্তি 
প্রতিষোগিত৷ গত ২৮শে এপ্রিল অন্যুষ্ঠত হয় । প্রতিযোগিতায় ‘ক’ বিভাগে 
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স্বশ্রী নিম'ল রায়, দেবীপ্রসাদ মিশ্র, ‘খ’ বিভাগে সর্বত্র বিধান চলতু দে, অনিক্ুষ্ধ 
দত, ভারতী চক্রবর্তী যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্বান অধিকার করেন) প্রধান 
বিচারক ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীছবি বন্দোপাধ্যায়, সর্বত্ী অক্ষর 
চক্রবর্তী, তারক চট্টোপাধ্যায় ও তারকদাস গঙ্গোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন। 
ত্ৰিবেণী ছিতসাহন সমিতি পাঠাগার ॥ জ্রিবেণী ॥ ছগলী। ॥ 
গত ২৭শে জানুয়ারী পাঠাগারের ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত 
হয় । পূর্বঘোষিত সভাপতি শ্রীসত্যপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতির জন্য 
শ্রীপাঁচগোপাল দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । প্রধান অতিথির আসন 
অলক্কৃত করেন ত্রিবেণী টিসু মিলের ম্যানেছার শ্র৷ এফ, এ, বেনউইক ॥ পাঠাগার 
সম্পাদক তাঁর কার্য বিবরণীতে পাঠাগারের ইতিহাস ও ক্রমোন্নতির উল্লেখ করে 
পাঠাগার্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধানের জন্যে সকলের সহযোগিতা কামন। করেন 
অনুষ্ঠানে বহু জনসমাগম হয় । 
অনোছরপুর্র পাবলিক লাইত্রেরী ॥ ডানকুনি ॥ ছগলী ॥ 
শত চঠ৷ জ্যৈষ্ঠ '৬৪ শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার মনোহরপদর সাধারণ 
পাঠাগারের উদেযাগে যোড়শ বাখিক অধিবেশন সাফলোর সহিত অন্বষ্টিত হয় । 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলক্কৃত করেন শ্রীযতীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৷ 
উদ্বোধন সঙ্গীতের পর পঠিত বাষিক বিবরণীতে পাঠাগারের আথিক সমস্যার 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হয় ॥ প্রতি বর্ষের ন্যায় এই বংসরেও একটি আব.ত্তি 
প্রতিযোগিতা আহবান কর। হইয়াছিল । শ্রী ডট্রাচার্যের তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ 
বক্তৃতা সকলকে চমৎকৃত করে। 
প্রগতি পাঠাগার ৪ জিরাট ৪ ছগলী ৪ 
গত ২২শে নে প্রগতি পাঠাগারের ৩য় জস্ন বাখিক উৎসব পালন করা হয় । 
সকাল ৭ ঘণ্টিকার সময় পতাকা উত্তোলন করা হয় । বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় একটি 
সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় এবং উত্ত সভাপ্ল জিরাট কলোনী হাইস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযানিনীকান্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ॥ প্রগতি 
পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীঅন্লি কুমার চক্রবস্তী পাঠাগারের বাধিক বিবরণী পাঠ 
* করেন এবং চিত্তরঞ্জন স"নামত, বতীন্দ্র কুমার মঞ্জুমদার এবং রবীন্দ্র চন্দ্র দাস 
প্রভৃতি সভ্যগণ পাঠাগারের উন্নতি কল্পে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন ॥ সন্ধা ৭ ঘটিকা 
হইতে রাত্র ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত সঙ্গীতান্ষ্ঠান করা হল ॥ 





ওষ্ঠ সমালোচনা 


শহীদ স্মৃতি কথা ৷৷ ঢাকা জিলার স্বাধীনত) সংগ্রানের ইতিহাস সমিতি, 
কলিকাতা কর্তৃক প্রণীত ও সমিতির পক্ষে ডাঃ ইশ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কর্তক 
প্রকাশিত ৷৷ ৮+ ১০৬ পৃঃ )। মুলা ৩।) টাকা । | 

এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অধৃনা পাকিস্তানের অন্তর্গত ঢাকা জেলার দান 
সম্বন্ধে ইতিহাস রচনার জনা এ জেলার রাজনৈতিক কমী'রা উদ্যোগী; হয়েছেন । 
তাঁদের এই উদ্যোগের প্রথম প্রয়াস হিসাবে ‘ঢাক! ন্রিল! স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি কর্তৃক “শহীন »)তি কথা" রচিত হয়েছে । 

"দেশী যৃগ (১৯০৫ খঙ্টান্দ ) থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
হন্তান্তরকরণ € ১৯৪৭ খস্টা্র ) পর্যন্ত ইংরেন্স সরকারের সাথে গুক্যশ) সংঘর্ষে 
গুলি বা লাঠিন্ব আঘাতে, কারাগারে অনশনে বা স্বাভাবিক কারণে এবং 
ফাঁসিকাঠে, ঢাকার অথবা অন্যত্র কর্মরত ঢাকা জেলার অধিবাসী ও.ঢাকা জেলায় 
কর্মরত অন্য জেলার অধিবাসী যে সকল শহীদ জীবন দান করেছেন তাঁদের 
জীবনকাহিনী এই গ্রশ্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে সমিতি দাবী করেছেন । 
সাঁইত্রিশ জন শহীদের জীবন কাহিনীর কিন্তু কিছু অংশ এই গ্রল্থে সম্নিবেশিত 
হয়েছে এবং তন্মধ্যে বন্তিশজনের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে । দেশের অন্যান্য 
অংশে” অন্যক্রপভাবে তাঁরা জীবন দান ক'রেছেল, অন্যান্য সূত্রে তাদের 
জীবন কথা লিখিত ও প্রকাশিত হ'লে তাদের সমন্বয়ে শ্দাবীনতা। সংগ্রামের 
ইতিহাসে শহীদদের জীবন দান অধ্যায়ের একট সম্পূর্ণ চিত্র অক্ষিত হ'তে 
পারে ॥ কাজেই সমিতির এই প্রয়াস এক বান্ধিত আল্লোঞ্জনের প্রথম ধাপ 
হিসাবে প্রশংসার যোগ্য । 

যাঁদের সন্বদ্ধে এই গ্রশ্বে আলোচনা কর। হু'ষেছে তাঁদের জীবন কাহিনী 
সংগ্রহ করার পর প্রবন্ধ লেখার অব! শ্রবন্ধগলি সম্পাদনার প্রকৃত দায়িত্ব 
আরও ক্ষমতাবান লেখকের উপর ন্যন্ত হ'লে গ্রন্থের অধিকতর উৎকর্ষ সাধন 
হত এবং কাহিনীগ্লি অধিকতর উপাদেয়ভাৰে পরিবেশিত হতে পারতে। গ্রন্থ 
পাঠে স্বভাবতঃই একথা মনে আসে ॥ 

অল্প কয়েক ক্ষেত্র ব্যতীত গ্রন্থে বলিত আরীবনীগুলিকে সম্ভব ক্ষেত্রে, 
সংশ্লিষ্ট এক ঘটনাসবত্রে গ্রথিত করার প্রয়াসের “অভাব গ্রশ্থের উপযোগিতা . 
বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হিসাবে কান্দ ক'রেছে ॥ বিচ্ছিন্ন ও বিশ্ষিগতভাবে লিখিত 
আীবন কাহিনীগুলির কোন কোন স্বলে বিরক্তিকর উচ্ছবাস ও ভাব্যবেগ বিষন়- 
বস্তুর গাচ্ভীষ ও মর্যাদ! ক্ষুস্ণ করেছে । 


/ গ্রন্থাগার [ ২য় সংখা 


এই গ্রচ্থ ভবিবাতে ইতিহাস বা জীবনী লেখকের কানের সহায়ক হবে ॥ 
গরশ্থে বণিত শহীদদের কারও সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির কিছু জানবার আগ্রহ থাকলে 
সে আগ্রহ পূরণে এ গ্রন্থ কিছুট! সাহায্য ক'রবে । প্রে- চ. ব.) 

অন্তরা! আলাপন [ দ্বিতীয় ভাগ ]--স্বামী বাসুদেবানল্প মহারাজের ক্লাস 
ডাল্লেরী হইতে---শ্রীশুভেন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত ॥ ১৩০ পঠঃ, মূল্য ২০ টাক! । 

গ্রথখানিতে মোট ৫২ বিষয় আলোচন। কর) হইয়াছে । জিজ্ঞাস ও শিষ্যদের 
প্রশ্নের উত্তরে শ্বামীজী যাহ। বলিতেন, তাহার ডায়েরী হইতে এইখানে সেগুলি 
সংকলিত হইয়াছে ॥ সদী্ঘ' পাঁচ বৎসর কালের আলোচনার সংকলন | কিন্তু 
আলোচনাগুলি কোন বিশেষ কালের নহে, চিরকালের মানবাদর্থ, পুনর্জন্ম, 
হিন্দুধর্মের কপান্তর, খ্‌ণ্টধর্মে'র গোড়ার কথা, চীন, কোরিয়া, জাপান, ভ্রীরামকফের 
শিক্ষাপম্ধতি, জারাসংম্টধর্ম, পরমানল্প বাদের ইতিহাস, বক্ষ ও শুনানির্বাণ, শিল্প, 
হিশেলবাদ, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় আলোচিত হইরাছে এবং কোথাও মূল আধ্যাত্মিক 
আদর্শের সরি ক্ষুন্ন হয় নাই । গ্রম্বখানির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক এই 
যে সব কিছুকে শ্রচ্ধার সঙ্গে বিচ্লেষণ করিয়। দেখার এবং অন্ধ গোঁড়ামি বাদ দিয়া 
যথাযথভাবে ব্দকিবার ও মূল্য নিন্সপণেন প্রয়াস প্রতিটি আলোচনার মধ্যে 
সস্পন্ট হইয়া আছে । প্রাচা ও পাচ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনে লেখকের অধিকার ও 
প্রতিটি তর সম্বচ্ধে সক্ষ বোধ ও সতীস্ষ বিচার শক্তি প্রশংসনীর । শ্যামীজী 
কতকগুলি চমংকার পারিভাষিক শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন । ভাষা ও প্রকাশ 
ভঙ্গী কোন কোন ক্ষেত্রে একটু কঠিন মনে হইবে ; কারণ বিষ গৌরব ও 
আলোচনার সংক্ষি-্তত৷ । -_হব্রিপদ চক্রবর্তী 

ব্াতপ্রেসার ও করোনারী থ্্‌ন্বোসিস_ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ॥ 
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা ৷৷ ১৩৬১ ॥৷ ৩২ পৃঃ 11 সচিত্ৰ ৷ মূল্য ১২ ॥ 

আধুনিক যুগে করোনায়ী থ শ্বসীস ও ব্লাড প্রেসারের নানারূপ উপসর্গ 
মৃত্যুকথা আমরা! প্রায়ই শুনিয়। থাকি এবং তজ্ছন্য আতঙ্ষগ্রস্ত হই । আমর) 
লক্ষ্য করিঘ্না থাকি সাধারণতঃ অগ্রগানী এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই এই সব 
রোগের প্রাবলা বেশী । সইতরাং অনেকেই এই রোগ সমূহের কারণ এবং 
বিস্তৃত বিবরণ জানিতে উৎসক হইবেন। ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহার উল্লিখিত 
পৃস্তিকাটিতে অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে উহ। বিশদ করিয়। দিয়াছেন ॥ 

গ্রশথকার প্রথম মানব হৃংপিও ও তাহার ভিতর শোণিত প্রবাহের বিবরণ, 


ঠল্যান্ঠ £ ১৩৬৪ এ শ্রন্থাগার ৫৭ 


উপমা এবং চিত্রের সাহাযো বৃকাইতে চেস্টা, করিয়াছেন । ক্াডপ্রেসার ক্ষিনিষটা 
কি, সমস্থ শরীরে বয়স অনুসারে কিন্তপে রলাডপ্রেসার পরিবর্তিত হয় তাহা এবং 
ব্লাডপ্রেসার পরিমাপন প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন । 

ব্লাড প্রেসারাথিক্যে কি কি উপসর্গ হর এবং করোনারী বস্বোসিসের কারণ 
সম্বন্ধে পাঠকজনকে যথাসাধ আলোকিত করিবার চেস্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার 
এই রোগসমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথোচিত চিকিৎসা প্রণালীর 
কথাও বলিয়াছেন । ডাঃ বিনয়েস্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

টি. বি. সহজবোঘ্য ও সহজসাঘ্য ৷৷ ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগহুষ্ত, এম. বি. ॥ 
স্রীবীণা দাসগণ্ত কর্তৃক ১৫৭, কর্ণওয়ালিশ ছ্বীট হইতে প্রকাশিত ॥। ১৩৬১ ॥ 
মলা ৬৯ টাকা ।। ১৯১ পৃঃ, সচিত্র | 

আলোচ গ্রশ্বধানিতে লেখক সাধারণের বোধগম্য করিয়া টি. বি, সঙ্গন্ধে 
যাবতীয় বিষয় সহন্ম ও সরল ভাষায় লিখতে চেস্ট। করিয়াছেন । বর্তমান 
সামাজিক ও স্বাস্থ্যনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে জনকল্যাণের উদ্দেশো রচিত এইন্সপ 
গ্রশ্থের প্রচুর উপধোগীতা আছে ৷ চট. বি.”র মত একটী ব্যাধির চিকিৎসক ও রোগী 
উভয়েরই পরস্পর সহযোগিতা, একান্ত কাম্য । এবং ইহার জন্য প্রয়োজন এ 
রোগ সম্বন্ধে রোগীর সংস্কারমূক মন ও চিকিৎসকের আধুনিক বিজ্ঞানসন্ত 
চিকিৎস। পদ্ধতি ও চিন্তাধার) ॥ লেখক এই গ্র্থখানিকে চিকিৎসক এবং জনসাধারণ 
উভয়েরই উপযোগী করিয়। রচন৷ করিতে চেণ্টা করিয়াছেন ॥ পত্স্তকখানির দ্বারা 
চিকিৎসক সম্প্রদায় কতখানি উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । 
চিকিৎস। বিজ্ঞানের অনেক জর্টল তথা সহজভাবে বৃকাইতে চেস্টা করা হইয়াছে । 
যদিও ইহাতে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচর দিয়াছেন তথাপি সাধারণ মানুষের 
পক্ষে ইহা কতখানি বোধগম্য হইবে বলা শক্ত । কোনও রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের 
জ্ঞান ও রোগীর সাধারণ জ্ঞান এক বস্ত নহে । এই প্রকার পুস্তক এইক্বপভাবে 
রচিত হওয়) প্রয়োজন যাহাতে রোগী চিকিৎস। ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসকের 
সহযোগিতা করিতে উদ্ভোগী হয় । স্থানে স্থানে লেখক কিছু কিছু অবান্তর 
প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন যদিও সেগুলি জলকল্যাণমূলক । প7সশুকখ্ালির 
ভাষা ও প্রকাশতঙ্গী সহজ ও সরল । ইহ! পাষ্ঠ জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ 
হইবে আশ। করা যায় । -__ডাঃ অমিয়কুমার ভষ্টাচার্য 


সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগার কর্মী 


সহর ক'লকাতার উত্তর উপকণ্ঠে সম্প্রতি কোনও একট শ্রশ্ধাগ্যারে বাবার 
সুবোগ ঘটেছিল । বছর তিরিশেক পর্বে গ্রল্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
গ্শ্-সংগ্রহ ভালই । প্রবীন এক কর্মী বই লেনদেনের কাক্র করছিলেন । কর্মী 
বলতে আর কাউকে দেখা গেল না। ভদ্রলোকির শুনলাম তখন অতাধিক 
অর, সদি-কাশিতে তাঁর কণ্ঠ কুম্ব হয়ে খাবার উপক্রম হয়েছে ॥ অন্যমান 
করলাম “তে তিনি আক্রান্ত । জিশোস করলাম অন্য কর্মীদেরও কি ‘ফু’ 
ধরেছে । ‘না মশাই.’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি ছাড়া আর গ্রম্থাগার 
খোলবার দ্বিতীয় কোনও লোক নেই’। কথায় কথার জালা গেল যে গ্রশ্থাগ্গারের 
- তিনিই প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং গ্রস্থাগারের কাজে আর কাউকে পাওনা বায় লা, 
স্বানীর অধিবাসীরা প্রশ্থাগার সম্বন্ধে উদালীন, আর ‘কমিটি মেঙ্বারদেশর ‘সিটঙেই 
ষ’ কিছু উৎসাহ দেখা বায় । তিনি অভিযোগে করলেন যে আজকালকার তরুণদের 
মতিশতিই ভিন্ন, বাজে গচ্পগৃজব ছাড়া তারা আর কিছু বোকে না । 

এ ভ্রাতীব গ্রশ্থাগারের সংখ্যা কম নয়__যেখানে দু'একটি কর্মীই নিজ 
গুতিষ্ঠানগলিকে ভ'কিয়ে রেখেছেন । এ অবস্থা যে মোটেই '্ৰান্ব্যের লক্ষণ নন 
তা বলাই বাহল্য ॥ নষ্ট্টমেন্স কনীরা গ্রন্থাগারের সেবা করে থাকেন বধেন্ট 
নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এবং অনেক ক্েত্রে একাদিত্রমে দীর্ঘকাল যাবত । 
তাঁদের চরম ব্যর্থতা এই যে তাঁরা নিজেরাই নিরলস পরিশ্রম করে যান শুধু, 
নতুন কর্মী সষ্টীর প্রতি দ্টি দেন "না ৷ নিদ্রেদের যে কোনও কারণজনিত অনু- 
পচ্ছিতিতে ভবিষ্যতে তাঁদের শ্রিন্ন প্রতিষ্ঠান, যার জন্যে তাঁরা সময় ও শ্রমদানে 
কার্পনা) করেন না, তার কি পরিণতি হবে তা ভেবে দেখেন না। বহু ভাল 
গ্রত্থাগারকে কমীরি অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেখা। গেছে । 


ইজ্য্ঠ : ১৩৬৪] প্রন্থাগার ৫৯ 


এ সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ ও তার সম্ভ্যবা প্রতিকার সম্গ্ধে আমাদের 
সচেস্ট হওয়ার আশ: প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় ॥ 

সাংগঠনিক ত্রৃষ্ট-বিচ্যুতি ও আভ্যস্তরিক বিরোধ ছাড়। এর অপর কারণ হ’ল 
স্হানীয় জনসাধারণের গ্রশ্থাগারের পুতি উৎসাহহীনত!। ॥ 

গ্রম্থাগার পরিচালন সম্পর্কে নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে বিভেদ প্রায়লঃই 
দেখা যায়, বহছক্ষেত্রে বয়োজোষ্ঠরা, কনিষ্ঠদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ ও পদ হতে 
বন্টিত করেন ॥ পারস্পরিক বিরোধের ফলে এক পক্ষ দূরে সরে যায় । 
নিষ্ঠাশীল অনেক কর্মীর মধো একট দুরারোগ্য ব্যাধি হ’ল “আমিই সব 
করব’ মনোভাব । কাজ ভাগ করে সকলকে দিয়ে করিয়ে লেবার আস্হা 
ও মলোব্ত্তি তাঁদের থাকে না। “নিজেই সব করব, কাউকে কিছু করার 
অবকাশ ও কৃতিত্ব দেব না" এ প্রবৃত্তি অনেকট? ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়দের 
‘নিজেই গোল দেব’ মনোভানের মত, তাতে “টম ওয়ার্ক' নষ্ট হয়ে যাল্স। 
কাজের সযোগ ও শ্বাধীনত। দিয়ে উৎসাহী তরুশদের গ্রস্থাগার পরিচালনে 
আকৃষ্ট করার চেস্টা বন্ধ ক্ষেত্রেই হয় না। 

নতুন কীদল স্যষ্টি ও কাডেকর্মে শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন শুনতে নেহাৎই 
মামুলি ঠেকলেও প্রসঙ্গটি গ্াকত্বপূর্ণ এবং বহু প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের 
সঙ্গে জড়িত । সাংগঠনিক ত্রবটি-বিচ্যুতি আভান্তরিক দলাদলি প্রভৃতির সমাধান 
কমাঁদের নিজেদেরই আত্মত্বাধীন । সমাধানের বাঁধাধরা কোনও 'ফরমূলা নেই । 


চ্হানীয় অধিবাসীদের গ্রচ্থাগারের প্রতি ওঁদাসিনা জনিত দ্বিতীয় কারণটি 
ম্‌লগত ও বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন রাতে । সাজিয়ে গুছিয়েত বসেছি কিছ্তু 
খন্দের কই ? অর্থাৎ বাড়ী, বই, পত্রপত্রিকা, আসবাবপত্র সবই রয়েছে, কিন্তু 
লোকে আসে না কেন, কেনইবা গ্রন্থাগারের বাবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে না? 
দেখতে হবে কমণপিম্থতির মধ্যে কোনও গলদ রয়ে শেছে কিনা ৷ 


লোকের মধ্যে প্যাঠম্পৃহা লা থাকাটা, অস্বাভাবিক নর ॥ কিন্তু লোকের 
মধ্যে পাঠস্পৃহ। জাগিয়ে তোজাটা দুঃসাধ্য লয় । নানা কার্য ও অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে লোককে অনায়াসে গ্র্থাগারন্‌খী করে তোলা যায় । তার ফলে ক্রমশঃ 
সকলের মধে] শ্রশ্থান্দঝাশ্স বছ্ধিত হয় ॥ আমাদের গ্রশ্থাগারগহলির কর্মপরিধি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রস্থ-কেন্দ্রীক । কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগারের পরিবেশ খুবই 
নি্প্রাঘ ও নিরানন্পময় । এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যখন আত্মবিশ্লেষণ এবং বিশেষ 


৬০ | গ্রন্থাগার [ ২য় সংখ্যা 


কারুর সমালোচনা নয় তখন একট। কঘ। স্পষ্টই উল্লেখ করা প্রয়োজ্ঞন যে আমাদের 
অনেক গ্রশ্বাগারেই কর্মীদের মধ্যে মানবপ্রীতির অত্যস্ত অভাব দেখা যায় । গ্রশ্থ- 
প্রীতি যেমন গ্রশ্থাগার কমীদের একটি প্রধান গুণ. হওয়া প্রয়োজন, ততোধিক 
প্রয়োজন তাঁদের মানবপ্রীতি । গ্রস্থাগারকে লোকপ্রিয় করে তুলতে হ'লে উল্লিখিত 
প্রতিটি বিষয়েই কর্মীদের সচেতন হতে হবে । শ্রশ্বাগারকে জনপ্রিয় করা সম্পর্কে 
ইতোপূর্বে বনত আলোচনাই হয়েছে ॥ 


বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে বহু গ্রন্থাগারের কার্যবিবরণী ও 
নানাবিধ অন্বষ্ঠানের আমন্রণ ও সংবাদ এসে থাকে ) শুধু রবীন্দ্র জয়ন্তী ও 
সরস্বতী পুজা উপলক্ষেই শত শত চিঠিপত্র আসে । কিন্তু অধিকাংশ অনযৃষ্ঠান- 
সুচী ও বিবরপের মধ্যে নতুন দ:ছিভঙ্গী ব। গঠনমূলক কাজের পরিচয় খুব অল্পই 
পাওয়। বায় ॥ গ্রশ্থাগারের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ইছাপুর-নবাবগঞ্জের তরুণ 
পাঠাগার কর্তৃক রবীশ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত গ্রশ্থ-সংগ্রেহ ও প্রদর্শনীর 
বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তেমনি গত সরস্বতী প্‌জ্র। উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ সাধারণ 
প্র্থাগারের উদ্যোঙ্গে আয়োজিত গ্রশ্থ ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী জনসাধারণের সঙ্গে 
গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কিন্তাপে ঘনিষ্ট করে তোল) যায় তার একট উদাহরণ) এ 
জাতী কর্মপ্রচেম্টী আরও করেক গ্রশ্বাগারের মধ্যেও অল্পবিস্তর দেখা, যাচ্ছে। 
আমাদের গ্রম্থাগারগলির জনপ্রিরতা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে আমাদের কর্ম পদ্ধতি 
ও দ’ষ্টভঙ্গীর পরিবর্তন চাই । 


নানান্রপ্ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই যে আমাদের কান্দ করতে হয় সে কথ। 
অন্বীকার করা চলে না। তদনযায়ীই আনাদের চিন্তা, কাজ ও পদ্ধতি নিক্ষপিত 
হওয়া, বান্ধনীয় । আমাদের বর্তমান শ্রন ও প্রচেষ্টা নিচ্ফল ও নিরর্থক হবে যদি 
না আমর উত্তরকালের উপযুক্ত কমীদল সহ্ঠি না৷ করি এবং সর্বজনের সঙ্গে 
আমাদের প্রতিষ্ঠানগৃলির প্রাণের সংয্যেগ স্থাপন লা করি ! 


Ll 





AGIAN 
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ফিন্জ-রেডিও টেলিভিশন বনাম বই 
মুরারী ঘোষ 
সহ-গ্রতথাগারিক, মাইকেল মধ্বসুদন লাইব্রেরী, বিদিরপুর 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই যে দুঃখ করে বলেছিলেন যে এদেশে বইয়ের অনেক 
শত্রু ॥ রোদ আছে, জল আছে, আড় আছ্ছে, উই আহে, হন আছে আর আছে 
সবচেরে বড় শক্ত পণ্ডিতের মুর্খ পৃ । কিন্তু যার। খবর রাখেন তাঁরা জানেন 
বইয়ের শত্রুপক্ষের এই এতিহাসিক তালিকার শেষ অংশীদারষ্ঠ বাদে আর 
সকলকেই দন্দ কর! গেছে আধুনিক বিদ্রানের কল্যাণে । বিশেষ করে গ্রন্ঘাগার- 
বিজ্ঞানে পুস্তক-সংরক্ষণ বিস্তার উদ্নত চর্চ। ও গবেষণা শাস্ত্রী মশায়ের এই দুঃখ 
অনেকাংশে লাঘব করবে । অনেকেরই আশংকা মত এই দুঃখ আবার নতুন 
আকারে নাকি দেখ। দিচ্ছে পহশুক-প্রেমীদের মধ্যে । ১৯৫৬ সালে বিশ লাইব্রেরী 
এসোসিয়েশনের বাতিক অধিবেশনে এক বন্ত! দুঃখ জানিয়েছিলেন ই 

Undoubtedly reading is the chief sufferer of Television. 
অধ্বুন৷ এই আশংকা নানা আকারে দেখ। দিচ্ছে, কেননা আজ বইয়ের অনেক 
প্রতিদ্ধন্দহী, আমাদের বই পড়ার অবসর যার! কেড়ে নিচ্ছে । সিনেমা, রেডিও, 
টেলিভিশন ৷ ছাপার অক্ষরের থেকে এদের আকর্ষণ সাধারণ মানুষের কাছে নাকি 
ঢের বেশী । 
"_ নাকি আমাদের কুচি বদলে যাচ্ছে ফিজ্ন-রেডিও-টেলিভিশনের সহজলভঃ 
মনোহারিত্বে । এমন আশংকা পৃৰিবীর চিস্তাবিদদের অধুনা খোরাক বটে কিচ্তু 
আসল পরিসংখ্যানের ভ্রগত আমদের অন্যন্রপ সংব্যদ এনে দের ॥ চিন্তাশীলেরা 
তাতে স্বন্ডি পেতে পারেন । এমন কি, এমন খবরও যদি পাই যে ই:ংলণ্ডে. 
টেলিভিশন শোনেন ১৬০ লক্ষ লোক আর সাধারণ লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়েন 
১৩০ লক্ষ লোক ।* তবু কিন্তু তাও আনাদের বিচার্য' ছবির সমস্ত দিক নয় 
_ কেননা এর সংগে এ খবরও উল্লেখযোগ্য যে _(টেলিভিশনের শবরদারী বাড়া সত্বেও) 
770৯) Courier : February, 1957. 


৬২ গ্রন্থাগার [৩য় সংখা। 


বছরের পর বছর বৃটিশ পাবলিক লাইত্রেবী আর কাউণ্টী লাইৱেরীর পুস্তক এবং 
পুশুক আদান প্রদানের সংখ্যা জন হারে বেড়েই চলেছে । 

রোদ, জল, ঝড়, উই আর দরের হাত থেকে যাদের বাঁচানো যাচ্ছে তারা 
ফথেম্ট পরিমাণে অপগ্ঠিত থাকছে বলে যে ক্ষোভ শোন যায় তা কতদংর বিশ্বাস: 
যোগ্য তার হিসেব কষে বার করা যায় । কেনন৷ রেডিও-টেলিভিশন-আল সিনেম। 
জগতের প্রতিশ্বন্বিততা বই পড়ার সপূহা। কতটুকু আর নম্ট করতে পারে! 
বরণ পাল্টে তাদেরই লাগালো যায় বই পড়ার স্পৃহা জ্রাগানোর কাজে । যে 
কোনে! সাধারণ-গ্রন্থাগার-করীদের এ অভিজ্ঞতা নতুন নয় যে যখনই কোনো 
পরিচিত কি অপরিচিত উপন্যাস চিত্রে ক্মপায়িত হয়েছে তখন অন্তত সেই চিত্রের 
থাতিরেই সে উপনঢাসেন্স চাহিদা বেড়ে যায় প্রার প্রত্যেক বড় গ্রশ্ধাগারেই ॥ 
অপঠিত উপন্যাসের চিত্রব্ূপ তার মন্ত বিজ্ঞাপন ॥ এমন কি প্রকাশকের হিসেবেও 
এই চিত্রায়িত উপন্যাসের প্রতিক্রিমাও কম লাভজনক নয়। চমৎকার এক 
উদাহরণ আছে আমেরিকায় । বিখ্যাত মাকিণ লেখক ও জীবনীকার কার্ল 
সাওবার্গের রচন। নিয়ে বিশেষ প্রোগ্রানে টেলিভিশনে দেশমক্স যখন প্রচার চলেছিল 
তার কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই দেখা গেল সাশ্ডবার্গের সমস্ত বই আমেরিকার প্রাল্প সব 
দোকানে উজাড় হয়ে বিক্রি হোয়ে গেছে । ফাশ্সের সাপ্তাহিক টেলিভিশন প্রোগ্রামে 
নতুন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন হযেছে । প্রতি সক্তাহে প্রকাশিত উল্লেখষোগয বই আর 
তাদের লেখকদের টেলিভিশনের পপর হাজির করান হয়। লক্ষ লক্ষ দর্শক 
আর শ্রোতাদের সাননে লেখককে লেখানো আর তাঁর মূল বক্তব্য শোনানো হয় । 
চমৎকার এই ব্যবস্থা । টেলিভিশন ব৷ সিনেমা, প্রতিদ্বম্দিততার আসর থেকে সরে 
গিল্পে ছাপার অক্ষরের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে । 

বইয়ের সংগে রেডিও ও টেলিভিশন আর ফিক্মব্রগতের প্রতিষ্বহ্দিততা। কত 
অসার তার বিস্তৃত হিসেব পূৃৰিবীর বাৎসরিক পুস্তক প্রকাশনায় পরিসংখ্যান 
বিচার করলেই মিলবে। ইউনেসকোর হিসেব থেকে জানা বায় যে সার পৃথিবীতে 
প্রতি বছর পাঁচশো কোষ্টর € ৫.০* 








(২) ইউনেসংকো। থেকে ভারপ্রাপ্ত মিঃ আর, ই. বার্কার সংকলিত "বক্স 
ফর অল" বইতে পৃথিবীর প্রকাশিত তাবৎ বইয়ের খবর নানান হিসেবে আর 
পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয়েছে । বই রাজোর অনেক চমকপ্রদ খবর পাওয়া 
বাবে এই বইতে । 


আবাঢ ই 


আর, ক্রনবর্ধনান হার এই প্রকাশনা ॥ 


১৩৬৪ ] 


্রন্থাগার 


৬৩ 


পথিবীর শতকর। ৭৫০ বই ছাপা হয় 


মোট দশট। দেশ থেকে বাকী ২৫ আসে তালিকার অনা ৫টা দেশ পেকে। 
প্রকাশিত বইয়ের অর্ধেক অংশ চলে খাম স্কুল কলেজে পাঠা পুস্তক হিসেবে 


বাকী অর্ধেকের প্রধান অংশীদার হোপ পৃথিবীর গ্রশ্থাগাপ্র সন্হ । 


বাকা 


সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে সারা দংনিগার বই রাজের অনেক খবর বার করে 









































নেওয়। যায় ॥ বই প্রকাশের হিসেন নত প্রথন দশট। দেশের পরিসংখ্যান এখানে 
তুলে দেওয়া হল £ 
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এক ভারতবর্ষ আর চীনের পুলক সংখ্যার হিসেব পাওয়। গেছে কেবল 


৯৯৬০ সালের । 


আর কোনো বছরের পাওয়া, যায়নি । 


চীনের কি অবস্থা 


জানি না, ভারতে এখনও বই প্রকাশনার জগতে অতুলনীয় অরাক্রুকত। ॥ মোট 


১৯ 


৬৪ গ্রন্থাগার [ ওয় সংখা 


বইয়ের সংখ্যা দরের ক) ভারতের ১৪টা প্রধান ভাষার * কোনটায় কত বই 
বছরে প্রকাশিত হয় তারই বা হিসেব কে রাখছে ? ভারতীয় প্রকাশন। এগত 
এক নিবিকলপ৷ চিন্তাহীন রাঞ্জো বাস করে । তাদের ন। আছে হিসাবের দায় 
না আছে জাতীয় কর্তব্য । সরকারী ভাবে যে খবর তাঁর! প্রকাশ করেন 
সনয়ে সময়ে তার সংবাদ-গুকুত্ব বাহুল্য মাত্র *। আর কপিরাইট লাইব্রেরী 
হিসেবে জাতীয় গ্র“থাগারের অসহায় দশা এখনও ঘোচে নি । আস্ত জাতীয় 
গ্রত্থাগারের কাছ থেকে পনভ্তক পরিসংখ্যান আমরা আশা করতে পারতুম ॥ 
শিক্ষার হার, মোটামুটি গ্রন্থাগারের প্রসার, নানান পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বদ্ধ 
এরকম আরো নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিচারে আমাদের জাতীয় উদ্নতি 
আন্দাব্র ৫) করে নিতে হবে । অন্ততঃ যতদিন শিক্ষার হার উদর্বমত্খী ততদিন 
আমাদের বইয়ের জগত ক্রমপ্রসারশীল এরকম ধারণা অযৌক্তিক নয় ॥ 


উদাহরণ হিসেবে আমাদের আদর্শ স্থানীয় হোল জাপান । যদিও বই 
প্রকাশের সংখ্য! বিচারে ( ১৯৫০ সালের সংখ্যা ১৯৫২ সালে ) ভারতের প্যান 
তৃতীপ্ল "তব প্রয়োজনের তুলনায় এ হিসেবের গুক্রত্ব অসম্ভব রকমের কম । 
কেনন! প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু দেশে মোটে ৪৭টী বই প্রকাশ হচ্ছে। 
ইউনেসূকো। যে তালিকা ছাপিক্সেছেন € বুকস ফর অল) আমাদের শ্বান 
সেখানে মাত্র চীন দেশের উপরে ৷ ১০ লক্ষ অধিবাসী পিছু পহন্তক প্রকাশের 
নিম্লতন সংখ্যা হোল চীনে (১ লং তালিকা দুদটব্য )। তবু চীনের শিক্ষা 
জগত আমাদের থেকেও ক্রনপ্রসারশ্দীন । ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তার পরি- 
সংখ্যানের চেহারা বদলালে আনাদের অপ্রত্যাশিত বিস্নয়ের কিছু থাকবে ন। ॥ 
হয়তে। অনতিভবিষাতে আমাদের এ দশাও ঘুচবে, কিন্তু তা একান্ত নির্ভরশীল 
শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ॥ ভারতীয় গণতস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অশিক্ষিত 
মান্যযদের পরিচালনা করে--ভাই দিলেমার প্রসার ষবেদ্ট থাকলেও € এবং 
টেলিভিশন বোধ হয় একটিও নেই ) ফিল্ন কা রেডিওর প্রতিদ্বন্দিতা এখানে 





(৩) বাংলা, অসমীয়া, গৃজরাটা, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মিয়ী, মালয়ালম, 
মারাঠা, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু. উদ্্দদ । 
(8) 1. Indian Publishers and Bookseller, 2. Publishers’ 


Monthly, 3. The Book-Tradcer Bulletin, 4. The Book Trade 
Review. 
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চিন্তারও বাইরে । তবু এই গ-পশিক্ষার বিরাট আসবেও আনাদের প্রকাশকরা 
আর একটু তৎপর হওয়ারও সংযোগ খুন্দে নিতে পারেন ( তাঁদের লাভের 
কড়ি বন্রায় রেখেও )। যে কোন গ্রত্থাগার-কমী আমার এই অভিনত নিশ্চয়ই 
সমর্থন কোরবেন ॥ 


জাপানের যে ছবি ফুটে উঠেছে পরিসংখ্যানে তার তুলনা ভারত ও চীনের 
সংগে কোনক্রমেই করা চলে না। কেবলমাত্র উদ্ধৃত সংখ্যার শিক থেকে নয় 
জাপানের সর্বাদীন জাতীয় উন্নতি এশিয়ার কোন দেশের সংগেই তুলনীয় নয় । 
শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং মানসিক উৎকধ তায় তাদের আসন বিশ্বের উন্নততর দেশের 
পাশেই সংগৃহীত ॥ এক রাশিয়। ছাড়া তাদের বাৎসরিক বই প্রকাশের বাধিত 
হার বইয়ের চাহিদার নিশ্চিত ব্যা্যেমিটার € অর্থনীতি অনুযায়ী এখানেও চাহিদা 
ও যোগানের মেকানিজম্‌ অবশাই ক্রিয়াশীল )। এখানেও ফির্ন ব্রেডিও- 
টেলিভিশনের প্রতিচ্বশ্পিহতার কথা ওঠে ! কেননা জাপানের টেলিভিশনের প্রায় 
আড়াই লক্ষ গ্রাহক (১৯৫৩ সালে ইউনেস্কোর হিসাব অনযায়ী 2 Courier 
May 1956) । তব্দ পদস্তক পাঠস্পৃহা হাসের অভিযোগ এদেশে ওঠে না এবং 
উঠতেই পারে না॥। কেনন। তাদের বাৎসরিক বই প্রকাশের ক্রুত প্রগতি 
টেলিভিশনের চটকদারী মনোহারিত্কে নিশ্চিত পরাজিত করেছে । জাপানের 
শিক্ষার হার শতকর। ৯৮। আগর প্রতি দশলক্ষ লোক পিছু ১৯৯টি নতুন 
বই ছিল ১১৫২ সালে । তিন বহুরে তা বেড়ে দিয়েছে ২৪৮ € ১৯৫৫ ) । 
১৯৫২ সালে সতেরে। হাজার ভিনশেঃ ছয় ছিল প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা, 
১১৫৫ সালে প্রকাশ পেয়েছে একুশ হাজার ছশে। তিপ্পাদন। পৃথিবীর প্রধান 
৯ ভাবায় প্রকাশিত বই সংখ্যার এধ্যে প্রতি ৮টা বইয়ের একট! হবে জাপানী 
ভাবায় ১৯৫২) ৷ উল্লিখিত ৯ট) ভাবার শতকরা ১১'৭টা বই হোল জাপানী 
ভাষায় প্রকাশিত । 
। ভাবা । ই ॥ প্ৰকাশস্থান । ঃ ॥ শতকর! হিসাব ॥ 
ইংরাজী গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাম্তর, দক্ষিণ আফি.কা $ . ২১৮ 

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলযাওস (ভারতের 
কোনো তথ্য নেই )॥ 
স্লাশিয়ান 5 সোভিরেট রালিয়। | 
জ্দার্মান হ মুল জার্মান ভুক্খও, অস্রীরা 
% সুইজ্যরল্যাও ॥ 


১৬১৯ 
৯৫৪ 
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॥ ভাষা ॥ 1 প্রকাশসথান ॥ হ $ শতকর। হিসাব । 
জাপানী ২ জাপান ৷ £ ১১৭ 
ফরাসী 3 ফ_1-স, বেলজিয়াম, মরকে।, হ ৯৮ 
স্পেনীয় হ স্পেন, আর্জেণ্ইনা, ল্যাচীন আমেরিকা । £ ৭ 
ইটালীয় হ ইটালী, সংইজারলযাণ্ড । : ৬৭ 
পর্তুগীজ £ পর্তুগাল, ৱাজিল । : «8 
চীনা : চীন ৷ ঃ 6৮ 

১০০ 

€ তালিক। ২) 


অনুবাদ সাহিতোর দিকেও যদি তাকানো স্বায় তাহোলে বিশ্বের সেরা 
অন্দবাদকারী দেশগ্দলির পাশেই তার স্থান__অন্বাদে প্রথম পাঁচটা দেশের 
পঞ্চম স্বান হোল জ্ঞাপানের ৷ 
















দেশ 3 অনুদিত বইয়ের সংখ্যা 
জার্মানী : ১৮০৬ 
( ফেডারেল ও রিপাবলিক ) { 
কাস ৫ ৯৪৫২ 
পোলাও হ ১৩৪৭ 
ইটালী £ ৯১১৬ 


১০৬৩ 





জাপান 


€তোলিক। ৩) ( ইনডেক্স ট্টানস্লেশানাম্‌ £ ১৯৫৬ £ ইউনেসকো! ) 


ওপরের এই তথ্যন্গুলে) থেকে জাপানের পুলুক-প্রীতির নিশ্চিত নমদ্না। 
পাওয়া যায়, য। নাকি আমাদের, দেশেও অন্দকরণীয় ॥ 

বই পড়ার *প্‌হ। পৃথিবীতে ক্রমে বেড়েই চলেছে । ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
এই হোল একমাত্র আশার কথা । তব্য আজ পৃথিবীর অর্ধেক লোক শিক্ষার 
আলোক ঘেকে বন্টিত। বইয়ের আলোর প্রবেশদ্বার সেখানে রুদ্ধ ॥ তবু 
শিক্ষিত মানুষের প্রাণান্ত চেস্টাম্প পৃথিবীর নানা দেশে অশিক্ষার- অন্ধকার 


আষাঢ £ ১৩৬৪] গ্রন্থাগার চে 


আজ দূর হোতে চলেছে । ফে সব দেশে এখনও সবে মাত্র শিক্ষার আলেো। 
গিয়ে পেচোচ্ছে সেখানে এক অসীম সম্ভাবনার অবকাশ প্রনকে রয়েছে ৷ 
তবু সেখানে অধুনা বই প্রকাশের যে সমস্যা ইউনেস্কো ত! তুলে ধরেছে £ 

The difficulty is not so much in printing. since there are 
various machines and techniques in existence which are designed 
to produce books and other printed matter in small quantity 
ks The difficulty is to find or train compcetcnt authors or 
translators ; to obtain supply of materials ( such as paper, type 
and machinery )**----to distribute the finished product under 
conditions of great distances ond poor communications ; and 
above all, to find the money. (Courier : Feb. : 1957)! আসলে 
ব্যক্তিগত চেষ্টার অশিক্ষার অন্ধকারের এই বিরাট যবনিক। তোল যাবে না। 
বলিষ্ঠ পরিকল্পনায়, অফুরন্ত কর্মে স্ছোগে শত শত মানুষের চেস্টা এখানে নিমোগ 
করতে হবে । লেখক, অন্বাদক, শিল্পী, মুদ্রাকর, প্রকাশক, ব্যবসায়ী শিক্ষক 
এক বিরাট মেকানিন্দনের অন্তর্ভুক্ত হবে ॥ এককালে খুণ্টান মিশনারীরা অন্ধকার 
দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । গণশিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টান্ল এ ধরণের 
একক উদ্দীপনার হরতো স্থান ছিল । কিন্তু আজ কাজের ক্ষেত্র বধ সহশ্র গুণে 
বেড়ে গেছে । এখানে মনুষ্টমেয় বক্র স্বার্থত্যাগে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষকে 
শিক্ষার আলোকে মুক্তিস্নান করানে। যাবে না ॥ সরকারী অর্থ, প্রচেষ্টা ও পরি- 
কহপনার যোগাযোগে টেনে আনতে হবে সাধারণ মানুষকে । সোভিয়েট রাশিয়া 
এখানে প.থিবীর আশ্চর্য উদাহরণ স্থল ॥ কুরিয়ারে প্রকাশিত একটা সংবাদ তুলে 
দিই এখানে £ 

A forcign visitor to the Soviet Union last yeat expressed 
surprise at the large number of street.vendors, he sow, selling 
books on commission basis (or the overcrowded bookstores of 
Moscow. The strecet-vendors are almost as common as the 
ice-cream stands he reported, adding: “Russia to-day isa 
nation of readers, and book production, olthough immensely 
Increased since the second World War, has not yet begun to 
satisfy the demands’. (Courier : Feb 51952) 

রাশিয়ার বই আর বইয়ের জশত সম্পর্কে ইউনেসকোর দণ্তরে যে খবর 
এসে পে চোচ্ছে তার পরিসংখ্যান আমাদের অনিবার্য বিদ্দরের উৎস ॥ কফুরিয়ারের 
ভাষাতেই £ Figures for 2 single year are staggering, those for the 
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38 year pcriod from 1918 to 1955 are almost astronomic 1 
আমাদের এক নৰ্বর তালিক। দেখলেই দেখতে পাব যে এক ১৯৫৫ সালেই রাশিয়ায় 
প্রকাশিত বইয়ের সংখ্য। চয়াম্ন হাজার সাতশো বত্রিশ । এই সমস্ত বইয়ের 
প্রতিলিপি সংখ্যা (কূপি) ১০০ কোচীকেও ছাড়িয়ে গেছে । অসম্ভব দ্রতগতিতে 
রাশিয়ায় বইয়ের জগৎ সম্প্রসারণশীল । রাশিরাতে ৮০টা ভাষা । ১৪০টা 
উপভাষ৷ । মোট ১৬টা রিপাবলিকে ৩৮ বছর ধরে ১২২টা ভাষায় পুল্ডক রচন। 
হচ্ছে । যে সব ভাষায় প্রাক বি*লব যুগে কোনোদিন কোনো বই লেখা হয় নি, 
কথ্য-ভাষা হিসেবে পরিগনিত ছিল, তার৷ অনেকেই আজ আধ:নিক বর্ণ লিপিতে 
সৰ্দিত । আধ্বনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃত সড়ক উম্মুক্ত হয়েছে তাদের 
লিপি মাধামে ॥ সরকারী: উদ্যোগ সেখানে বইয়ের জগতে নিয়ত কর্মশীল । 
তাই বই প্রকাশনায়, বই পড়ার উদ্যোগ প্রসারে সেখানে সংচিন্ডিত পরিকত্পন। 
নিয়োক্ষিত। অবিষ্বাস্য দ্রুতগতিতে বই পড়ার «নেশা ছড়িয়ে পড়েছে 
রাশিয়ায় । যে তুলনায় নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে ভার সংগে তাল রেখে চলেছে 
বই পড়ার নেশা । এষেন অনেক দিলের উপ্পবাসী মান্ষের সামনে প্রচুর 
খাবারের ঘাল। রেখে দেওয় ॥ এমন একটা অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে Courier : 
“The people of the Soviet Union have so great a passion for 


things cultural that itis said they will read any good book they 
can lay their hands on” 1 


কেবলমাত্র সোভিয়েট দুনিয়া বলে নয়, পৃথিবীর যে কোনো অন্ধকারতন 
দেশে ক্রমপ্রসারিত শিক্ষার হারের সংগে তাল রেখে লেখক, শিক্ষক, প্রকাশক» 
মুদ্রাকর ও সরকারী উদ্যোগ ও অর্থের পরিকল্পনা মত যোগাযোগ ঘটালে 
শিক্ষার প্রদীপ এক অনাস্থাদিত দুনিয়া আলোকিত করে তুলবে, সেখানে রেডিও- 
টেলিভিশন-ফিজ্নের সুলভ মোহ কোনক্রমেই বইয়ের একাধিপত্য নষ্ট করতে 
পারবে না ॥ এমনিতেই পৃথিবীর অন্য অংশে যখন বইয়ের রাজত্বে “'লেসে 
ফে'রের” ( 1/0i55€7 {৮৫ ) প্রাধান্য সেখানেও বইয়ের প্রতিদ্দন্দদী কেউ নেই। 
বই পড়ার মোহ থেকে শিক্ষিত মানুষ কোনদিনই বিচ্যুত হবে লা॥। তার ক্ষুধার্ত 
চৈতন্যের একমাত্র খোরাক হোল বই । আর বই সম্পর্কে স্মরণীয় সেই সাধুবাক্য ই 
“There are no unintefesting except non-interested readers” 1 
আসলে কোন বই কোন দিন আকর্ষণ হারাবে না একজন না একজন পাঠকের 
ক্ষুধার সম্পদ তার লিপির আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে । এই ক্ষুধার 
সম্পদ ভাহিদা মত জোগান দিতে জানলেই পৃথিবীর আশ্চর্ষতম ম্যজিকের সন 


আবাঢ় £ ১৩৬৪ ] শ্রস্থাগার ৬৯ 


oe 

* হবে; এমনিতেই দেখি প্রতিদিন প্রতিমৃহর্তে পৃথিবীতে বইনের সংখা।.বেড়ে 
চলেছে । আবাদের এক নম্বর তালিকা থেকে রাশিয়া, চীন ও ভারত বাদ দিলে 
বাকী ৭ট। দেশের পরিসংখ্যান হিসেব করলে দেখতে পাবে? যে প্রতি ৫ নিনিটে 
সাতটা দেশের থে কোন এক ন্ানে একটা ন। একট! নতুন বই সু:ষ্ট হয়েছে ১৯৫৫ 
সালে । রাশিয়া, চীন ও ভারতকে বাদ দিলে বাৎসরিক নোট নতুন বইয়ের যা 
হিসেব পাবো তা হোল হ 


৯৯৫২ £ ৮৮৬১৯ ১৯৫৩ = ৯২,৩৭৬ 
? ১৯৫৪ £ ৯৩,৩৬১ ১৯6০৫ £ ৯৮,6০৯ 


এই পরিসংখ্যান মতে ক্রমপ্রস্যরিত বইয়ের জগৎ ॥ পনুন্তক চাহিদার এই 
সংশয়হীন ব্যারোমিটারে আমরা ধরে নিতে পারি যে বই পড়ার আগ্রহ পৃথিবীতে 
দ্বুতগতিতে বেড়ে চলেছে {৯ এই আগ্রহ সম্পূর্ণ নষ্ট করার মত শব, পক্ষের 
সন্ধান আজো পাওয়া যায় নি । রোন, জল, ঝড়, উই আর ই'দুরের এ্রতিহাসিক 
শত্রুতা আজ ধর্তব্যের মধোই নয় । নতুন যুগের শত্ররাও কেউ বই পড়ার 
নিকুক্ষিপ্র অবসর কেড়ে নিতে পারবে না॥ এনন কি হিটলারী শত্রুতাও 
চিরপথায়ী নয়। বই আর মানুষের আত্মার ঘনিষ্টতর সম্পর্কের চিরস্থায়ী 
বাঁধন ক্রমশই দৃড়তর হতে চলেছে । বই সম্পর্কে ইঞ্টম্যানের সেই মনোরম 
সাধ্‌বাক্য তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না৷ £ ০ 

“The books are not papers and ink and cloth, they are 
persons. For the most part they are a company of immortals 
who have weathered the centuries and are now marching 
towards eternity. They invited me to walk with them a lictle 
way. They open their hearts to me. They told me their adven- 
tures, their romances, theit meditations and their exploration 
of the inner world. They lifted my horizons. They made me 


laugh and cry and rejolce to be living in the same ৮৮০1০ 


They invite you too. (F. Eastman : Books that have 31 aped 
the World). 





বইয়ের আমস্রনে যখন আপনি আমি সংখ্যার সংখ্যায় সাড়া . দিচ্ছি 
তখলে। কি-তু দুনিয়ার অর্ধেক মনুষ বইয়ের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখবার 
সযাগই পাচ্ছে না । বইয়ের মূলা অধ দুনিয়ার কাছে এখনো। অপরিজ্ঞাত । 
রেডিও-পিনেমা-টেলিভিনন না থাক (যেমন আফি,কার মধ্যদেশে, কি পৃথিবীর 
অক্ষভমি প্রান্তরে ) কিন্তু অন্য এক শত্রুতার অবশেষ থেকে যাচ্ছে । শাস্ত্রী 
মশাই কথিত এই এ্তিহাঙ্গিক তালিকার সেই শেষ অবশেষটনকু । বইয়ের 


৭০ শ্রশ্থাগার 


[তয় সংখ্যা 


শেষ শত্রু এবং বোধ হয় মোক্ষম শত্রু হোল নিরক্ষর মানুষেরা । অশিক্ষার 
অন্ধকারে এই অমলা সম্পদের কোন মূলাই নেই ৷ 


একমাত্র হাতিয়ার হোল শিক্ষার প্রসার । বইয়ের এই শেষ শত্রু বধের নিশ্চিত 
আয়োজনে শ্বজ শিক্ষিত মানুষের দেশে প্রশ্থাগার সমৃহের ভূমিকা অনেকখানি ৷ 


আসলে এই লত্রুনাশের 


ভারতবর্ষে প্রকাশিত পর-পত্রিকার পরিসংখ্যান 


(১৯৫৬ সাল) 
ভারতবর্ষে প্রকাশিত মোট পত্র-পত্রিকা 
তন্মধো-মাসিক পত্রিকা 
সাপ্তাহিক পত্রিকা 
পাক্ষিন্ত পত্রিকা 
দৈনিক পত্ৰিকা 
প্রদেশ হিসাবে-_ বোম্বাই হইতে 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
উত্তরপ্রদেশ হইতে 
মাদ্রাজ হইতে 
দিল্লী হইতে 
বিহার হইতে 
উড়িষ্যা হইতে 
মধ্যপ্ৰদেশ হইতে 
আসাম হইতে 
ভাষা হিসাবে_হি্দী ' 
ইংরেজী 
বাংলা 
ডু 
গুজরাট 
“মারাঠি ও তামিল 


অন্যান্য 
হিন্দী পত্রিকার মোট সংখ্যা 


ইববেজী পত্রিকার মোট সংখ্যা 
বাংলা পত্রিকার মোট সংখ্যা 
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মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সাথারণ গ্রন্থাগার 
বিনয়েন্দ্র সেন গুপ্ত 


নিঃশুক সাধারণ গ্রতথাগারের ( Freee Public Library ) প্রথম প্রতিষ্ঠা 
থেকে একে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব যুক্তরাণ্ট্রের। ১৮৫২ সালে 
বোচ্টন পাবলিক লাইব্রেরীর প্রথম বাধিক রিপোটে' বলা হয়েছিল যে সাধারণ জ্ঞান 
অর্জনের মাধামগুলি এমনভাবে প্রচারিত হওয্পা! উচিত যাতে সমাজের বেশী সংখাক 
লোক সমাজ ব্যবদথাব্ মূলগত প্রশ্নগৃলি সম্পর্কে পড়াশুনা করে এবং চিন্তা করে । 

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমশিল্পের প্রসারের ফলে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজ্জন 
ঘটল, জ্রনগণের মধ্যে পুস্তকের াহিদ। বাড়ল এবং গ্রন্থাগার হল সর্বজলেন 
অবিরত জ্ঞানার্জলের প্রতিষ্ঠান ॥ অবশ সণ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মেরীল্যা গু 
ও নর্থ ক্যারোলাইনার জেলায় জেলায় গ্রন্থাঙ্মার প্রতিঠিত হয়েছিল ॥ তারপরেই 
নিউইংল্যাণ্ডের ছোট সহরগৃলিতে গ্রচ্থাগার গড়ে ওঠে ৷ প্রথম দিকের শস্বাগার- 
গুলি সাধারণতঃ চীদাভিন্তিক কিংবা কোন সংস্থার ম্বারা পরিচালিত । শিল্প 
সংস্থা বা কর্মচারী সংঘগুলি তাঁদের সভাদের জনা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন ॥ 
প্রগতিমলকভাবে নিঃশুহ্ক গ্তশ্বাগার স্থাপনায় ম্যাসাচুসেটস: অগ্রগন্য কারণ 
এখানেই প্রথম জাতীয় অর্থভাণ্ডার থেকে সাধারণ গ্রচ্থাগার স্থাপন ও পরিচালন 
আইনগতভাবে স্বীকৃত হয় ॥। তারপর থেকেই শ্রম্াগার মাকিণ ভীবনের অংগীভূত 
হয়েছে । পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় স্বানিক হওয়ার বৈশশ্টে গ্রন্থাগার 
মাকিণ ভবনের এতিহ্যের মূলে প্রবেশ করেছে । ১৮৭৬ সালে মাকিণ গ্রচ্থান্মার 
পরিষদ স্থাপিত হয় ॥ তারপর থেকে এই পরিষদ গ্র“থাগার পরিচালনায় মান 
নির্দেশ করে এবং নৃতন ধারার প্রবর্তন করে এর যথেষ্ট উদ্নতি সাধন করেহেন। 
সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাম্মরে সর্বাপেক্ষা, বেশী শ্রত্থাগারের সমাবেশ হয়েছে । 
দেশের ছোট বড় সব সহরেই ছড়িয়ে রয়েছে তারা । আটটী সাধারণ গ্র্থাগার 
আছে যাদের প্রতোকের গ্র্থসংগ্রহ ১০ লক্ষের কিছু বেশী আর যোলটী আছে 
যাদের গ্রদ্থসংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষের মধ্যে ॥ এই গ্র্থাগারগুলি সাধারণ 
পাঠকদের চাহিদী মেটায় । গবেষক বা বিদ্ববিস্ালক্লের অধ্যালকর। এদের ওপর 
নির্ভর করেন না। অধিকাংশ গ্রন্থাগাক্সই তাদের শাখাগুলির জনা বইএর 
একাধিক কপি রাখে । বহুজ্জনপোষিত এই সব প্রশ্থাগারগৃলির আকলিক শাখার 


৭২ গ্রন্থাগার [ ৩য় সখ্য 


পুন্ডক সংগ্রহে আঞ্চলিক ক্ৰচি ও মানসের পরিচয় মেলে । উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
Enoch Pratt Free Library, Balimorc; লিউইরর্ক সাধারণ প্রচ্থাগার ; 
Cleveland সাধারণ গ্রশ্থাগার ; এবং বোচ্টন সাধারণ গ্রচ্থাগায় ॥ বরস্কদের 
বইপড়৷ এবং পাঠ পরিচালনে স্ঘানীর গ্রন্থাগারের ভূমিকা, স্পছট ॥ সমন্ড রকন 
পাঠপ্পহাকে উদ্দ্রীবিত করা এবং সর্বপর্বারের প্াাঠান্শীলনের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
সমস্য পাঠক সমাজ তথ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, এবং সমষ্টির উপযোগী 
গ্রশ্ব সক্ষ্র করা এদের কাজ । পাঠস্পৃহাকে উক্প্রীবিত করার নানারকম উপায় 
এরা উদ্ভাবন করেছেন । পভ্তক প্রদর্শনী এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য । অনেকে 
বিশেষ উপলক্ষ্যে সেই সময়ে আলোচ্য বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন । 
মাকিণ গ্রথাগার পরিষদ প্রতি বছর, তার আগের বছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগা 
বইয়ের তালিকা প্রস্তত করেন । হাজার পাঠক উৎস কভাবে এই তালিকার প্রতীক্ষা 
করে ॥ অনেক গ্রশ্থাগার ব্যক্তিগতভাবে পাঠকদের বিশেষ অন্দশীলন বা! 
কোৌত্হলের বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করে রাখে_এবং নূতন বই কেনা হলে যে 
পাঠক সেই বিষয়ে আগ্রহী তাঁকে জানিয়ে দেয় । 

এ ছাড়া কতকগুলি গ্রথাগার টেলিভিসনকে পরীক্ষামূলকভাবে পাঠস্পৃহা। 
জাগানর কাজে ব্যবহার করছে । অনেক গ্রচ্থাগারে Readers" Adviser বা 
পাঠকের পরানর্শদাতার। পদ সৃষ্ট করে ব্যক্তিগতভাবে পাঠককে সাহায্য করা 
হচ্ছে । তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে সহানুভূতির সংগে শিক্ষা অপ্যসংগ্রহ ও চিত্তরবিনোদনের 
ক্ষেত্রে বাক্তিক প্ুয়োজন মেটানো, অবশ্য শিক্ষাগত প্রয়োন্রলই প্রাধান্য পাবে । 

কতকগুলি গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত দুই রকম ভাবে পাঠকশোর্লির সহায়ত 
করে__ ক্লাব, বিবিধ সংস্থা, কর্মপ্রতিষ্ঠান এবং বাক্তির নিকট সাহায্য পে ছে দিয়ে 
এবং বিভিন্ন পাঠকগোর্টিকে গ্রতথাগাবে আসন দান করে । গ্রন্থাগারের সমস্ত 
যো প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রশ্থরাজির সম্যক ব্যবহারের ফলে সাংস্কৃতিক 
উৎকর্ষলাভ যাতে পাঠকবর্গ আরও বেশী পড়েন এবং সমালোচনামলক ভাবে 
পড়েন । শতকরা চল্লিশটী গ্তণঘাগার তাদের বইপত্র এবং অন্যান উপকরণকে 
ভি করে নিজস্ব কর্ম স্‌চী তৈরী করেন: বড়ো বড়ে। প্রচ্থাগারের ভ্রাম্যমাল 
শাখা আছে ॥ যে সব জারগার গ্রশ্বাগারের স্বারী শাখা নেই সেখানকার বালক 
বালিকা এবং বদ্স্কদের জন্য বই পোঁছে দেওয়া হয় । কোন জেলার যিনি 
বাস করেন, কাজ করেন এবং বিস্তালরে যোগদান করেন তাঁকেই লাইব্রেরী কাড, 
দেওযা হর ৷ এই একই কার্ডের সাহায্যে শ্রামামান গ্রশ্থান্যার থেকেও বই 
নেওয়া বায় । কিন্তু এখান থেকে তথ্যসংগ্রহ কর! বার না। কেত্রীয় প্রশ্থাগার 
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এবং তার নিকটবন্তাঁ শাখায় এই কাজ করা হয়। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী 
অল] সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে একটু অন্য রকম ॥ এই দুষ্ট গ্রত্থাগার থেকে 
সাধারণ পাঠক ছাড়া গবেষকদেব্রও সাহায্য করা হয় । নিউইয়র্ক গ্রশ্বাগার 
পৃধিবীর অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্বাগার যার পৃদ্তক সংখ্যা ৪০ লক্ষ এবং বছ 
বিষয়ে সমন্ধে ॥ ভেট্রয়েট সাধারণ গ্রস্থাগার মধা-প্রতীচোর ইতিহাস গ্রন্থে 
সমন্ধে ; ক্লীভঙ্গ্যাণ্ড সাধারণ গ্র-্থাগারে লোকসাহিতোর একটী বিশেষ সংগ্রহ আছে । 

এবার Enoch Pratt Free Libraryর কর্মপম্ধাতি সব্বদ্ধে কিছু বলব । 
এখানে ১ জন সদস্য দ্বারা গঠিত বোর্ড অব ট্রীন্লিজ আছে ॥ 

প্রকাশন বিভাগ দন্টী শাখায় বিভক্ত ; একজন ডিরেক্টার এবং একজন সহকারী 
ডিরেক্টর আছেন ? ডিরেক্টরে। অফিসে আছেন একজন সেক্রেটারী, একজন 
একজিকিউটিত এাসিষ্ট্যাণ্ট, তিনজন এযাসিষ্ট্যাপ্ট € তাদের মধ্যে দুজন পার্ট 
ডাইম ), সাতজন স্টেলোপ্রাফার এবং ছাপাখানা তিনজন সহকারী ৷ ডিরেকুরের 
অফিসে আছেন একজন সেক্রেটারী, এবং এডনিনিপ্টেটভ এযাসিষ্ট্যান্ট, তিনন্দন 
দ্বার-পরীক্ষক, এগার জন বেয়ার ( তার মধ্যে ২ জন পার্টটাইম ) এবং একজন 
সইচ.বোর্ড দেখবার লোক । পারসোনেল অফিসে ২ জন অফিসার এবং তিনজন 
সহকারী : প্রদর্শনী এবং প্রচার বিভাগে একজন কর্মকর্তা এবং পাঁচজন সহকারী 1 

নিয়ামক বিভাগের (Processing Division) (১) পদস্তক-সংগ্তহ বিভাগে 
(acquisition) আছেন একজন প্রধান, একজন বইএর অর্ডার দেন এবং আরও 
পাঁচজন আছেন তার মধ্যে একজন দলিলম্পত্রের (৭০০৩1775085) রক্ষক, একন্জন 
সাময়িক পত্র পত্রিকার তত্বাবধানে একনন কেরাণী এবং একজন সহকারী সহ কাজ 
করেন ॥ (২) সড়ীপ্রনয়ণ বিভাগে আছেন একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক 
সহকারী এবং আরো ব্রিশজন ॥ (৩) বই বাঁধাই বিভাগে একজন প্রধান এবং 
আরো যষোলজন । এ ছাড়া আছে কেন্্রী় জনসংযোগ বিভাগ- বাণিজা ও 
অর্থনীতি বিভাগ ( একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং একজন 
সহকারী )॥ (৪) শিশু বিভাগে একজন প্রধান এবং আরও তিলজন । (9) 
পদদ্তক সন্ঞালন ও সু-পাঠঃ গ্রথ বিভাগে তিনজন থাকেন, সঞ্চালন ও 
রেজিম্টেসন বিভাগে একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং আরে৷ সতেরজন, এ ছাড়। 
পন (বশেষ অক্বাবধায়ক আছেন । পো শান্ত ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে আছেন 
একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং তিনজন অনা কর্মচারী ; শিক্ষা, 
দর্শন ও ধর্ম বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং চারজন 
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অনা কর্মচারী ; ফিল্ম বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী 
এবং অপর তিনজ্জন কর্মচারী ; চিত্র সংগ্রহ বিভাগে একছেন ভারপ্রাস্ত কর্মচারী, 
একজন অন! কমচারী; চারুশিল্প বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক 
সহকারী এবং অপর পাঁচজন কমণ্চারী ; তথ্য সরবরাহ বিভাগে একদেন প্রধান, 
একজন প্রশাসনিক কর্মচারী এবং দশক্রন অপর কর্মচারী- যাদের মধো 
দুইজন পার্ট টাইম কর্মচারী আছেন । সংবাদপত্র বিভাগে দুইজন 
কর্মচারী আছেন ॥ ইতিহাস, ভ্রমণ ও জীবনী বিভাগে একজন প্রধান, 
একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং আর চারজন । সাহিতা বিভাগে--একজন 
সারপ্রা-ত, একজন প্রশাসনিক এবং চারজন আরো আছেন পো রুমের (Edger 
Allen Poe) জন্য আছেন একজন । মেরীল্যাও বিভাগে একজন প্রধান, একজন 
প্রশাসনিক সহকারী এবং আরো তিনজন । অল্প বয়চ্কদের বিভাগে একজন 
ভারপ্রাপ্ত । সংযোগ বিভাগে (১) বয়স্কদের জন্য পাঁচজন (২) শিশুদের জন্য 
চারজন (৩) অল্প বয়স্কদের জন্য ২ দন, বণিজ) ও সোধ বিভাগে ( Busi- 
ness and Buildings Division) একজন প্রধান এবং প্রশাসনিক কর্মচারী, 
তাছাড়া তিনজ্রন আছেন প্রচ্থাগার ভবনের রক্ষণকারী, দু'জন মোটরচালক, 
একজন বৈদুতিক মিস্ত্রী, দৃজন এলিভেটার অপারেটর, তার মধ্যে একজন পার্ট 
টাইম, দুইজন ইন্জিনিয়ার, চন্বিশজন দহাররক্ষী এবং রক্ষিণী, তাদের মধো তেরন্রন 
পার্ট টাইম । সিপিং ও ধ্টকরুমে একজন ভারপ্রাগ্ত কর্মচারী এবং আরও দুজন, 
তাছাড়া চারজন প্রহরী ৷ 

শ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে সম্প্রসারণ বিভাগ-_-এখানে একজন প্রধান, একজন 
প্রশাসনিক সহকারী এবং অপর সাতজন আছেন যার অধো একজন পার্ট টাইন-_ 
বিস্যার্থী সংগ্রহের জন্য দুইজন, আভ্যন্তরীণ কর্জ বিভাগের জন৷! ৫ জন ; দশটী 
শ্রামামান পনুস্তকালয় € Book Mobiles ) 1 

এছাড়া আরও আঠাশটী প্রশাথা আছে যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একজন 
গ্রশ্থাগারিকসহ স্বতস্ কর্মচারী আছে, একজন করে প্রহরী আছে এবং শাখার 
আয়তন অনুযায়ী কর্মচারী সংখ্যার তারতম্য আছে । 

বগীকরণ পদ্ধতি বর্ণমালার সাহাবে গঠিত ॥ 

এনক: প্রযাট্‌ গ্রচ্থাগার থেকে একটী খুব সৃখপাঠা স্টাফ রিপোর্টার প্রকাশিত 
হয়। নানারকম দ্কেচ এবং ব্যাঙগচিত্র থাকে এতে । কেন্ত্রীয় গ্রন্বাগারে নব- 
সংযোজিত পুস্তকের মাসিক তালিকাও এতে প্রকাশিত হয় । 


আষাঢ় £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ৭৫ 


এই বিবরণ থেকেই যুক্তরাণ্ট্রের সাধারণ গ্রন্থাগারের আয়তন সম্পর্কে ধারণা 
হবে ॥ 

কাউনটী গ্রতথাগার ব্যবস্ধা এখানে খুব উদ্লত ধরণের ; বড় নগরগুলির 
ব্যবস্থাও তেমনি । দুই জান্পগাতেই পরিচালন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত এবং 
স্থানিক পরিচালনে প্রশাসন পর্ব খুবই সংক্ষেপিত ॥ পরিচালন ব্যবস্থাকে 
আত এবং নৈচিত্রাময় করার জন্য আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থ॥ বন্তরপাতি এবং 
আবিপকারের সাহায্য গ্রহণ কর হয়েছে । আই, বি, এম মেসিনের সাহাযো 
বইএর লেনদেনের রেকর্ড রাখা হচ্ছে এবং প্রতোক শাখা গ্রস্থাগারে বিশদ 
প্রাথসডী রাখার ফলে সেখানকার গ্রদ্থাগারিক পাঠকদের সহায়তা করতে 
পারেন । 

চ্টেটের আইন অনুযায়ী কাউনাট গ্রশ্বাগারগুলি স্থাপিত হয়েছে এবং এদের 
গ্রশ্বাগার পরিষদ গঠনের ও নিদিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কর সংগ্রহ করে 
প্রত্থাগার পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । এর ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার 
উদ্চোগ সম্পূর্ণ স্থানিক সমাজের হাতে এসে গেছে । 

১৯৫০ সালের মে মাসে কাউনটি কাউন্সিলে যে আইন পাস হয় তার ফলে 
গঠিত মনটগোনারী কাউনটী লাইবেরীর কথ উল্লেখযোগ্য । উক্ত আইনের দ্বার। 
এই গ্রত্থাগার কাউনটী ম্যানেজার এবং গ্রশ্পাগার বিভাগের ডিরেক্টারের উপদেন্ট। 
হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন! 


(লেখকের মূল উংরেছী। প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন মীরা চৌধুরী ) 


নবদ্বীপে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির 
শৌরাঙ্গচন্দ্র কু 


নবদ্বীপে গ্রতথাগার শিক্ষণ শিবির পরিচালনার ভূমিকায় যে দীর্ঘ ইতিহাস 
রয়েছে, তা" থেকেই একটি ম্বতষ নিবন্ধের উপাদান যোগান যায় ৷ গহুকুত 
স্বীকার করে আলোচ্য ক্ষেত্রে তার দু’ একটু উল্লেখ না৷ করা অসঙ্গত হবে বলে 
অতি সংক্ষেপে সে ইতিহাসের দু’ এক টুকরো উপস্থিত করছি । 

স্বানীয় সমাজকর্মী শ্রীযুক্ত নির্মল চশ্র চৌধুরী তাঁর স্কুল কতৃপিক্ষের ইচ্ছ! 
ও অন্গ্রহে সহসা গ্রন্থাগার সংগঠনের মধেঃ যে সত্য ও রস খ'্‌জে পেলেন, 
তাহাই নবম্বীপে গ্রপ্থাগার আন্দোলনের এলে বলে ধরা যেতে পারে । তিনি 
১৯৫৫ সালে বঙ্গীয় গ্রচ্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রশ্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেই নবম্বীপের গ্রন্থাগার সমাজে তার রস-প্রবাহ সৃষ্টর 
জন্য স্বচেন্ট হন ; আধৃনিক বিজ্ঞান সন্ত পম্ধতিতে নবদ্বীপের গ্রত্থারগুলিকে 
সংগঠিত করে কিভাবে তার স্থায়িত্ব, দ্রনপ্রিয়তা এবং জনকল]াণের উপযোগিতা 
বৃদ্ধি করা যায় তৎপ্রতি তাঁর দ্ঠ আকৃষ্ট হয় । তার ফলেই নবহ্বীপে গ্রশ্থাগার 
শিক্ষা বিষয়ে কিছুটা সাড়া অনুভব করা যান্ন এবং কোন কোন মহলে এদিকে 
উৎসাহ প্রকাশেরই নজির পাওয়া যায় কতিপয় উৎসাহীর পরিষদ পরিচালিত 
ক্লাশে অংশ গ্রহণে । তারপর আরে৷ বৃহত্তর দ:ষ্টভদী নিয়ে নবহ্ষীপের বিভিন্ন 
গ্রশ্থাগারগলিকে সংসংবদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দলকে 
গ্রথ্থাগার শিক্ষণ শিক্ষায় সুনিপৃণ করার কথাও তিনি চিন্তা করেন এবং তাঁর 
লক্ষ্য হল নবদ্বীপে একট গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির পরিচালনা কর। । এভাবে 
তাঁরই অক্রান্ত চেষ্টায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জলসেবার যে আদর্শে গঠিত, 
সেই সেবাবৃন্তির আদর্শান:প্রাণিত কর্তৃপক্ষের সহৃদয় অনুগ্রহে এখানে একনি 
শিক্ষণ শিবির পরিচালন, স্বিরীকৃত হয় । 

আসলে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির জিনিষ কি এবং কি তার উদ্দেশ্য 
সে বিষয়ে কিছু না বললে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা, অসুবিধ। হতে 
পারে ॥ যেদিন থেকে গোটা ভারতবর্ষে গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কুশলী 
কর্মীর প্রয়োন্দন তীব্রভাবে অনুভূত হতে বাকে, সেদিন বাংল! দেশেও তার অভাব 
কিছুমাত্র কম ছিল ন/। সে অভাব মিটানোর দায়ির একদিকে নিয়েছেন 
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কলিকাতা বিদ্রবিস্ভালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিশ্লোনা কোর্সের প্রবর্তন করে, 
অনাদিকে নিয়েছেন বঙ্গীয় গ্র্থাগার পরিষদ তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স 
চালু করে। কিনতু এ সকল থাক। সত্তেও পরিষদ বছরের বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন জেলায় একটি স্বল্প মেয়াদী শিবির খোলেন এবং কিছু সংখ্যক স্থানীয় 
কর্মীকে গ্রত্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী করে তোলেন। কিন্তু কেন? এই কেন 
কথার উত্তর দান প্রসঙ্দগেই পরিষদ সচিব জ্রীফনিড্ষণ রায় বলেন : “সমস্ত দেশে 
উপযুক্ত প্রশ্থাগার বাবপথার সৃষ্ট করে তাকে সপরিচালিত করতে হলে.....- 
যে বিরাট শিল্পবুশল বাহিনীর প্রয়োজন দেশে আও তার সংষ্ট হয় লি ।..-.*" 
কতকটা এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেই ভারতের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত 
ব্দীয় প্রশ্থাগার পরিবদও অল্প মুল্যে শিল্পবিস্তা বিতরণের ব্যবস্বা করেন ॥-.-..- 
কর্মধারর ত্রুটী পরিষদ কর্মীদের মনে চিন্ত। জাগিয়ে তোলে, এই ত্রুটীকে অপসারণ 
করার চিন্তার মধ্য নিয়েই বিভিন্ন জেলায় অল্প সমরের শিক্ষণ শিবির পরিচালনার 
কম্পন। জন্মলাভ করে 1”* শ্রীযুক্ত রায়ের উক্তির স্বপক্ষীয় ব্যাখ্যাকে সমর্থন 
করেই বলা যান যে, বূলতঃ তিনটি কারণে শিক্ষণ শিবিরের প্রনোজ্রনীয়ত) আছে । 
প্রথমতঃ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্স‘ ও পরিষদের সার্টিফিকেট 
কোর্স শিক্ষণ গ্রহণে অনেকের দুটি বাধা আছে-__একটি আথিক বাধা, অপরটি 
শিক্ষাগত বাধা । বাংলার বিভিম্না্লগ থেকে কলিকাতা শহরে থেকে শিক্ষা 
গ্রহণের ব্যয় বহন সকলের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সার্টফিকেটের নিম্নতম শিক্ষা 
ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিস্লোমার দ্নাতক ডিগ্রী । ফলে শিক্ষা ও অর্থের দিক থেকে 
যাঁর! একটু সবল, তাঁদের মধ্যেই প্রশ্থাগার শিক্ষণ সীমারিত । এ জন্যই যাঁদের 
অর্থও নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষাও নেই তাঁদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন 
স্থানে এ শিক্ষণ শিবিরের বাবস্থা করা হয় । হ্বিভীয়তঃ অভিজ্রতা থেকে দেখা 
গেছে যে, এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিশ্বণপ্রাপ্ত ক) গ্রহণ্চ্ছে; ব্যক্তিগণের 
অধিকাংশই বিভিন্ন স্কুল কলেজের পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে আসেন ॥ কিশ্তু 
পেশা হিসাবে সর্বত্র এ শিক্ষার আঘিক স্বীকৃতি ও যথাযথ মূল) দানের সুযোগ 
না থাকায় তাঁদের অনেকেই কার্যান্তর গ্রহণে বাধ্য হন। আর যাঁর! কর্মক্ষেত্রের 
অন্যান্য দিক থেকে প্রায় বন্টিত তাঁরাও জীবিকার্জনের পথ হিসাবে গ্রচ্থাগার 
শিক্ষণ বিষয়ে এগিয়ে আসেন ॥ তাঁরাও সহরাঞ্চলের সরকারী বা অর্থ সচ্ছল 
বে-সরকান্রী গ্রণ্ধাগারগুুলিতে দু’ পয়সার ব্যবপ্থা করে নিয়ে কার্য গ্রহণ করেন । 
ফলে মফঃম্বলের অর্থহীন গ্রশ্থাগারগূলি সামান্য বেতনের বিনিময়ে আংশিক 
সময়ের জনা শিক্ষণপ্রাপ্ত লোক পান না। এ সকল কর্মীর শিক্ষণ গ্রহণের মূলে 
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পেশাগত লক্ষাই প্রধান; সেবাবৃন্ডির কোন আদর্শ তাঁদের নেই । নিজ লিজ 
শ্রতথাগারের মাধামে যাঁর জ্রনসেবার কাজে উদ্বৃষ্ধ হয়ে সেবাবৃন্তি গ্রহণ করেছেন, 
সে সকল সেবাপরায়ণ ষ্থানীয় কমা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন ৷ 
এদের লক্ষ্য হবে নিজ নিজ গ্র-্থাগার শিক্ষণ শিক্ষান্ম কুশলী বিদ্যায় পারদ্শিত? 
লাভ করে নিজ গ্রত্থাগার সংগঠিত করা এবং জনসাধারণকে তার শিক্ষণের 
উপকারিত। গ্রহণের সুযোগ দিয়ে শিক্ষণ শিবিরের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলাই 
তাদের কাজ ॥ তৃতীয়তঃ দেশের সমস্ত গ্র-্বাগারকে সুসংবগ্ধ করতে হলে যে 
পরিমাণ শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্র্থাগারিকের প্রপ্নোজন, রয়েছে তদপোক্ষা অনেক কম । 
অথচ প্রতি বংসর মাত্র মুষ্টমেয় কয়েকজন কমা শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বেরোন । 
অধিক সংখ্যায় শিক্ষণের ব্যবস্থা ন! থাকায় শিক্ষার্থীর ভীড় থাকাতেও সকলকে 
সেখানে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না/ আবার পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট 
শ্রশ্বাগারগবলির পক্ষে অর্থবায়ে শিক্ষার্থী প্রেরণ করাও অসম্ভব । এ সকল 
অসংবিধার দিক লক্ষ্য করেই অন্ততঃ মফঃস্বল বাংলার শিল্পকুশলের সমস্যাট' 
দ্‌র করার জন্য বিভিন্ন দিকে এই শিক্ষণ শিবির অভিযান । আর একট? কারণও 
এখানে উল্লেখ কর। যায় । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রায় জনসাধারগেরই 
ধারণা বর্তমান পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার সংগঠনের কোন অর্থই হয় না। তাঁর) 
এখনো গ্রন্বাগার শিক্ষণের সত্য-সন্ধান না পেরে দীর্ঘদিনের চিরাচরিত সংস্কারমহুক্ত 
হতে পারছেন না । এ জন্য বাংলার প্রান্তে প্রান্তে গ্তত্থাগার শিক্ষণের আবশ্যকতা 
হাতে-কলমে কাজের মধা দিয়ে বকতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রচারও করতে হবে । 
এতদহদ্দেশেঃও জেলায় জেলায় শিক্ষণ শিবির পরিচালনার আবশ্যকতা 
আছে । ্ 

এ সকল কারণেই নবদ্বীপেও গ্রশ্থাগ্যর শিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি হয় । এখানে সর্বশহ্ধ ৩৫টি গ্রন্বাগার রয়েছে £ এ ছাড়াও নবদ্বীপের 
পাশ্ববর্তী অঞ্চলেও অধুনা বহু ছে'ট-খাটো গ্র-্থাগার গড়ে উঠেছে ॥ এ সমন্ড 
গ্তশ্ধাশার পরিচালনার ব্যাপারে দেখ যায় সেই গতানুগতিক ০খাতা-প্রথা” 
(Khata system) | এর জন্য দায়ী অবশ্য কর্তৃপক্ষের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি-। 
বিংশ শতাব্দীর যাশ্রিক যুগেও এ ধরণের 5ংe:80-0/Ped মনোবৃত্তি বিদ্ময় 
উৎপাদন করে ॥ (অবশ্য সম্প্রতি দং'একটট গ্রন্থাগারের কতৃপিক্ষ এদিকে সম্পূর্ণ 
সচেতন ৷) এজন্যই আন্দোলনের মাধ্যমে এ সকল গ্রদ্বাগাবগুলিকে আধুনিক 
বিজ্ঞান সন্মত পম্ধতিতে সংগঠিত করার জন্য নবদ্বীপে “প্রম্থাগার শিক্ষণ শিবির” 
পরিচালনার আশু প্রয়োজন ছিল ॥ 


৮ গ্রন্থাগার [৩য় সংখ্য! 


স্থান নির্বাচন ব্যাপারে দেখা যায়, বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংসদ শ্রম্থাগারের 
পক্ষ থেকে শিবির পরিচালনার প্রচেষ্টা আরম্ভ হলেও তাঁদের পর্যাপ্ত পনন্তক 
থাকা সত্বেও পরিসর পগ্থানাভাবে সেখানে কলা সম্ভব হলো না। অনুকুল 
শ্রেণী-পরিবেশ লাভের আশার বিস্তাসাঙ্গর কলেজ কর্তৃপক্ষকেও অনুরোধ কর 
হয়েছিল ; কিশ্তু তাঁর। প্রাথমিক ব্যয় বহনে নিরুংসাহ প্রকাশ করায়, এবং 
পক্ষান্তরে নবদ্বীপ সাধারণ শ্রম্থাগারের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উদ্ধাপনের 
সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহের সহিত সমন্বিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নবদ্বীপ সাধারণ 
গ্রশ্থাগারের ব্যবস্থাপনাতেই বর্তমান শিক্ষণ শিবির পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয় । 

নবদ্বীপ শিবির পরিকল্পনা প্রায় বংসরাধিক কাল থেকে করা হয়েছে । 
পরিদর্শন ও অনেক যোগাযোগের মাধ্যমে গত পৃজাবকাশে এ শিক্ষণ শিবিরের 
সময় নির্ধারিত হয় ॥ কিশ্তু সহসা সর্বগ্রাসী জলপ্লাবন লবদ্বীপের সাধারণ 
জীবনযাত্রাকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দিল যে, তার অব্যবহিত পরেই এ 
অবদ্বায় শিবির পরিচালনা সম্ভব নয় । তারপর সময় নির্ধারণে অনেক 
অস্ববিধার সন্মৃখীন হতে হয়। ফেলনা বঙ্গীয় শ্রশ্থাগার পরিষদের পক্ষে 
যেমন সব সময় পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণে বাধা আছে তদ্রুপ আমাদের 
শিক্ষার্থীদের প্রায় অনেকেই স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-গ্রম্থাগারিক 
বলে স্কুল কলেজ ছুটী ভিদ্ন হওয়া অসম্ভব । অবশেষে দীর্ঘদিন আত্তছে 
অপেক্ষমান থাকার পর এবার শ্রীদ্মাবকাশে ২৬শে মে থেকে ৯ই জুন শিক্ষিণ 
শিবিরের সময় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় ৷ 

শিক্ষার্থী সংগ্রহে একট) অদ্ভুত সাড়া পাওয়া যায় ॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের নির্দ্দেশত্রনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ জন নিদিষ্ট” হলেও আগত প্রাঘীর 
সংখ্যা প্রচুল্প থাকায় যোগ্যতা ও কার্ধ সম্ভাবনার দিক থেকে প্রার্থী নির্বাচনের 
সমস্যা উপচ্থিত হয়েছিল । বহুজনকে বঞ্চিত করেও আমাদের তালিকায় 
প্রার্থীর সংখা। দাঁড়ায় ২৯ জন ॥ অবশ্য যোগদানের সময় ২৪ জনকে পাওয়া হায় ॥ 
এদের মধ্যে ৫ জন অহিলা। শিশ্ষার্থীও আছেন । এ সব শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই 
স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও গ্রশ্থাশারের পক্ষ থেকে এসেছিলেন । নবদ্ধীপের 
সহঙ্সভলী বিদ্যানগর ও বাবলারী থেকে ২ জন এবং ডিই্িউ লাইব্রেরী এাশোশিয়েশন 
থেকে ১ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন) মদনপনর্র থেকেও ১ জনের নাম পাওয়। 
“গিয়েছিল ; ভিনি শেষ পর্যস্ত যোগদান করেন নি ॥ 

এবার শিক্ষণ শিবিরের কাজের কথায় আসা গেল ৷ শিক্ষণ শিবিরের কাজ 
আসলে প্রায় সবটাই হাতে কলমে এবং এজন্যই শিবির শিক্ষণের নীতি অনুযায়ী 


আষাঢ় ৪ ১৩৬৪ ] আন্থাপার ১ 


কোন একট শ্রম্থাগারকে সংগস্গিত করার পরিকক্পন৷ নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় । 
তাই এক্ষেত্রেও পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবচ্বীপ সাধারণ গ্রম্থাগারকে কেশ্র করে 
শিবিরের কাজ আরম্ভ হলো ৷ 

নবদ্বীপ সাধারূপ গ্রশ্থাগারের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিলে কাজের 
পপরিকক্পনা এবং কাজ করার পক্ষেও সৃবিধা হবে । সে পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা 
যায়, বাংলায় যে কয়টি প্রথম শ্রেণীর গ্তশ্ঘাগার আছে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রশ্বাগ্যার 
তাদের অন্যতম ॥ এ গ্রন্থাগার ১৯০৭ সাল থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে জনগণের 
সাহিত্য পিপাসা নিবারণ করে আসছে ॥ প্রায় ২৫০০ প্রাচীন পি, বন 
দুণ্প্রাপা সংস্কৃত গ্রল্থ, বৈফব গ্রশ্থ এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রতথসহ এই প্রল্বাগ্যরের 
মোট পান্তক সংখ্য! প্রায় ১২৫০- ॥ এ ধরণের একটি গ্রথাগারকে সংগঠনের 
কাজে পেয়ে শিবিরের কাজে সুবিধাই হয়েছে মনে হয় । 

শিবিরের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬শে মে সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় 
একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধা দিয়ে আরম্ভ হয় । নদীয়। সোস্যাল 
এডুকেশন অফিসার শীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় শিবির উদ্বোধন ও সভাপতির 
কাজ করেন । পরিধদ সচিব শ্রীফণিভূষণ রায় এবং যুগ্ম সচিব শ্রীরাখ্যলচ্্ 
চক্রবর্তী বিন্বাস সহ সহরের বড বিশিষ্ট অভাগত ও পণ্ডিতমণ্ডলী সভায় 
উপস্থিত ছিলেন ৷ 

শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য তদের সন্ততি নিয়ে প্রতাহ ফ্লাশ আরম্ভ 
করা হয় বেলা ১১টা থেকে এবং বৈকাল ওটা পর্যন্ত ক্লাশ চলে । মধো 
কিন্তুনক্ষণের বিশ্রামের অবকাশও ছিল। গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষনীয় বিষয়কে 
মোট আটঠিভাবে ভাগ করা হয় এবং সেগুলি-_-(1) Classification, 
(2) Cataloguing, (3) Pasting of Book Pockets, writing, 
of Book Cards & Pasting of Date labels, (4) Checking, 
(5) Accessioning (Records correction), (6; Filing, (7) Pasting 
Book Tags sod (8) Shelving. একটা বই শ্রশ্থাগারে সংগৃহীত 
হওয়ার পর এ সকল প্রপালীর মধা দিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠকের হাতে যাওয়ার 
সুযোগ হবে । প্বেই বলা হয়েছে শিবিরের মোট শিক্ষার্থী ২৪ জন । 
২ জন রে ১২টি দলে তাঁদের ভাগ কর) হর । কাজের বিভাগ আটটি হলেও 
কোন কোন বিভাগের কাজ বেশী ও অপেক্ষাকৃত সময় বেশী লাগায় সে সকল 
নিভাগে্ কান্দে একাধিক কণ্ঠাদল কান্দ করেছেন। এমনভাবে কার্ষ“‘সচী প্রণয়ণ 
কর হয়েছিল বে, চক্রাকারে কাজ করে প্রতেঃকের পক্ষেই এ আটটা বিভাগে অন্ততঃ 
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একবার কাজ করার সুযোগ হয়েছে, এবং ফলে গোটা পম্ধাতিটাই তাঁর হাতে কলমে 
শেক্ষবার সুযোগ হলো। ॥ 

উক্ত আটটা বিভাগের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ কাজটা শেখানোর প্রণালী বড় 
অন্ত ॥ প্রথমে ব্র্যাক বোর্ডের সাহাষ? নিয়ে মৌখিক আলোচনার (Theoretical 
Discussion) মধ্য দিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেওয়া হয়, এবং 
তারপরেই সুরু হয় কাজ । আমর! Activity Meth০৭এ শিক্ষাদানের কথ 
শুনেছি । সেখানে শিক্ষণীয় বিষন্ন একট সমস্যার আকারে ছাত্রের সব্পথে 
উপস্থিত করা হয় । ছাত্রই নিজ বিভ্ভা.বৃদ্ধি-সামর্থয অনুযায়ী সেট সমাধান 
করতে চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন বোধে শিক্ষকের নির্দেশ বা সাহায্য নিতে 
পারবে । আমাদের প্রশ্থাগার শিক্ষণ 4১০61৮৮/ Meth০dএ শিক্ষ। দেওয়া 
হয় বল! যেতে পারে ॥ শিক্ষার্থীদের ১২ গ্রুপের মধ্যে মোট কাজ বৃকিয়ে দিয়ে 
ছেড়ে দেওয়া হলো ; যখনই কারোর কোন অসুবিধা হয় বা কোন Technical 
Dificulty উদ্ধত হয়, তখনই তিনি শিক্ষকের সাহায্যে সে বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণত। 
লাভ করেন। নুতন বিষয় উদ্বাপিত হলেই প্রথমে তা? থিয়োরেটিক্যাল ক্লাশে 
আলোচিত হত এবং পরে তদন্নষায়ী কান্দ হত। এছাড়াও গ্রত্থাগার সংরক্ষণ, 
গ্রন্থাগার সজ্জা, গ্রশ্থাগার ও জনশিক্ষা প্রভৃতি বিযরে গ্রশ্থাগার সংগঠনের বিভিন্ন 
আন্স্দিক আলোচনাও হয় ॥ এক্সপে গ্রশ্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন উপাদানের 
সঙ্গে পরিচিত হরে এবং পরিচালনা সংক্রান্ত উত্তত সমস্যা ও প্রশ্ন উত্তাপিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর লাভের সুযোগে শিক্ষার্থীগণ অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেও মোটামনুষ্টভাবে গ্রণ্বাগার সংগঠন সম্বন্ধে একটি সুস্প্ট ধারণা লাভ করেন । 

নবদ্বীপে গ্র্থাগার আন্দোলনের সম্ভাবনার প্রতি তাকালে আশার সন্টার 
হয় ॥ যতদ্‌র চোখে পড়ে, বিভিন্ন স্কুল-কলেডের গ্রশ্থাগারসহ এখানকার 
স্তন্ঘাগার সংখ্যা ৩৫ এর উপর । এর মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর 
কলেন্দ গ্রন্থাগার ও বদ্দবাণী গ্রশ্বাগারের পুস্তক সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগযই । 
শিক্ষণ শিবিরের এক পক্ষ কালের কাজে সাধারণ গ্রশ্থাগারের মাত্র এক হাজার 
'বই নৃতন প্রণালীতে সন্দিত হয়। কাজেই সমস্ত গ্রন্থাগারগযলিকে সংগঠিত 
করার জন্য আরও প্রচুর কর্মীর প্রপ্লোজন ॥ যে ২৪ জন শ্িক্ষণত্রাপ্ত হলেন, তাঁদের 
কেউ কেউ হয়ত কার্যাম্তরে অন্যত্র চলে যাবেন; আবার কোল কোন প্রতিষ্ঠানের 
একাধিক শিক্ষার্থীও ছিলেন ॥ সেজন্য নিজ্জ নিজ গ্রশ্বাগারগলিকে সংগঠিত 
করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রশ্বাগারের একজন করে কর্মীকে শিল্প বিভার শিক্ষণের 
সুযোগ দিতে হলে আরে! দুতিনটে শিক্ষণ শিবির পরিচালনার প্রত্নোজন রয়েছে । 


আবাঢ £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ৮৩ 


বর্তমান শিবির আরম্ভ হওয়ার পরও বহু ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে অভিযোগ 
শুনতে হয়েছে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে ব) অনেক স্থলে জানানে। হয়নি 
বলে ॥ এমন কি, এখানে আরে; একনট শিক্ষণ শিবির পরিচালন্যর অনুরোধ 
জানিয়ে কতিপয় উৎসাহী যুবক পরিষদ সচিব ও পরিষদ সভাপতির সঙ্গে 
আলাপ-আলোচলাও করেছেন ॥ 

শিক্ষণ শিবিরকে কেন্্র করে দুটি উৎসবেরও আয়োজন হয় । একটি হালে? 
শিবির উদ্বোধন, পূর্বেই এসনব্বন্ধে আলোচিত হয়েছে ; অপরটি সমান্তি উৎসব ॥ 
নদীর। জেলার বিস্ভালয় সমূহের পরিদর্শক প্রীক্ষিতীশর্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি- 
স্মপে এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগান্সিক লীপ্রবীলচন্দ্র বস: প্রধান অতিথি 
স্গপে অংশগ্রহণে উৎসবের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায় ॥ নদীয়া গেল! গ্রন্থাগারের 
গ্রত্থাগারিক, অবর বিদ্ভালয় পরিদর্শক শ্রীকালিপদ বিশ্বাস সহ বহ বিশিষ্ট 
অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন । সভায় আহ্বায়ক কমিষ্টর সভাপতি শ্রীতিলকড়ি 
বাগচী, প্রধান অতিথি শ্রীপ্রমীলচস্? বল্‌, পর্িযদ সচবি প্রীফনিভূষণ রায়, জেলা 
গ্রশ্থাগারিক এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রীবলেশ্রনাথ কুণ্ড বক্তৃতা করেন । শ্রীযুক্ত 
বসন তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, বিভিন্ন 
বরসের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্িনীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার আভাস পেরে তাঁর মধ্যে 
আশার সঞ্চার হচ্ছে ।-"*এই শিক্ষণ শিবিরের শিক্ষাই শেষ নয় । এটা সম্চলা, 
পরবর্তী চর্চার ও অনুশীলনের পথ দেখিয়ে দিয়েছে । তৎপর শ্রীযুক্ত বস্‌ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র ( Attendance Certificate ) দান 
করেন । সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় ও গ্রম্থাগারিকের আদর্শ কর্তব্যের প্রতি 
ইঙ্গিতে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন । 

এই শিক্ষণ শিবির পরিচালনার যে কয়েকটি বৈশিষ্ট লক্ষ) করা৷ গেল, তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থাগণ একই উদ্দীপন! ও উৎসাহ 
নিয়ে সমভাবে একসঙ্গে কাজ করার আদর্শ । পরিষদ-সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু 
তার ভাষণের একস্বানে বলেছেন বে, এখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়স ও অন্যান্য 
দিকে পার্থক্য থাকলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার দিকে সকলেই সমবয়সী, এবং ইহাই 
সাফলোর সুচনা ॥ এখানে সর্বনিহ্ন বয়স ১৪ এবং সর্বোচ্চ প্রার ৭০ ; সর্ব নিম্ন 
শিক্ষা লন্‌-মেটি.ক, সর্বোচ্চ স্মাতক ডিগ্রী ॥ এর মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক 
সমাজকর্মী, খেলোরাড়, স্কুলের শিক্ষক, আবার ছাত্র-ছাত্রীও ছিলেন কয়েকজন । 
কিশ্তু সমস্ত রকম বিভিস্নতা ভুলে গিয়ে প্রত্যেকেই একসুখী হয়ে একটি সামুদায়িক 
জীবন ( Community Lite) গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তারই ফলে 
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আনন্দ ও অধ্যবসায়ের মধ্যে কাজ করতে পেব্রেছেন ॥ অভিনগ্দিত করছি 
আমাদের সাংবাদিক-সাহিত্যিক গঙ্গোপাধ্যার দম্পতিকে, যাঁরা জীবনের প্রথমাম্ধ 
প্রান্ন শেষ করে ও স্বামী-চ্ত্রী যুপ্মভাবে এগিয়ে এসেছেন ভ্বনসেবার আদর্শ নিয়ে ॥ 
অপর লক্ষ্যনীয় হলে! শ্রীবিজয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়, যিনি জ্বীবন-সায়াচ্ছে 
দাঁড়িয়ে মন্ডকে শ্‌দ্রকেশ, দেহে বার্ধক্যের সৃস্পণ্ট ইঙ্গিত নিয়েও অসীম উৎসাহ 
ও ধৈর্যোর সঙ্গে সমানভাবে কান্দ করে গেছেন । অভিনন্দন জানাতে হয় সেই 
সব ছেলে-নেয়েদের, যাঁরা বিদ্যালয়ের গণ্ডী উত্তীর্ণ না হয়েই ব। সবেমাত্র পার হয়েই 
সেবাবৃত্তির আদর্শে উদবষ্থ হয়ে একাজে অংশগ্রহণ করেছেন । দিকে দিকে 
এসকল কর্মীর উৎসাহ ও উদ্দীপন গ্র-্থাগার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলবে, 
নবদ্বীপের শিক্ষ। শিবিরের কমীদের কর্মনিষ্ঠা ও কর্মান্‌রাশ যেন সে আশারই 
সৰ্চার করছে । 

শিবির পরিচালনায় কিছু কিছু অসুবিধা বোধ করতে হরেছে । এর অব্যে 
প্রধান হলে! সময় । পূর্বেই আলোচিত হয়েছে শিক্ষা শিবিরের শিক্ষা কোন 
কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত করে দেবে না; তবে নিজ নিজ প্রচ্থাগারকে সংগঠিত করার 
একটা সযোগমাত্র দেওয়। ॥ কাজেই গোট! বিষয়টার উপর একটি সম্পূর্ণ ধারণা 
দেওয়ার পক্ষে সময় খুবই কম ৷ শ্ৰিতীয় অসুবিধ৷ সম্বন্ধে শ্রীপ্রমীলচশ্্র বসু 
নিজেই বলেছেন যে, এ আটী ছাত্র শিক্ষকের ত্রুটী নয় ; ইহা পরিষদের উদ্ভোত্ধাদের 
গবেষণার বিষয় । গ্র“থাগার বিজ্ঞানটি পাশ্চাত্য দেশের আমদানী হওয়াল্স এপর্যন্ত 
বাংল! ভাষার গ্র্থাগার বিষরক পর্যাপ্ত প্রম্ণের অভাব রয়ে গেছে যে দু’ একটি 
বই-ই একমাত্র সম্বল তা-ও বৃপোপযোগী নয় ॥ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যারের 
দশমিক বর্গীকরণের 5০1১৭1৩এ আজকালকার বহু নামের অভাব দুষ্ট হয় । 
আবার অনুবাদ সাহিত্যের সংখ্যাও অভাবনীয়র্ূপে বৃদ্ধি পাওযাল্স সমস, আরো। 
বেড়ে গেছে । অনুবাদ পু্তকের মল লেখকের নাম 5০/১০৭51৩এ থাকবে, অথচ 
সে সব নাম এদেশীর্‌ নয় বঙ্গে এবং উহা বহ প্‌ুরাণে। বলে প্রভাতবাবর গ্লম্ঘে তাহা 
স্বান পারনি । শ্রীপ্রমীলচশ্র বসুর গ্রশ্থকার নাও এ একই দোষে অভিযুক্ত । 
স্তরাং "দশমিক বঙ্গাকরণ+ এবং “প্রম্থকার নামা? পুস্তক দ:ইখানি যুগোপযোগী 
করে. পরিবর্তিত আকারে অবিলম্বে প্রকাশিত হুওল্লা আবন্দাক । আর বাংলায় 
Subject Heading-এর কোন বই-ও নেই । গ্রম্থাশ্বার বিজ্ঞানে বিশেঘজ্ঞগণ 
একিষরে দষ্টি দিয়ে বাংলায় 5৯১০৫ Headiদভএর বই প্রস্তুত ন।. করলে শিক্ষণ 
শিবিরের. সমসগার সমাধান হবে না । এছাড়া আবহাওয়ার অস্বান্ভাবিক পরিবর্তনে!ও 
কাজের কিছু অসুবিধা হয়েছে ॥ 


আবাঢ় £ ১৩৬৪ 7) অস্থাগার ৮৫ 


শিবির পরিচালনায় শিক্ষকের €155825559হ ) ভূমিকায় চারজনের নাম 
উল্লেখ করা যায় । প্রথন দু'দিন ঠ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীরাখালচন্র চক্রবর্তী বিশ্বাস 
ছিলেন। পরে রাখালবাব একাই হর! জুন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান । শী দিনই 
শ্রীননীগোপাল বসাক এসে যোগদান করেন। শুরা জুন থেকে শ্রীবসাক ও 
শীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী ঘৃপ্নভাবে শিবির পরিচালনার কাজ শেষ করেন । 

শিবির পন্রিচালনার অংশ নিয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থ্যগার পরিষদ, ব্যবস্থাপনায় 
নবদ্বীপ সাধারণ গ্রচ্থাগার । একের উদার সেবাব্ত্তি, দ্বিতীয়ের অসীম উৎসাহ 
ও আগ্রহ না হলে উভরের মিলিত প্রচেম্টায় কাদ্র হত ন! । নবহ্বীপের 
জনসমাজের সেবার দায়িত্ব দিয়ে কী” সৃষ্টর দায়িত্ব ঘাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, 
তাঁরা প্রশংসাবাদাহ“। এজন্য ভ্রলসনাজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রাপ্য নবদ্বীপ 
সাধারণ গ্র্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচীর, আর প্রাপ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ কর্তৃপক্ষের । 

সর্বশেষে মন্তব্যে বল৷ যায় যে, কুশলী কর্মীর সমস্য। আমাদের মেটাতে হবে । 
হিসাব দিয়ে দেখানো যায্ন যে. কলেজ বাদে পশ্চিম বাংলায় স্কুলের সংখ্যা প্রায় 
২২০০ ॥ ১ জ্ঞন করে হিসাবে ২২০০ জন শিক্ষণপ্রাস্ত কর্মীর আবশ্যক । কিন্তু 
প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালর ও পরিষদ মিলে প্রায় (৪০ + ১৫০)এর ৬০% = ১১৪ জন 
Trained Librarian পাওয়া যেতে পার ॥ এদের প্রায় ৫৯% Deputed 
শিক্ষক প্রচ্থাগারিক এবং বাকী ৫০% কোন প্রচ্থাশারে কাজ করেনও নাই, 
Trained হয়ে করবেনও না অন্যত্র ভাল কাজ পেয়ে চলে যাবেন ॥ সুতরাং 
অবশিষ্ট ৫৭ জন অর্থাৎ ৬* 71980৫৭ গ্রচ্থাগারিক দিয়ে ২২০০ গ্রন্থাগারিকের 
চাহিদা মেটাতে সময় লাগবে প্রায় ৩৭ বংসর ॥ সেজন্যই এভাবে কাজ চলে না। 
ইংলণ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যখন দেখা গেল যে ৭০ হাজায় Trained 
Teacher প্রয়েজন তখন সে দেশে Emergency 7069177125এর ব্যবস্থা হলো। । 
আমাদের এ সমস্যাকেও পূরণ করার জনা Emergency Librarianship 
Trainingaর দরকার | এক্সন্য এই পক্ষ-কালের শিক্ষণ শিবিরকে ৪ দিনের 
করে এবং Curriculum পরিবর্তন করে গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা, দিতে হবে | সেই 
Training Certifiicateকে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্বীকার করানোর ব্যবন্থা করতে 
হবে । এরজন্য শিক্ষকদিগকে 6511 ৮০৮ সহ 7১৮৩৩ করতে হবে । তাঁদের বেতন 
এবং Trainin ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে ॥ যতদিন ন। এ ধরণের ব্যবস্থা 
কার্যকরী হয় ততদিন শিক্ষপপ্রাপ্ত গ্রতথাগারিকের সমস্যা দূর হতে পারে লা? 


এক্াগার সংবাদ 
জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ সিউড়ি॥ বীরভূম ॥ 


গত ৯৮শে জন, শুক্রবার সধ্ধ্যায় রামরজন পৌর ভবনে সাহিতা-সম্লাট 
বছ্ধিমচন্দ্রের ১২০তম জন্ম-বাষিকী উৎসব অনুচিত হয় ॥ উৎসব-সভায় পৌরোহিতর 
করেন ধানাগ্রাম তপোবনের গণ্পভারতী শ্রীযুক্ত ঘীরেন্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায় । 
গ্রণ্থাগার়ের সহ-সভাপতি ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন । 
বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সেন বদ্ষিমচন্রের বিভিন্ন 
অবদান সম্পকে" আলোচনা করেন । ডাঃ বনমালী চক্রবন্তাঁ ( বীরভূমের সিভিল 
সার্জেন ) বদ্ছিমচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন । গ্রণ্বাগারের যুগ্ম-সম্পাদক 
শ্রীযবক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী সমাগত অতিথিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ॥। সভায় 
সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীবৈভনাথ চটোপাধ্যান্ন, শ্রীসৃহাস নন্দী প্রভৃতি । 


সুরফুরা ইস্সংম্যান্স এযাতসা লিয়েশন ॥ কফুরফুর! শরিক ॥ জুগলী ॥ 

গত ২র) নে জনাব মহ ্বদ আব্বিগার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিশ্ন- 
লিপিত ব্যক্তিবর্গ আগামী তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস! নির্বাচিত 
হইয়াছেন £-_ 

সৈয়দ হাফিজহদ্দিন (সভাপতি), মিঞ) আবদুল কুয়ায়ুম ( সহ-সভাপতি ), 
মহ-ত্রদ আদ্বিয়ার (সম্পাদক ও গ্রন্ধাগারিক ), মিঞ। মহ-য়দ আসানুল্লাহ যে 
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ১, মুফতি হেদায়ত্উল্লাহ পেত্রিকা সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক) 
সৈয়দ এ, আলম ( সম্পাদক» সাহিত্য পরিষদ ), মোঃ হেসামহদ্দিন (পত্রিকা) সৃহ- 
সম্পাদক), মুফতি হবিবুল্লাহ হিসাব পরীক্ষক ও মুদ্রক ), মুশ্সি আবুল ফজল 
(হিসাব-রক্ষক), মোল্লা ওয়ালিউর রহমান € সহ-গ্রস্থাগারিক ), খোন্দকার গোলাম 
আহিয়া (সংগ্ৰাহক), মুল্সি নুরুল ইসলাম (সংগঠক) । 


বৈজ্ঞবাট৷ যুবক সমিতি ॥ সেওড়াফুলি ॥ হুগলী ॥ 

স্র্চী-সম্পশন পাঠক-গোষ্টি গঠনের একটি মূল্যবান পরীক্ষা সম্প্রতি 
সাফল্যের সহিত অন্দ্টিত হইয়াছে । নিম্নে ম.দ্রিত লৈখিক চিত্র এই পাঠনচী 
পরিবর্তনের হার নিদ্দেশ করিতেছে $ 


আষাঢ় £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ন্‌ 


প্রতি ১০. খানা বাংজ। উপস্থালে 
অন্তন্ত পপ্বক ই হার 








EMAC আলা -৯৬ Theo এসপি -০৭) 
এই পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে চেস্টা কর। হইয়াছিল হ£ 


(১) সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পাঠে উদ্বুদ্ধ করিবার জনা 
পাঠকদের এ সকল বিষরের পুস্তকের বিষয়বস্তু সহজ ও সরলভাবে বূকাইয়া 
দেওয়া হয় । 

(২) নৃতিন পুস্তক পাঠে পাঠকগণের আকর্ষণ বেশী থাকে বলিয়। বিশেষ 
বিবেচনার সহিত উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পতস্তক ক্রয়ের হার ক্রমে 
ক্রমে বাড়াইয়া দেওয়। হয় । নভেম্বর-ভিসেম্বর মাসে পুল্রক ক্রয় বন্ধ থাকায় 
অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক ‘ইসু’র হার কিছু কমিয়া যায় । 

(৩) পাঠচক্রের মাধ্যমে আলোচন! বৈঠক, অনুষ্ঠানাদি, প্রবন্ধাদি প্রতি- 
যোগিত৷, হাতে লেখা পত্রিক! প্রকাশ, পাঠকক্ষ ব্যবহারের অধিক সৃযোগ সুবিধা 
দান প্রভৃতি এ পাঠরুচী পরিবর্তনের অনেক সহাল্পতা করিয়াছে । 


শান্তি ইনষ্টিটিউট ॥ কলিকাতা ॥ 


গত ২৮শে এপ্রিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠ। দিবস মহাসনারোহে উদ্‌যাপিত 
হয় ॥ প্রাতঃকালীন অনংষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশাস্তকুমার বসু এবং 
প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা, হাইকোর্টের আদিম বিভাগের 
রেজিষ্টার শ্রীশচীশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । মধ্য কপিকাত। হইতে নব-নির্বাচিত 
বিধান-সভার সদস? শ্রীষতীশ্ চক্রবর্তী, শ্রীধীরেন্্রনাথ ধর, পল্লীর নব-নির্বাচিত 


৮৮ গ্রন্থাগার [ তয় সংখ্য। 


পোঁর-প্রতিনিধি শ্রীমকুল সর্বাবিকারী প্রমুখ ব্যক্তিবগ এই অন্ষ্ঠালে উপস্থিত 
থাকিয়া, ‘দেশের সামগ্রিক শিক্ষা, বিস্তারে গ্রত্থাগারের অবদান’ শীর্ষক বিষয়ের 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । উক্ত দিবস সম্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘট্টিকায় পণ্ডিত 
বীরেন্নাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনৃষ্ঠিত এক সভায় অধ্যাপক প্রতাপচন্তর চত্রকে 
তাঁহার ডক্লরেট উপাধি লাভ উপলক্ষে এবং শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার 
‘কত অজ্ঞানারে’ গ্রশ্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিগ্ঠালয় কতৃক বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুন্ডক 
রচন্লিতার সন্ানলাভ উপলক্ষে সম্বহিত করা হয় । এই উপলক্ষে সেওড়াফুলি 
মধুচক্ৰ সাহিত?ঃ সংসদ কর্তৃক গীতি-বিচিত্র। 'আবির্ভাব* পরিবেশিত হয় । 


সাছাপুর লাইব্রেরী 8 কলিকাতা” ৩৮ ॥ 


বিগত ৫ই মে পাঠাগার পরিচালিত অষ্টম বাখিক নিখিল বঙ্গ রচনা ও 
আবৃত্তি প্রতিযোগিতার চডড়াস্ত নির্ধচন, পুরস্কার বিতরণী উৎসব ও বাৎসরিক 
সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্্ 
প্রসাদ ঘোষ । প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ॥ 
বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেন নাট্যকার রূমেশচশ্র গোস্বামী, সাহিতা- 
রসিক শ্রীপ্রবোধ সেন এবং শি*পী শ্রীসবিতান্তত দন্ত । রচনা বিচার করেন 
অধ্যাপক জনাৰ্দন চক্রবর্তী ॥ আন্ষ্টানিক কর্ম সচীর মধো দক্ষিণ সহরতলী সঙ্গীত 
সমাজ কর্তৃক গীত ও পাঠাগার সম্পাদক কর্তৃক কথিত পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত 
পরিচগ্ন গীতি-আলেখোর মাধ্যমে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় । 


সম্পাদকীয় 


আমাদের দেশের গ্রশথাগার আন্পোলনের বহুমুখী উদ্দেশোর অনাতম হ'ল 
নব নব গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা । কিন্তু নিছক করণীয় হিসেবেই গ্র“থাগার প্রতিষ্ঠা 
করা হয় না । বল্গা বাছলা গ্রথাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় মানুষের বাবহার ও 
প্রয়োজনের তাগিদেই । গ্র“থাগারের সংখ্যা তাই কোনও দেশের শিক্ষার 
মান ও সাংস্কাতিক উৎকর্ষের মাপকাঠি ॥ ইদানিং এ রাজ্যে বিশেষ করে মহানগরী 
কলকাতায় যে হারে গ্রশ্বাগার স:দট হয়েছে ও হয়ে চলেছে তা থেকে কি 
এ সিম্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেশের লোকের গ্রশ্থগারমুখীনত। তথ! 
শিক্ষার হার তদন্হপাতে বুদ্ধি পেয়েছে__নাকি গ্রন্থাগারের সংখ্যা বধিত হয়েছে 
অন্য কোনও কারণে? 

গত সংখ্যায় 'গ্রম্থাগার কী’ শীর্ঘক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
কেহ কেহ বলেন যে কর্মীর অভাব যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমস্যা, তানের 
আশেপাশে নতুন নতুন শ্রশ্থাগার কিন্দপে গড়ে ওঠে ! বস্তুতঃ দ€টি প্রসঙ্গ 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ॥ 

একই অঞ্চলে, এমন কি একই পাড়ায় দুটি তিনটি করে গ্র্থাগার দেখতে 
পাওয়া যার ॥ কর্মী ও অর্থের অভাবে হরত ভাল ও পুরণ গ্রম্ঘাশ্গার উঠে 
যাবার উপক্রম হয়েছে_আরা তারই কাছেপিঠে নতুন আর একটি গ্রল্বান্মার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বল৷ বাহুল্য, অব্থা তাদের কোনটারই শ্বঙ্ছল হুয় না। 
নানাবিধ অভাব-অসুবিধাঞ্জনিত কারণে বন্ধ গ্র-্থাগারেরই অকাল মৃত্যু ঘটে । 
স্বল্পমেয়াদী প্রতিষ্ঠানগ্ঘলিকে অনেকে ‘ব্যাঙের ছাতা” বলে পরিহাস করেন ; কিন্তু 
আমরা সে সকল প্রতিষ্ঠানের আদর্শ প্রণোদিত কর্মীদের শ্বতঃক্কুর্ত প্রচেম্টার প্রতি 
সম্পূ্শ শ্রদ্ধা পোষণ করি । তবে এ কথাও বলা দরকার বে একই স্মানে অহেতুক 
একাবিক গ্রত্থাগার সেখানকার সনাজসেবা কনীদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের 
পর্রিচন্ন দেয় এবং শ্রমদান ও অর্থদানের অপচন্ম ঘটাম ।॥ এক পাড়ায় খ্ৰেলাধুলা, 
গানবাজল৷ প্রভৃতির ক্লাব একাধিক থাকলে ক্ষতি নেই । কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ন৷ 
থাকলে একাধিক গ্রন্থাগার ন। থাকাই বিধেয় । কারণ পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে 
দীর্ঘায়ু এবং যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেম্টা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একান্তই প্রশ্লোজল ॥ 


চে গ্রন্থাগার [ওয় সংখ্য 


যদি দেখা যায় যে, কোনও অঞ্চলের বর্তমান গ্রশ্থাগার সেখানকার চাহিদা 
মেটাবার সব্বেচ্চি স্তরে পো'ছে গেছে, তাহলে নতুন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন 
অনস্বীকার্য । কিশ্তু কি কারণে অনাবশ্যক গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার 
বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার । 

সেদিন কোনও এক গ্রন্থাগারের ফর্মকতণগণ দৃঃখ করছিলেন যে কর্মীর 
অভাবই তাঁদের বর্তমান দরবস্বার কারণ । শ্রন্থাগারটির নিজস্ব গৃহ আছে, 
বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নয়! কিশোর বিভাগ নেই-_কিশোর গ্রশ্থ আগে য। কেনা 
হয়েছে, এখন আর হয় ন৷ । সদস্য সংখ্যা সেটির ক্রমেই কমছে । কৌতুকপ্রাদ 
ব্যাপার যে তারই অদরে স্থানীর তরুণরা একট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে, ভাড়া 
করা এক টনের চালাঘরে ॥ উৎসাহ ও আগ্রহে তাদের দারিপ ঢাকা পড়ে গেছে । 
মজার লাগল যে বড়দের তারা সদস/পদ দেয়, কিম্তু ভোট দেবার অধিকার 
নেয়নি । দেশের অধিকাংশ গ্র-্ঘাগারে কিশোরদের প্রশ্ন একেবারেই অবহেলিত ও 
উপেক্ষিত । কিশোররা তাই নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয় ॥ তাদের 
কথ চিন্তা করে বড়র। কিছু করলে নিশ্চয় তাঁরা উপকৃত হবেন। উভয়ের 
সংযুক্ত উদ্যোগ সাফলোর পথ প্রশস্ত করে তুলবে । 

গ্রন্থ নির্বাচন বহু ক্ষেত্রে সদসাদের মধো অসন্তোষ ও গ্রতিদব্দবী প্রতিষ্ঠান 
সৃষ্টির কারণ হয় ॥ গ্রন্থাগারের অবদ্থ; ক্রমেই খারাপ হনে যাওয়ার কারণ 
দশশীতে গিয়ে একজন গ্রশ্বাগারিক বলছিলেন, 'কি করব বলুন আমরা'ত 
ডিটেক্ভ বই রাখি লা» তাই ক্রমশঃ মেম্বার কমে যাচ্ছে, আর এ যুগের ছেলেরাও 
উচ্ছন্নে গেছে__তারা কেবল চার খেলা আর সিনেমা-পত্রিকা, মোহন সিরিজ 
নয়ত নীহার গুস্তর বই ; দিতে গেলুম একটি ছেলেকে আইনম্টাইনের জীবনী, 
না-নিয়ে সে চাইল কিন্দের বন্দী ) এই শ্রেণীর শ্রম্ধাগারিকদের চিন্তা ও দ-ষ্টভঙ্গীর 
বিশেষ পরিবর্তন দরকার ॥ মোহন সিরিজের পাঠকের অযথা অসন্তোষ সৃষ্টি না 
করে কিংব। রাতারাতি কাউকে আইনস্টাইনের জীবলী জাতীয় বই পড়াবার জেদ 
না! করে প্রথম দিকে পাঠকের ইচ্ছা ও অভিন্মচি মত বই পড়তে দিয়ে পরে আন্তে 
আস্তে তাদের ক্রচির মোড় ফেরালো। যেতে পারে । 

কোনও পল্লীতে শ্রম্ণাগার থাকতেও তার আশে পাশে নতুন গ্রন্থাগার 
অসংখ্য কারণে গড়ে ওঠে__তার করেকটির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না৷ 
বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ অনেক সময় নিজ মনোনীত বই কনিষ্ঠদের দিতে বাঘা 
করেন-_ ফলে তার! বিক্ষুব্ধ হর । নতুন কিংব? দামী বই অনেক ক্ষেত্রে কেবল 
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কমিটি মেম্বারদেরই দেওয়া হয় । বই কেনার সময় অনেক গ্রন্থাগারে সাধারণ 
সদস্দের মতামত নেওয়া হয় না । বই লেনদেন ছাড়া অন্য কোনও অননষ্ঠান না 
থাকার কোনও কোনও গ্রশ্বাগারের সদসাদের অসন্তোষের সৃষ্টি করে । কর্ন" 
কর্তাদের কিংবা কর্মচারীদের অপ্রীতিকর ব্যবহ্যর বছদ্ধলে লাম প্রত্যাহারে 
সদসাদের প্রবৃত্ত করে । সব চেয়ে গুকুত্বপূর্ণ একট্ট কারণ এই যে বহু 
প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় পদ ও ক্ষনতাপ্রিয় বা গ্রন্থাগারের ভালমন্দ সম্গশ্ধে উদাসীন 
ব্যক্তি, যার৷ দৈনন্দিন কাজকর্মে কোনও সহায়ত! করেন না, এমনকি অনেকে 
মিষ্টডেও আসেন না, তাঁদের কনিটিতে নেওয়া হয় ॥ অথচ কাজ করতে ও দায়িত্ব 
গ্রহণে ইচ্ছুক উৎসাহী ব্যক্তিদের দায়িত্বপূ্ণ কান্ত বা পদ কিছুই দেওয়া হয় না। 
এ সব নানা কারণই পৃরণে৷ গ্রত্থাগারের অবনতি ঘটার । তখন নতুন গ্রপ্থাগার 
প্রতিষ্ঠা করলে দোষারোপ করা যায় না । এর একমাত্র প্রতিকার বন্ধ্ত্বমূলক 
আলাপ আলোচনার দ্বারা পারদপরিক তুল বোকাবুূকি বা বিবাদ-বিরোধ ভন্সন । 


বান্তিগত ও দলীয় আধিপতোর লিক্সায় যে সব গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে 
সেগুলি সর্বদাই নিন্দনীয় । অস্থাসথাকর দলাদলি ও রেশারেশির শোচনীয় পরিণাম 
উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মুমূর্য অবস্থান ও বিনাশ । ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন 
জলমন হতে সরে যান ॥ 


নবীন ও প্রবীণদের মধে৷ মতবিরোধ ও ক্বন্পেরর কথা আগে বলেছি । 
কৈশোরে অথব। ছাত্রজীবনে অনেককে ঝোঁকের বশে গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্ভোগ্দী 
হাতে দেখা যায় । পরে নান! কার্যে রত ছয়ে পড়ায় বা উৎসাহ কমে যাওয়ায় 
তার। আর গ্রশ্বাগার পরিচালনের অবকাশ পায় না ॥ এই শ্রেণীটিকে উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ ও দায়িত্ব দিলে ভাল ফল পাওয়। যায় । 


শতধা বিভক্ত জমিতে কৃষিকায’ যেমন লাভক্রনক নয় অনেকট। সেইরূপ 
কারণেই (uneconOmMIC) একস্থানে একাধিক গ্রদ্থাগারের অবস্থান ক্ষতিকর । 
ঘরের ভাড়া, আলোর খরচ, লোকজনের মাহিনা কাগজখাতার খরচ প্রভৃতি ছাড়াও 
একই দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও ম্যসিক পত্রিকা ও একই পুস্তক ক্রয়ে 
এক পবানে অবপ্থিত দুষ্ট প্ৰম্থাগারকেই স্বতস্ত্র বায় বহন করতে হয় । সন্তোষজনক 
কাজ না হওয়ায় অনেক সময় পৌরসভ! ও সরকারের অর্থ‘ সাহাযা কমে যায় । 
ত্টাপূর্ণ পরিচালনের ফলে জনসাধারণের সাহাষা ও সহানুভূতি হতে গ্রত্থাগার- 
গুলি বঞ্চিত হর । গ্রল্থাগারগুলির মিলিত অবস্থান তাদের শক্তি বৃদ্ধি ও পরি- 
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চালন বাবস্থার উন্নতিসাধন কে অনাবশ্যক দ্বিবিধ ব্যয় নিবারিত হয় । শ্রম ও 
অর্থের বিভাগজনিত অপচয় ঘটে না । 

আমাদের দেশে গ্রম্থাগার আন্দোলন শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হয়েছে 
বল৷ যেতে পারে । কিন্তু সমস্যা এখনও অজস্‌_ । ব্রেচ্ছাকমী ও সংগৃহীত 
চাঁদার শ্বারাই গ্রত্থাগারগ্ুলি পয্রিচালিত হয় । মনুষ্টমেক্স কর্মীরা যদি বিভক্ত হয়ে 
পড়ে তাহলে আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাত হবে ॥ একমাত্র কোনও 
এক কেন্দ্রীর সংস্থার (statutory authority) লিয়ন্ণে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান 
সম্ভব । কিন্তু তার আগে প্রতি এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রথাগারগলির কর্মীগণের 
নধ্যে শ্রীতিপূর্ণ সংযোগ ও মিলন হওয়। দরকার ॥ 

সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিবাদ-বিরোধ ও দলাপলি থাকতে পারে । কিন্তু শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রন্থাগারে সহ-অবস্থান নীতি একান্ত কাম্য । জাতি-ধর্ম-দল- 
মত নিবিশেষে সকলেরই গ্রশ্থাগারে সমমর্যাণা ও অধিকার গ্রদ্থাগার নীতির 
(Library Ethics ) মলকথ। ॥ 

সদিচ্ছাসম্পম্ন, নীতিনিষ্ঠ ও আপর্শপ্রবণ কর্মীর ক্ষমতা ও পদলোভীদের 
প্রভাবে যাতে বিভক্ত ও বিশ্রাস্ত না হয়ে পড়েন সে বিষয়ে তাঁদের সর্বদা সচেতন 
হতে হবে । বিভেদ স্ষ্টির হেতু নির্ণন ও তার সমাধান কর্মীদেরই ওপর বর্তায় । 
বিষন্ন গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন রাখে । 


গাগা 
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পুথি সংরক্ষণ 
গোপিকামোহন ভট্টাচার্য 


ভারতীয় সংস্কৃতির নব-জাগরণের প্রথম সোপান তার অতীতয্‌গের কথা 
কাহিনীর উদ্ধার । অতীতের নবরূপায়ণের মাকেই বর্তমানের সার্থকতা, অনাগতের 
ভিত্তি প্রোথিত । কিন্তু এই সত্র্ট আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। 
যুগপ্রসারী সীমাঘিত দষ্টভদ্দির ফলে ইতিহাস রচনার মূল উপকরণের সন্ধান তেমন 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় আজও গৃহীত হয়নি! জাতীয় জীবনের নব উদ্বোধনের 
অরুণলস্নে দেই সব অবহেলিত অবজ্ঞাত উপকরণের উদ্ধার ও যথাযথ সংরক্ষণই 
হবে আমাদের প্রধান ও প্রথম জাতীয় কব; ॥ হস্তলিখিত পুথি এর মধ্যে প্রধান 
উপাদান ৷ 

সদর অতীতে বৈদিক শ্রোতযুগ যেদিন অস্তাচলের শিখরে আরোহণ করল, 
ভারতের আর্ঘ-মনীয৷ যেদিন আপন স্ম:তিশক্তির ধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিক্ধ হল, 
সেদিন কোন এক অচকিত মৃহৃর্তে লিপির আবির্ভাব । রাজা-রান্তড়ার অনুশাসন 
খোদিত হল পর্বত-গাত্রে । এর ক্ষয় কোন দিন হবেন৷--এই তাঁদের আশা--নাম 
হল ‘অক্ষর’ অর্থাৎ যার নাশ নেই । প্রস্তর যুগ চলে গেল, তান্রপটের ওপর রচিত 
হল রাজাদেশ । ক্রমশঃ শুধু আদেশ বা অনুশাসন নয্ন_আপন মনীষার 
ভাণ্ডার উজাড় করে দিল লিপির মাধ্যমে _ ব্যক্তিকেস্রিক জ্ঞান-ভাণ্ডার হল 
সর্বজনীন ; নব অভ্যাদয়ের যাত্রাপথে আলও সহজলভা উপাদানের সন্ধানে ব্লঠী 
হল সে, তালপত্র, ভুর্জপত্র ও সবার শেষে এল তুলে৷ট কাগজ । এরই বুকে 
ভারতীয় মনীবার মসীলিপি অস্কিত হল । | 

সেদিনের বিস্তাত্রতীদের শাস্ত্রালোচন! নিছক অধ্যয়ন ছিল নাঁ--এই শ্রবণের 
পরেও অধীত বিষয় নিয়ে চলৃত মনন ও সবার শেষে নিদিধ্যাসন- তবেই বিস্তার 
পরিসমান্তি,- জ্ঞানার্জনের সার্থকত। ৷ নচিকেতা যমকে বল্ল-_যে বিদ্যা দ্বারা 


৯৪. অস্থাগার [৪ সংখ্যা 


আমি অন্তত্ব লাভ করতে পারব না তাতে আমার প্রয়োজন কি € যেনাহং লামৃতং 
স্যাম তেনাহং কি কুর্যান্‌, কঠোপনিষদ্‌ )॥ এই অন;তত্বলাভের একমাত্র পথ 
জ্বনহীন প্রাস্তরে তপস্যা_তাই পর্বত-কম্দর আশ্রয় করলেন তাঁরা । ভারতের 
সকল সাধনার ধন সঞ্চিত হল লোকচক্ষুর অন্তরালে গিরিগৃহায় । . গণজীবন 
থেকে হল সে বিচ্যুত । 
মঠে মন্দিরে গুহায় এসব অজানা উপাদানের সম্ধান সক হয়েছে ব্রিটিশ 
রাজত্বের মূল প্রোথিত হবার পর থেকেই । কিন্তু এ্রতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের 
যত প্রচেত্টা আজ পর্যন্ত হয়েছে এই পৃ থির মূলা নির্ধারণ বা সন্ধান সে তুলনায় 
নগণা ॥ স্বৰ্গত দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্য মহাশয় তাঁর “বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান" 
গ্রশ্থের ভূমিকায় এই পশ্তথি সংগ্রহের বাতিক থাকার জ্রলা যে কত জায়গায় 
উপহাসের পাত্র হয়েছেন তা" বর্ণনা করেছেন । বার বার বিদেশীর আক্রমণে 
জর্জরিত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সহর ছেড়ে বশ্দ্‌রে অজ্ঞাত পল্লীর শান্ত পরিবেশে ॥ 
সেখানে চলেছে দিনের পর দিন জ্ঞান তপস্যা । তাই আজও অমুল্য বছ অজান! 
পাঁনধির সম্ধানে আমাদের যেতে হবে সব্দূর পল্লীর মাঝে । সেখানে অজ্জানতার 
আবরণ বহু বিসাপিত ॥ এমন দেখেছি-_গৃহপ্পতি পূর্বপুরুষের বছ যত্রে সঞ্চিত 
শত শত প';থি আবর্জনাজ্ঞানে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছেন, অনেক বাড়ির আটচালায় 
পৃত্রযানৃক্রমে ঝুলছে পঁুথির স্তুপ ৷ নামিয়ে দেখতে চাইলে অনুমতি মেলে 
না। শোনা যায়, পুরীর কোন এক বিখ্যাত মঠে বছ প্রাচীন মুল্যবান পশ্থির 
সংগ্রহ আছে । সেখানে গিয়ে শুনলাম_আছে বটে, কিন্তু সাধারণের তাতে 
প্রবেশাধিকার নেই । মঠাধ্যক্ষের “দ্রেজারির” মধ্যে দিনের পর দিন কীটের 
খাস্তরূপে পরিগণিত হচ্ছে । কলকাতার কোন এক বিখ্যাত গ্রন্থাগারে “দেশাবলী 
বিবৃতির" এক পুথি আছে শুনে গিয়ে সম্ধান করলাম-__ পঁঘিটট কয়েক বৎসর 
পূর্বে সম্পূর্ণ ছিল, কিশ্তু করেকজন গবেষকের আলোচনা ও বাবহারের ফলে 
তার মুল্যবান অংশ লু*ত হয়েছে । এমনি ভাবে আমাদের অলিখিত ইতিহাদ 
রচনার কত বহুমূল্য উপাদান দিনের পর দিন লুপ্ত হয়ে চলেছে । 
এই সব অবলু*ত পাখির সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালে 
কত অজ্ঞান পণুথির সন্ধান আজও মেলে ৷ নব্য নায় ও নব্য স্নৃতির যে 
গহনাতিগহন বিচারশৈলী একদিন সার। ভারতের ভাবমণ্ডলকে প্রভাবিত করেছিল, 
যার জন্যে একদিন বাঙ্গালীর মনীষা ভারতের মনন রাজ্যে বিশিষ্ঠ স্বান অধিকার 
করেছিল সেই বিস্তার কত অজ্ঞাত পাধি লোক চক্ষুর অন্তরালে গ্রামের ভণ্ন 
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&উলে জ্ঞান তপস্থীর জীর্ণ কুটিরে মহাকালের অতলগর্ভে বিলীন হাতে চলেছে । 
শুধু সাহিত্য বা দর্শন নয়, এ পা;থিগুলি সেকালের সমাজচিত্রের এক একটি 
বাস্তব প্রতিফলন। মে কোন গৃহেই সেকালে শাস্ত্রসেধিগণ প্রতিদিন ভাগবত 
পাঠ করতেন আর এরই ফলে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের পাঁহঘির মধ্যে 
অনেক সময় সাথজিক রীতিনীতির ও বাজার দর এমন কি দুর্গাপূজা, সরন্দতী 
পুজার ফর্দ পর্যশ্েরও সণ্ধান মেশে ॥ কাল নির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক বহু জ্রদ্ম 
পত্রিকাও পাওয়া যার । 

বাঙ্গল! দেশের বন সুদুর পলীতেও আজ শত শত তরুণ উৎসাহী কমীর 
চেষ্টায় প্রদ্থাগার স্থাপিত হচ্ছে । এই গ্রথাগারের মাধ্যমে পল্লী জীবনের মধোও 
এক নবচেতনার এক নতুন ভাবসম্পদের আবির্ভাব ঘটছে । জন শিক্ষার বহুল 
প্রসারের ফলে বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গে তাঁদের যোগসৃত্র নিবিড় হতে চলেছে । 
কিন্তু গ্রশ্ধাগারকে সর্বজনীন শিক্ষার নল কেশ্রক্ূপে গঠন কর। কখনই সম্ভব নয়, 
বাদি না এই জ্ঞান ভাণ্ডারের মাধামে আনরা নিজের এঁতিহাকে জানার সুযোগ 
করে নিতে পারি। গ্রশ্থাগার শুধুমাত্র গ্রশ্থের ‘আগার’ না হয়ে জ্ঞান রাজ্যের 
বিভিন্ন শাখার এর গতিপথ বিচ্ছৃত করে তবেই জাতীন্প জীবনের উদ্নদ্ননে এর দান 
হবে সর্বাঙ্গীন । এ জনাই গ্রশ্ঘাগারকে করে তুলতে হবে গবেষণার অন্যতন প্রান 
কেন্দ্র। গ্রামের গ্রশ্থাগার হবে স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলনের অন্যতম প্রধান উৎস। 
সেই গ্রামে সমস্ত প"হথি সথানীর গ্রদ্থাগারে কমীদের প্রচেষ্টার সংগৃহীত হওয়া 
উচিত। 

বহু গ্রতথাগারকে সরকার বাৎসরিক সাহায্য দেন ॥ কিন্তু যে-সব কমী 
তাদের প্রম্থাগারকে একটি সংগ্রহশ্ালায় পরিণত করতে চান সরকার পক্ষ থেকেও 
তাদের উৎসাহ ও অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়। উচিত । শুধুমাত্র অপ্রকাশিত গ্রশ্বের 
নয়, প্রকাশিত গ্রন্থের প"হখিও সুগৃহীত হওয়' উচিৎ । কারণ লিপির ব্র»।বিকাশ 
অথবা পাঠভেদ নির্ধারণের জন্য এদের মুল্য কোনও অংশে কম নয় | এমনি 
ভাবে যদি সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আমরা প্রতিটি পলী গ্র্বাগারকে দেশ জানার ও চেনার 
কেন্ত্র্রপে পরিগণিত করতে পারি সেদিন শহরের উৎসাহী গবেষক ছুটবেন বাংলার 
গ্রামে গ্রামে আপন গবেষণার মাল মশল৷ সংগ্রহের জন্য; পল্লী ও সহরের 
মধ্যে এক পরম পবিত্র আত্মীয়তার ভাব গড়ে উঠবে, জ্ঞানের মিলন সেতু রচিত 
হবে, গ্রশ্থাগার হবে জ্ঞান তপন্বীর পরম তীর্থক্ষেত্র ॥ 


প্রাচীন পুখিলেখক 
অশোক চট্টোপাধ্যায় 


সম্প্রতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার প্রবাহে নানা 
গবেষণামূলক ব্যাখ্যার কোটালের বান ডাকিব্লাছে । বিভিন্ন পত্রিকার কয়েকটি 
পাতা উল্টাইলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হইবে । ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই উহার পুরাতন ইতিহাস জানার জন্য এক অভূতপূর্ব সাড়া দ্রাগিয়াছে । 
কিশ্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে একট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে এখনও পণ্ডিত 
সমাজ নীরব ॥ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় ভারতের ও 
ভারতের বাহিরের লানা স্থানে বিভিন্ন ভাষা ও লিপিতে লিখিত বহু অমূল্য পুথি 
রহিন্রাছে । প্রাচীন শিলালেখ, তামপট, মুদ্রা, গ্রস্থরাজি বা বিদেশী পর্যাটকের 
বিবরণ অপেক্ষা লৃপ্তপ্রায় প্‌ থিগুলির মূল্য যে কোন অংশে কম নহে বরং বেশি, 
অদ্ভাপপি তাহ। শ্বীকৃত হয় নাই ॥ জনকয়েক মুষ্টিমেয় পণ্ডিতকুলচুড়ামণি প্রাতঃদ্মরণীল্ন 
মহাপুক্ষয এগুলির দিকে সাধারণের দূ আকর্ষণ করিলেও ব্‌হত্তর জনসমাজের 
এ বিষয়ে ওুদাসীন্য সমান ভাবেই বজাপ্ন রহিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় 
নাই ॥ কিন্তু ইহার জন্যও আক্ষেপ করি না। আশা। আছে ভারতীয় সংস্কৃতি 
পুনর্গঠন কালে তাঁহাদিগের স্থান সসহানে স্বীকৃত হইবে ৷ সেদিন আসিবে 
আব।র আসিবে যখন ভারত তার নিজ অতীতের গোরবোজ্ছল কাহিলীর 
পহনরুম্ধারে প্রাচীন পৃধিগ্ফূলির যোগ) মর্বচাদ। দিবে । দরর্ভাগ্যের কথ। হইল 
এই, যে সম্প্রদার রাত্রিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাণপাত পূর্বক এই প্‌” থিগুলি 
স্বহস্তে নকল করিয়া নিধিজ্ঞানে এগুলি রক্ষা করিএাছে--তাহাদের কথা লইয়া 
কেহই আলোচনা করে না। কাব্যে উপেক্ষি ত। উমিলার আলোচনাও স্বয়ং কবি 
সমাট করিল্লা গিন্রাছেন কিন্তু এ পর্যন্ত একজন বিদ্বন্জনও এই হতভাগ্য গৃহকোণ 
লগ্র যশোবিমুখ পু্থিলেখকের প্রতি আমাদের দূছ আকর্ষণ করেন লাই । 
সুউচ্চ অদ্রালিকা দর্শনেই আঃবরা মু, তাহার নির্মাতার কথ) কোন সময়ের নাও 
সনরণ পথে উদিত হয় লা । 
অথচ অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই পৃ ত্বিলেখকের। সমাজের এক বিশিষ্ট 
স্হান অধিকার করিব আসিন্রাছিলেন । বিভিন্ন শ্রেণীর গুণকর্নের বিভাশ 


শ্রবণ 2 ১৩৬৪ ] প্রন্থাপার ৯৭ 


হেতু বিভিন্ন শ্রেণীর যেরূপ সৃটি সেইরূপ এই সবদক্ষ লিপিকারেরাও নিজ্দেদের 
এক সম্প্রদায় গঠন করিও) উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন প’-খিলেবা কাজটি তখনকার 
দিলে সত্য সতাই গোরবজনক ছিল-_ইহাতে লঙ্জার কিছু ছিল না--তাই প্রাচান 
পুরাণ ও স্মৃতি-গ্র্ঘাদি আলোচন। করিলে আমব্র। দেখি যে এখনকার মত তখন 
এই সম্প্রদায় এত অবহেলিত বা লোক চক্ষুর অস্তরালে অবস্থিত ছিলেন না। 
নন্দিপহরাণ ইহাদের একটি সম্প্রদায় বলিপন। স্বীকার করিনা অন্যানা বুষ্বিজ্ঞাবিদের 
সহিত ইহাদের সমান আসন দিয়াছে । লক্ষ2ীধরের কৃত্যকল্পতক্ুতে বিদ্যাদান 
প্রসঙ্গে আমর দেখি যে এই পা';থি লেখক সম্ট্দায়ের বহু সমস্যা আলোচিত 
হইয়াছে । কোন্‌ সময় লেখা আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত, কোন্‌ দেবতার নান 
স্মরণে নির্বিগ্ে লেখার পরিসমান্তি ঘটে, মসী ও পর-লেখকের নাম কোন্‌ দিকে 
থাকিবে এ সকল কথা যথাযথ বিচার করিয়া, লেখার সময় প্রত্যেক পংক্বি মাঝে 
কতখানি ব্যবধান থাকিবে ও অক্ষরগৃলিরই বা মাপ কিন্্রপ হইবে সে সম্পর্কেও 
বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে শিবধর্মোত্বরের কয়েকর্ট পংক্তি 
উল্লেখযোগা £ " 

চতুরত্রৈঃ সমশীর্ষৈনণাতিষ্থ্‌লৈর্নবা কৃশৈঃ 

সম্পর্ণাবয়বৈঃ স্নিখৈল্শিতিবিচ্ছিতনসংহতৈঃ । 

মাত্রানস্বারসংযোগঃ (?গ) হুস্বদীবণাদিলক্ষিতৈঃ 

নম্পিনাগরকৈর্বর্ণেলিখরেজ্ডৈব পৃদ্তকম ॥। 
দেবীপযরাণেও এই ধরণের উক্তি আছে, ইহা। ছাড়া ঘাজ্ঞবন্থ্য স্নৃতির উপর 
অপরার্কের টীকা, বল্লাল সেনের দানসাগর, হেবাদ্রির চতুর্বর্গ চিন্তামণি, রথুনন্দনের 
স্মৃতিতস্ত ও গোবিন্সানন্দনের দানক্রিয়। কৌমুদী হইতে এই পশ্দঘথি লেখক 
সম্প্রদায় ও পৃ থি লিখন সম্পর্কে নিম্নোক্ত সংবাদ পাওয়া যায় £ 

“প্রথমেই উপযুক্ত লেখকের সম্ধান করিতে হইবে, শৃড দিন নিম্ধারণান্তে 

নানা বর্ণের মসী ও বিভিন্ন প্রকার লেখনী প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য বা 
গজ্রদন্ত খচিত "সারপত্র' € যাহার উপরে বইটি রাখিয়। নকল করিতে হয় ) সংগ্রহ 
করিতে হইবে । পি লিখনের জন্য পর্ত্বাঙ্কে সংগৃহীত - পত্রগুলির 
প্রতোকট্টরই লাল ব। কাল কালি শির? সীনারেখা। ( marginal line ) টান৷ উচিত । 
নুতন প”্ঘির আবরণের জন্য ভাল কাপড় ও সুন্দর চিত্র অদ্কিত কাম্ঠাধারের 
প্রয়োজন ; যেখানে বসিয়া প"ুথি লেখক নিঞ্জের কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, সেই 
গুহষ্টিকে সুন্দর বর্ণে বা চিত্রে অদ্তিত করিতে হইবে) কার্য আরম্ভ করিবার 


৯৮ গ্রন্থাগার [ ৪র্থ সংখ্যা 


পংবেই লেখককে সুবর্ণ, রৌপ্য বল্ত মলা অলক্ষার ও প্রচুর অর্থ উপঢোকন দিতে 
হইবে ৷ লেখা সম্পন্ন হইলে ত কথাই নাই ৷ 
কাজেই দেখ যায় যে এই পুথি লেখা কাজ যেমন স হানজনক ছিল ইহাতে 

অর্থ প্রাণ্তিরও সেই প্রকার সম্ভাবনা ছিল, এমতাবস্থায় যে কেহ ইচ্ছা করিলেই 
যে পশ্দথি-লেখক হইতে পারিত তাহা নহে, ইহাতে খেমন পািত্য সেইরূপ 
পরিশ্রম ও একান্তচিত্ডের প্রয়োজন হইত ! বর্তমান পণ্ডিত সমাজ এই ধারণাই 
পোষণ-করিয়। থাকেন যে এই পঞ্চিলেখক সম্প্রদায় প্রায়শ5ই শাস্ত্রজ্ঞানপর/ভমুখ 
হইতেন, কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য আছে বলিয়৷ মনে করি না । 
একাধিক শাস্ত্রে ব্যৎপত্তি হয়ত তাহাদের ছিল লা ॥ কিন্তু সাধারণতঃ পুথি 
লেখকেরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী প"থিলেখকগণ যে কাব/, নব্যন্যারন অথবা নবাস্ম:তি+ 
শাস্ত্রে শিক্ষিত ছিলেন সে বিষরে সন্দেহের অবকাশ থাকে 'না। হুহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই সংস্কৃত শ্লোক রচনায় বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন । বহু পথি আলোচনা 
করিলে এই দীন অবহেলিত পাঁহখিলেখক সম্প্রদায়ের চিত্তচমৎকারি কবিত্বশক্তি 
দেখিয়া বিস্মৃত হইতে হয়! ই*হাদের কাবাবিন্যাস শৈলী, অসাধারণ শন্দালক্কার 
ও  অর্থালক্কার পরিবেশন রচনার ভাবগাম্ভীর্যা ও রসমাধৃর্যা যে-কোনও 
থম শ্রেণীর কবির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । শ্রীরামলোচন নাক কোনও 
লেখক একস্থলে বলিতেছেন__ 

“ধীরে! বীরধরাধৃতাং ধৃতিমতাং ধর্মীত্বালাং ধামিকঃ । 

কালে কার্যাকলাকল্সাপকুশলয় কৌলীন্য কাস্তীন্ব$” 
এই ্ূপ অন্বপ্রাসবছল রচনা কি লেখকের দক্ষতার পরিচয় দেয় না? উৎসানন্দ 
দেবশমণ স্মৃতিসর্বন্য গ্রশ্থ লিখনাস্তে বলেন 

‘ভোঃ ভোঃ বিপ্রজনাঃ সভাজনবরা ধীরাঃ যশঃ শ্রীধরাঃ 

তর্কবগাকরণাদি শাস্ব্রনিপুণাঃ ধীরে) রস ভুরসাঃ (?)" 
কিছ্বা অন্যজনের স্মরণীয় উক্তি 

রাজা স্বস্তি প্রজাঃ স্বস্তি দেশাঃ স্তি তথৈব ভ। 

যজমানগাহে স্থপতি স্বন্তি গোব্রাক্ষণেষু চ ৷ 
এই সকল স্লোকের রচয়িত্বর্গ দীর্ঘদিন পর্যাস্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান 
করি৷ আছেন, ই” হাদিগকে যোগ্য মর্যাদা দিতে আমরা এখনও এত কুশ্ঠিত 
কেন? 2 
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বৈস্তনাথের প্রেতকাশী গ্রন্থের এক লিপিকার শিবশক্কত্র জাষ্টিকর জাতিতে 
মহারাষ্টরীন্ন ত্রাহ্ছন, তাঁহার নিম্নোম্ধৃত উক্তি কণঠদ্থ করিয়। রাখবার মত হিতো- 
পদেশের ন্যায় বহুন্্‌লা 


জাতযক্কো ন চ বেত্তি বাহাবিষদাম্‌ ঘণ্ডো। ন চ স্ত্রীসুখমং 
বেশ্যা সৎংপুরুষং খল$ « * * * বন্ধ্যাপ্রসৃতিশ্রমন্‌ ॥ 
কাকো হংসগতিং থরোস্থমতরসং দানং তথ! * নরঃ 

শবা বৈ সিংহপরাক্রমং মৃগয়তে ম.র্থে। মহাজ্ঞানিনাম্‌* ॥ 

» এইভাবে বছ উদাহরণ প্রদর্শন করিপ্রা লাভ নাই ৷ রামলোচন, উৎসবানন্দ, 
বা শিবশঙ্করকে বাঁহার। শর্করাভারবাহী জীববিশেষের সহিত তুলনা করিতে চান 
তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কিছু ন! বলাই ভাল, কিন্তু তত্বান্বেষী গবেষক ইহাদের 
যথাযোগ্য মর্যাদা দিবেন মনে করিতে পারি । 

এই সম্প্রদায় বীর স্বির ও বিষয়ী ছিলেন । বস্তুতঃ শেষোক্ত গৃণটির জন্য 
তাহারা সমাজের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজ্ন হইয্লাছিলেন। যে বিরাট কার্ষের তাঁহারা 
ছিলেন উত্তর সাধক তাহার গুকতার স্বদ্কদ্ধে বহন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও দই 
চারিটি ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবারই কথা, তাই বহস্থলে তাহারা বলিয়াছেন 
£করকৃতমপরাখং ক্ষশতুমহাতি সম্ভঃ ; 
গরুড়প্‌রাণে লিপিকার শ্রীনীলকণ'ঠ পণ্ডিত বলেন 
শ্স্র্থহীনং লিখিতং মরাত্র 
তত্দর্মেতৎ পরিশোধনীয়ম্‌ 
কোপং ন কুর্ঘ্যাৎ খলহ লেখকস্য 
শিবপহরাণ ও ক্রণ্বেদ পদপাঠের দুই অজ্ঞাত নানা লেখক একই কথার পুনরুক্তি 
করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তিট সত্যই অনন্যসাধারণ 
অজ্ঞানতো বা মতি বিভ্ৰমাদ্ব। 
যৎ কিঞ্চিদ্‌নং লিখিতং ময় চ, 
তৎ সৰ্বমার্যে: পরিশোধনীয়ম্‌ ইতা।দি 
কাশৰ সংহিত! পাঠের লিপিকার প্রথম পংক্তির স্থলে বলিলেন 
অদ:ষ্টভাবা হ্রুতিবিদ্রমান্থা, 
এইরূপ বিনয় ও স্বৈর্য্য সত্যকারের প্যণ্ডিত্যের উচ্চতমশিথরে আরোহণ ন। করিলে 
কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ 
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এই পঠপিপ্যলির প্রতি তাহাদের পুত্রাধিক স্নেহ: ছিল, পুত্রের প্রতিষ্ঠায় যেমন 

পিতার সৃখ--পুত্রের ভবিষ্যং জীবন সম্পর্কে পিতা যেরূপ উতৎকশ্ঠিত হইয়া 
থাকেন--এই লেখকসম্প্রদায়ও তাঁহাদের পুথি জনসাধারণের গ্রহণীয় হইবে 
কিনা_যথেষ্ট আদ;ত হওয়া বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কিন৷--এই চিন্তায় ব্যাকুল 
হইয়া উঠিতেন । জৈমিনি ভারতের এক অজ্ঞাতনামা লিপিকার সুন্দরভাবে মনের 
এই সন্দেহব্যাকুলচিত্রটি রূপায্িত করিয়াছেন । তিনি বলেন-_ 

এলিখিতজ্ঞাতিযকেন ফলং দাস্যতি বা ন ব। ৷ 

ইতি মে ব্যাকুলং চিত্তং স্বৈর্ধাং মা ভূৎ কথঞ্চন ।। 
অকৃত্রিম স্নেহ ও গতীর অনুরাগ না থাকিলে চিন্ত এত ব্যাকুল হইয়। উঠে না । 
বিশ্বেশ্বর দত্তপণ্ডিত, যান্তযিকদেবের স্নৃতিসার গ্রশ্থ নকল করিতে গিয়া বলিলেন 

যাবলবণ সমুদ্রে যাবপ্নক্ষব্রমজিতো মেক । 

ষাবচ্চজ্রাদিত্যো। তাবদিদং পুশুকং জয়তু ॥ 
নিজবিদ্ভা ও অক্লান্ত পরিশ্রমপ্রসৃত বস্তুর প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ আর কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় কি! ভাণসৃত বামণ দুবে নামক লিপিকারও খবেদপদ পাঠ 
. লিখনে এঁ একই কথার পনকুত্তি করিদাছেন । এই অধননা অনাদত পট থি- 
লেখকসম্প্রদায় নিজেদের সুনামেই সন্তুষ্ট ছিল । তাহারা সিদ্ধি বা পরমার্থের 
প্রয়াসী ছিল না। তাই দেখি উদ্ভোগপর্ব গ্রশ্থের লিপিকার শ্রীদেবীচরণ শাম” 
বলেন_- 

যস্যার্থে লিখিতং গ্রথশ্ুবমাহাত্ম্যমস্তমম্‌ ॥ 

তস্যৈব সিত্ধিরেবাস্ত মাস্মাকল্তু মহ প্যশঃ |) 

তখনকার দিনে মদ্রণের ব্যবস্থা ন! থাকাগ্ন পুথি হস্তগত করার অপচেষ্টা 

প্রবল ছিল । একজন অপরের নিকট হইতে একটি পঠুখি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় 
সং বা অসৎ উপান্নের কথ সাময়িকভাবে বিস্নৃত হইতেন । তাই পুথি লেখকেরা 
নিঙ্ লিজ গ্রল্থ রক্ষণ সম্বন্ধে সাবধান থাকিতেন ॥ শ্রীরামদুলাল দেবশর্ম। তাঁহার 
প্রারশ্চিন্ততব্বের পুণিতে বলিলেন-__ 

'নেতব্য। পৃ্‌স্তিক। ঠৈষা দুঃখেন লিখ্যতে ময়) ॥ 

শুকরী তসঃ মাতা স্যাৎ পিতা তস্য চ গর্দভঃ ॥৷' 
এইপ্রকার আরও উক্তি দেখি দেবীচরণ শর্মার উদ্ভোগপর্ব পঁকিতে_ 

যো হরেও পুস্তকমিমং পণ্ডিতো বাপ্যপর্ডিতঃ । 

মাতা চ শুকরী তেষাং পিত। তেষাফ গর্দভঃ ॥' 
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অন্ঞাতনাম! লেখকের হারিবংশ পণ্ুদ্ধিতে__ 
ইমাং মদীরাং যদি নাম কশ্চিৎ__বিবেকশুল্যো হরতে চ পডুন্ীম্‌ ) 
নেত্রস। হানিং নরনস/ শোকং সর্বাদকুষ্ঠং লভতে চ ললম্‌ ॥। 
অন্যায়ভাবে পহৃথিহরণকানীকে সর্বপাপাশ্র্ন, পাপাত্ম। বলিরাছেন শ্রীরামলোচন 
তাঁহার নারদপুরাণ পঁথিতে । যেনন-- 
ইদং পরাণং পহ্রনং যঙ্ছেনোপাজিতং নরঃ । 
যে। হরিয্যতি পাপাত্ম৷ সর্বপাপাশ্রয়ো হি সঃ ॥। 
ভ্রীকীতিনারায়ণ দেবশর্ম তাঁহার নারদ পণ্ডরাত্র প’্‌থিতে আরও কিন্রদ্জ্র অগ্রসর 
হইয়া বলিলেন__ 
দৃঃখেন লিখিতো। গ্রন্থঃ পহৃত্রবত প্রতিপালয়েৎ। 
ইমং হরতি যে। মড়ঃ সনির্বংশো। ভবেপ্‌ ধ্বম্‌ | 
শিবগীতার এক পথিলেখক বলেন-__ 
ক্রিন্পতে পুস্তিকা চেয়ং যেন বৈ পাপভাগিনা। । 
করে৷ হীলো ভবেত্তস্য ইত্যাদি । 
অথব। ‘তিথিতত্ব’ প"হথির কোন অজ্ঞা তনামা লেখক-_ 
‘যয্রেন লিখিতং গ্র্থং যদি কশ্চিদপঙ্ছৃতে । 
পহংশ্চলী জননী তস) ইত্যাদি ॥॥ 


সতা সত্যই এই প';থিগুলির উপরে তাঁহাদের পাত্রাধিক স্লেহানুরাগ ছিল । 
তাই এগুলির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল সদ। জাগ্রত, - পুস্তিকাহরণ- 
কারীকে পাপাস্যা, মর, বিবেকশ্‌না, সর্বপাপ্যাশ্রয় প্রভৃতি গালিগালান্দ করিয়াও 
ক্ষান্ত হন নাই ॥ ‘অপহরণকারী নির্বংশ" হইবে, তাহার হন্ডচ্ছেদ হইবে এমন কি 
তাহার জননী অন্য পুরুষগামিনী হইবে, এই প্রকার অভদ্রজনোচিত ভাষা। 
প্রয়োগ করিগ্নাছেন । বচ পরিশ্রমে লিখিত প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় প';থিগুলির 
অপহরণ সহ্য করা সত্যই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না ॥ 


তবে সুগন্ধি পৃঙ্ের সহিত কীটও দেব চরণে স্থান লাভ করিম থাকে । 
এই সর্জনবরেণ। পণ্যঘিলেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে সংপতণ্ডিত ছিলেন, 
এ কথ। বলিতে পারা যায় না। মক্ষিকাহন্তা করণিকের ন্যায় দুই: চারিজন 
“দেবানাং স্রিয়ও’ নিজের অক্ষমতা লন্ারিত রাখির। এ সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি 
হইয়। পড়িয়াছিল । শিবধর্মোত্তর এই সকল কুলেখকদের সম্পর্কে 'শতহস্তেন 


১০২ শ্রন্থাপার (৪র্থ সংখ্যা 


বাজিনং নীতি অবলম্বন করিতে বলিয়াছে, তাহারা নিশ্নোক্তভাবে পির 
সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে _ 


কোন অক্ষর ব। মাত্রা বাদ, নূতন কোন অক্ষর সংযোজন, অশুদ্ধ পাঠ, 
শুদ্ধি ছলে যথেচ্ছ পরিবর্ন্তন, বিরোধার্থীকরণ ও ছন্সে৷ ভঙ্গ" ( শিবধর্মোন্ডরের 


পুথি, কলিকাতা এসিয়ার্টক সোসাইট গ্রথশালার রক্ষিত নং জি ৩৮৫২, 
প্‌দ্ঠ৷ 6৩ খ, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ৷ 


কেহ কেহ নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য বলেন যে পুস্তক হইতে তাঁহারা নকল 
করিতেছেন তাহাই অত্যন্ত অশুদ্ধ ; কাজেই যাহ। দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়!- 


ছেন, লেখকের কোন দোষ নাই, আচারদীপের এক প"হথিতে অন্ঞাতনাম। কোন 
লেখক বলেন, 


যাদ্‌শং প্নস্তকং দৃষ্টা (? স্টং) তাদ:শং লিখিতং ময়।, 
যদি শৃদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষে। ন দীয়তে ॥। 
বৈদা শ্রীঅভয়ানন্প সেন শড্রান্চিকাচার প’থি নকল শেষ করিনা বলিলেন__ 
“যথ৷ দষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নান্তি দোষঃ ৷’ 
লক্ষাকাণ্ড ও উত্তপাকাণ্ডের লিপিকার রামনাথ দেবশার্মার উপনাযোগে উক্তি 
সতাই সন্দর-_ 
যথা দৃষ্টং তথা। লিখিত লেখকে নাস্তি দূষকঃ 
ভীনস্যাপি বরণে ভচ্গো মূনীনাং চ মতিভ্রম£ 
বসুদেব শর্ন। হরিবংশ নকল করিবার কালে বলিলেন__ 
“্যৎ পনস্তকং বীক্ষ্য নয়া ব্যলেখি 
তদতাশুদ্ধ ৮2 তত 
বা 
সকউপ্রতালিখ্িতং বিদ্বচ্ভিঃ মম দোষে। ন দাতবাঃ” 
‘বিনায়ক স্তবরাজ নামক পপি লেখা শেষ করিয়া লেপক বিফুদাস এ 
কথার পুনকুর্জি করিয়াছেন ॥ 
এইভাবে প'ুথিপত্রগুলি যথাযথ অনুসপ্ধান করিলে সত্যই ভারতের এক 
অনালোচিত ইতিহাস পুলরুষ্ধৃত হইবে সন্দেহ নাই । অসাধারণ, পাণ্ডিত্য. 
গবেষণামলক দৃষ্টুভদী, কঠিন পরিশ্রম এবং অধাবসার এই চার্ট গুণের একত্র 
সমাবেশ ভিন্ন এ আলোচন! পুষ্ট হয় না ॥ ভাব্ুতবর্ষে বে সামান্য কয়েকজনের 
মধ্যে এ বিভিন্ন গুণাবলী বর্তমান, তাঁহাদের মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে 
আলোচনাকারীর শ্রম সার্থক বলিয়। বিবেচিত হইবে ॥ 


ষ্ট ডেণ্টস্’তে হোম 
সুপ্রকাশ পু 


দ্বিতীয় মহাযুষ্ধের রণ-॥ামাম! ঘেমে গেল বটে, কি“তু যুশ্ধের সনয় আমাদের 
গাবনযাপনের ক্ষেত্রে যে সব ভাল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলোর নিষ্পত্তি 
হোল ন৷। খাগ্ঠ ও বস্ত্র রইল দন হ'য়ে পল্লীগ্রামের লোকের জনা ব্যবস্থা 
করা গেল না কোন নতুন বৃন্ডির। দিনের পর নিন বেকার মানুষের দল সহরের 
দিকে জড় হ'তে লাগল জীবিকার সধানে । তার উপর এল ১৯৪৭ সালের দেশ 
বিভাগ । বাংল। দেশের ২/৩ অংশ চলে গেল পরদেশী হ'য়ে ॥ কাতারে কাতারে 
নিজ বাসভূমে পরবাসীর দল জড় হ'তে লাগল আশ্রয়ের সশ্ধানে, বৃত্তির সন্ধানে 
কলকাতা সহরে ॥ ফলে এখানে অন, বস্ত্র, বাসস্থান সবই হয়ে উঠল দুভ 
ও দুসল্য । 

উদ্থান-পতনের যুগে, পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে মানুঘকে কণ্ট পেতে হয় 
এট। হয়ত খুব নতুন কথ নয়, কি“তু এই কষ্টকর অবস্থার ধা থেকেই মানুষকে 
গড়ে তুলতে হয় উজ্জ্বল ভবিষ্যং। সংসারের ঝড় ঝগ্জার মধ্যে যাদের জীবনের 
অনেকখানি কেটে গেল, এই অশান্ পরিবেশের মধ্যে তাদের বিপনন অবস্থা লঞ্ষা 
করে রাম্ট দুঃখ বোধ করে নিশ্চয়ই এবং তাদের যতদুর সম্ভব সাহায্য ও সহায়ত) 
দেবার চেম্টাও ক’রে থাকে £ কিনতু বাষ্ট্রের প্রধান স্বার্থ এদের নিয়ে নয়_ রাচ্টরের 
স্বার্থ হচ্ছে এদের ঘরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে । অভাবের নিশ্পেশনে, 
সযোগ-রারির অভাবে এই শিশু বৃক্ষগুলো যদি দলিত মঘিত হ'য়ে যায়, তাহলে 
বর্তমান দুদৈবিকে কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সৃযোগ আসবে রাষ্ট্রের কোথা 
থেকে? তাই বাঙালী জাতির এই নিদারুণ সঙ্কট সময়ে জ্যাতির ভবিষ্যতের আশা 
তরুণ কিশোর দল যাতে নিশ্চিছ হ'য়ে না যায় রাম্ট্রকে সেদিকে নজর দিতেই হয় ॥ 

প্রধানতঃ এই উদ্দেশা সাধনের জন্যই স্টডেপ্টস, ডে হোম গৃলে।র প্রতিষ্ঠা 
করা হয় ॥ সকঙ্কীর্ণ, অপরিসর, বহশ্তন সমাকীর্ণ ঘরের বিরুদ্ধ পরিবেশে ছাত্রদের 
পক্ষে পড়াশুনা করা অসম্ভব-_শরীরের পৃষ্টির জ্রন্য যে খাস্ের প্রয়োজন, সীমিত 
আয়ের মধো তার সন্ক-লান কর! দরিদ্র অভিভাবকের সাধ্যাতীত, এমন কি ক্লাসে 
পড়বার বইগুলি পর্যন্ত জোগাড় হয়ে উঠছে না_-এই ত’ আজ বাংলাদেশের 


১০৪ শ্রস্থাগার [ হর্থ সংখ 


নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় প্রত্যেক ঘরের অবস্থা) ॥ অথচ এরাই হচ্ছে জাতির 
বহজন । তাই এই সব ছেলেদের পড়াশুনার যাতে ব্যাঘাত না হয় রাষ্ট্র নিজে 
সেই দিকে নজর দিতে চেস্টা করছে । এই সমস্য সমাধানের উদ্দেশ নিয়েই 
দ্ট্ডেন্টস্‌ ডে হোমের পরিকল্পন)। ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেঞ্র কলকাতা 
সহরের তিন দিকে তিনট ডে হোম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬রামকৃফ দেবের পবিত্র 
নামের সঙ্গে যুজ উত্তর কলকাতার ভে হোম প্রতিষ্ঠিত হয় বাশবাভারের 
'লশবপতি বোনের বাড়ীতে । মধ) কলকাতার ডে হোমটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ২৯১ নম্বর আপার সারকু'লার রোডের টাকী হাউসে আর দক্ষিণ 
কলকাতায় মেয়েদের জনয একটি শ্বতস্র ডে স্টুডেন্টস হোম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৭ 
নম্বর রাসবিহারী এভেন্ডাতে ॥ 

প্রধানতঃ গ্রশ্থাগারকে কেন্দ্র করেই ডে *টুডেণ্টস: হোমগহলো। গড়ে 
উঠেছে । গ্রত্থাগার ছাড়াও এর প্রত্যেকটর সঙ্গে আছে একটি করে ক্যান্টিন 
আর অফিস ॥ কিন্তু ক্যাস্টিনের কাজ গ্রন্থাগারে সমাগত ছাত্রদের খাদ সরবরাহ 
করা আর অফিসের কাজ গ্রত্থাগার ও ক্যান্টিন সুশহস্গলে পরিচালনার বাবস্থা 
করা, অর্থাদির পর্যবেক্ষণ কর) । সৃতর।ং দেখা যাচ্ছে গ্র“থাগারই হচ্ছে এই ডে 
*্টডেণ্টস্‌ হোমগৃলোর প্রাণকেন্র । 

গ্রশ্থাগারগুলে। খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্য'স্ত। কলেজের 
সমস্ত পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলে। করে প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে এখানে । 
ফলে ছেলেরা তাদের পড়াশুন৷ এখানে বসেই করতে পারে এবং তাদের বইয়ের 
অভাবে অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনাও মোটেই থাকে ন৷ ৷ সনুদীর্ঘ সময় যেমন 
গ্রশ্াগান্র খোলা থাকে তেমনি ছেলেরা যাতে এখানে স্বল্প ব্যয়ে আহারের 
সুযোগ পায় তারও বন্দোবস্ত আছে । বস্মতঃ ক্ষুধার তাড়নায় বাড়ী যেয়ে 
খেয়ে আসতে গেলে পড়ার সময়ের অনেকখানি অপব্যয় হয়ে বার, এই 
[বিবেচনায় ডে হোমের কর্তৃপক্ষ এখানে আহারের ব্যবপথা করে এই আয়োজনকে 
সবাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছেন । আর এই আহাষ” সরবরাহের জন) মল্যও লেওয়া 
হয় অতি সামান্য ॥ মাত্র %* দঃ ’আন৷ পয়সা দিলেই ছাত্র পেট ভরে ভাত 
তরকারী কিংব! প্রচুর জলযোগের দ্রব। পেতে পারে । এর জন্য রাম্ট্র প্রতোক 
ছাত্র পিছু | চারি আন৷ করে বায় করে । ছ'আনার মধ্যে যে খাবার সরবরাহ 
করা হয় তাতে ক্যান্টিন পরিচালনার প্রশংসা ন! করে পারা যায় না। বাস্তবিক 
এই ডে ষজ্টুডেণ্টস্‌ হোমগনুলো। ছাত্রদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছে । 


আ।বপ ১ ১৩৬৪ ] শুস্থাগার ১০৫ 


সাধারণতঃ একজন ওয়ার্ডেন এই হোমগুলে। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। 
গ্রথাগারে তাঁকে সাহাধা করার জন্য এখন পর্যন্ত গুন লোক আছে ৷ এদের মধ্যে 
দুজন কর্রেন বগাঁকরণ, (01535859169) সীলিখন (09191985072) প্রভৃতি 
গ্রশ্ধাগান বিষয়ক আনুঘদিক (৷৷০০৭!) কান্দ আর তিনদ্রেন প্রধানতঃ বই 
লেনদেনের কাজ করেন । তবে গ্রন্থাগারে এই পাঁচজন লোক কাজ করলেও গ্র-বাগার 
সকাল ৭ট। থেকে রাত ১০ পযন্ত চৌদ্দ ঘণ্টা খোলা থাকা কর্মীদের দুদ্দফায় কাজ 
করতে হয় ॥ ফলে গ্তম্থাগারে কখনও ৫ জন জ্যোক এক স্দে কার করে না! 
ডে আ্টডেপ্টস হোমের সভ্য হতে হলে ছাত্রের অভিভাবকের মাসিক আয় 
৩০০২ টাকার অন্ধ হওয়া চাই । তাছাড়া যে সব ছাত্র শিয়নিত শ্রশ্থাগালে 
পড়াশুনা করে না, তাদের ক্যান্টিনের সৃযোগ দেওয়। হয় না। সুতরাং প্রকৃত 
পাঠেচ্ছু অভাবপগ্রন্ত ছেলেদের নধোই যাতে এই হোমের সংযোগ সীমাবদ্ধ ঘাকে 
কতৃপক্ষ সেদিকে বেশ দৃষ্টি দিয়েছেন । 
ডে স্টুডেন্টস্‌ হোম পরিচালন্যর জন্য একটা করে কনিটি নিযুক্ত হয়েছে । 
ওয়ার্ডেন এই কমি্র সহ সচিব ॥ শিক্ষাবিদ: বে-সরকারী লোকদের এই কমিটিতে 
যথেম্ট সংখ্যায় গ্রহণ করার ফলে ডে হোমের পক্ষে গতানুগতিক পথ ছেড়ে 
নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্টোগ দেখা দেবে এ আশা অনেকেই রাখেন । 
এখন পর্ষশ ডে হোমগুলোর কাজ খুব আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে । মধ্য 
কলকাতার ঈশ্বরচশ্র হোমের পাঠক সংখা। এই ছয় মাসেই ন্যনাধিক ৩৫*এ 
দাঁড়িয়েছে । ডিসেম্বর মাসে বছরের শেষে অনেক ছাত্রই যেনন ক'রে হোক: তাদের 
সমস্যার একট! সমাধান ক'রে নিয়েছিল । সুতরাং তাদের অনেকেই অপরিচিত 
পরিবেশের পরীক্ষা ক’রতে যায়নি । কলেজের বছর এই সবে সুরু হচ্ছে । মনে 
হয় নতুন বছরে ডে হোমগনলোর পাঠক সংখ্যা বহুগুণ বেশী হয়ে যাবে । 
ঈশ্বরচন্দ্র হোমের সংগৃহীত পৃশ্ুকসংখ্যা এখন মোটামৃচি ২৫০০ ॥ হিসাব 
ক'রে দেখা যাবে ছাত্র পিছু ৮খালা বই মোটামুটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে । 
ব'সে পড়ার বাবস্থাই যে গ্রশ্থাগারের প্রধান লক্ষ্য তার পক্ষে এই সংখ্যা খুব 
খারাপ নয়- তবে মনে হয় নতুন বছরে পাঠক সংখ্যা বাড়লে গ্রচথাগারে বইয়ের . 
সংখ্যাও দ্রুত বাড়াতে হবে ॥ 
আমাদের দেশের কলেজ লাইৱেরীগুল্যোর জবস্থ। বিবেচলা কপ্রূলে স্টুডেপ্টস্‌ 
হোমের গ্‌রুত্ব আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে । ছাত্র সংখ্যার তুলনায় কলেজের প্রন্থান্সার 
আয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সামান্য । অপরিসর গ্রশ্থাগার কক্ষে স্বল্পসংখাক 
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কয়েকখানি বই নিয়ে ঘে গ্রণথাগার কলেজের অঙ্গ হিসাবে বিরাদ্রে করে তা? ছাত্রদের * 
পাঠস্পৃহাকে কোন মতেই জাগিয়ে তুল্‌তে পারে না ॥ সুতরাং আঘিক দনরবস্থায় 
প্রপীড়িত ছাত্রদের সাহায্য দেওয়াই ডে হোনগুলোর একমাত্র সার্থকতা নয় । সহরের 
প্রান্তভাগে অবস্থিত দৃরধিগম্য জাতীয় গ্র্থাগার ছাড়া সাধারণের ব্যবহার্য কোন 
নিঃশ্‌লক ভাল গ্রন্থাগার কলকাতা সহরে নেই । প্রথম অবস্থা ছাত্রদের কাছে 
ডে হোমগুলো। যে সাধারণ গ্রচ্থাগারের কাজও অনেক পরিমাণে ক'রূবে এ আশ৷ 

খ্ৰবই কর যায়) বস্তুতঃ অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান মধাবিস্ত শ্রেণীর যে-সব ছাত্রের 
বাড়ীতে পড়াশুনার স্থানের খুব অভাব নেই, কিংবা সরকারী আন্দক্‌লো খাদা 
সংগ্রহের প্রয়োজনও যাদের খুব বেশী নয় তাদের জন্যও উপযুক্ত গ্রণ্থাগার- 
সাহাযোর অনেকখানি ডে হোনগুলো দিতে পারবে । গ্রথাগারে বসে পড়াশুনা করার 
অভ্যাস একটা ভাল শিক্ষ।। এ শিক্ষা ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয় । এখানকার 
যাঞ্তিক যুগে পড়া শুনার ক্ষেত্রেও যখন আমাদের অনেক বিষয়ে এমন সব খস্ত্ের 
সাহাষ। নেওয়া দরকার হয়ে পড়ছে যে সব যস্ত আমাদের সকলের বাড়ীতে 
সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তখন গ্র-্থাগারে ব'সে পড়ার অভ্যাস কারা আমাদের 
সকলেরই দরকার । সে হিসাবে ডে হোমগুলোর বাড়ীতে আদান প্রদানের 
ভাল বাবস্থা না থাক:লেও গ্রতথাগার হিসাবে এর মল্য কিছুমাত্র কম হয় না। 

ডে হোনগুলো যে সংস্পর কান্ড করবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিচিত হয়েছে 
তাকে সার্থক ক’রতে হ'লে কিতু আরও বেশী সংখাক উপযুক্ত কী নিষহত্ 
ক’র্‌তে হবে । ইংলণ্ড আমেরিকার সাধারণ গ্রশ্থাগারে। পর্যন্ত পাঠকদের সাহাষঃ 
করবার জনা উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত কুশল কমী নিযুক্ত থাকেন_-আমাদের দেশে 
প্রধানতঃ ছাত্রদের জনা প্রতিষ্ঠিত ডে হোমগুলোতে যে এ আয়োজন অপরিহার্য 
একথা প্রতিপাদনের অপেক্ষা রাখে না । 

ডে হোমগৃলোতে একজন ক'রে গ্রচ্থাগারিক নিযুক্ত করা) দরকার সমস্ত 
বিভাগের কাজগুলোর সমণ্বয় সাধনের জন্য । এই গ্রশ্থাগারিক যদি গ্রশ্থাগার- 
সম্প্রসারণের (5150০, ০৪৮) কাজ যথাবিধি ক রূতে পারেন তাহ'লে ছেলেদের 
পাঠস্পূহ। নিয়নিত কলেভী পাঠোর বাঁধ। খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না 
তাস্ছাড়া কলেজী পাঠ্যগুলোকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ছেলেরা দেখতে শিখবে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রচ্থাগার-বিষয়ক পরিকল্পনার মধ্যে ডে শ্টুডেপ্টস্‌ 
হোমের একট। গহক্ষত্বপৃর্ণ স্থান আছে ॥ আমরা আশ) করি ক'ল্‌কাতার আরও 
বেশী সংখ্যক এবং মফঃম্বল অঞ্চলেও এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে । 


চিঠিপত্র 


গ্রন্থ-সমালোচলার প্রতিবাদ 


(মতামতের জন সম্পাদক দাধী নন; হ্থানাভাব হেতু এ বিরবে আল 
€কালও বাদানুবাদ প্রকাশ করা হইবে না] 


সবিনয় নিবেদন, 


শ্রীঅজিত কুমার মুখাৰ্জী নহাশয়ের “Manual of Reference Work” 
বইখানি সমালোচনা “'গ্রতথাগারের” পর্ববর্তী এক সংখ্যায় ক’রতে গিয়ে সম” 
লোচক শ্রীসাদিত) কুমার ওহদেদার মহাশয় কতকগুলি অপ্রাসদিক কথার 
অবতারণ। করাতে সাধারণ চক্ষে বইখানার তাত্পর্যা হয়তে। হেয় প্রতিপন্ন হোতে 
পারে, এই আশঙ্কায় সামান্য দু'এক কথার অবতারণ। করার প্রয়োজন মনে করি। 
অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার প্রধান কারণ যে ওহ্‌দেদার মহাশয় বইখানা আদ্যন্ত পড়ার 
পূর্বেই “উহাতে কি ছিল বা কি আশ! কর। বান্ন”__-এই নিয়ে নিলাপের সংয্রপাত 
করেছেন ॥ 

বইখানা ম্‌লতঃ ভারতীয় গ্রতথাগারিক ছাত্রছাত্রীদের পাঠের উপযোগী করে 
লেখ) হয়েছে__একথা। লেখক নিজেই মৃখবম্ধে সকলকে বলে পিয়েছেন ॥ দীর্ঘকাল 
গ্রন্থাগার ও গ্র-্থাঙ্মারিক বিস্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন বলে তিনি ভারতীর 
গ্রশ্থাগারিক ছাত্রছাত্রীদের অভাবগ্দলির বিষয় সম্যক: অবহিত আছেন ॥ একথা 
প্রতোক ছাত্রছাত্রী ও গ্রন্থাশ্গারিক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ॥ ভারতীয় গ্রশ্থাগারিক 
ও ছাত্রছাত্রীর। ০65০৩ বইগুলির ব্যাপারে বিদেশী লেখকদের নিকট য। পান 
তাতে 1,1904501 বা বিরাট ব্যাপারকে সম্কুচিত করে অল্পের মধ্যে সমস্ত চাহিদ। 
মেটানোর মত বই একটিও নেই । সেজন্য সাধারণ লোকদের বিদেশী বইন্সুন্নির - 
গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হয় ॥ সে জাতীয় প্রয়োজন অভিজ্ঞ শিক্ষক অজিত বাব 
সাবধান ক'রেছেন * এ পর্যাস্ত কি তিনি মৌলিকত্বের দাবী করতে পারবেন না ? 

খুব সম্ভব, সমালোচকের গ্রশ্বাগান্সিক পরীক্ষার ব্যাপার তেমন সম্যক্‌ 
উপলব্ধি নেই ৷ নয়তো তিনি এমনভাবে হতাশ হতেন না। যেমন ধরুন-_বলা৷ 


১০৮ ] গ্রন্থাগার [ ৪রৰ্থ সংখা। 


যায় না কি. Roberts, Mudge. Winchell, প্রভতিও লেখকের অনুসরণে * 
লিখিত হয়ে গোটা বই তৈরী হয়েছে ? ১০০টী সমাহরণ গ্রশ্থের যে অপ্রয়োজনীয়ত। 
আছে, সে কথা কি কেউ বলতে পারবে? যে কোন গ্রন্থাগারের Reference 
প্রথাগারিকের পক্ষে এগুলি যে অতান্ত প্রয়োজনীয় এ কথণ প্রতিটি গ্রশ্থাগারিকই কি 
স্বীকার ক"রতে বাধ্য হবেন না? 

সমালোচনার ২৭৯ পষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদে আরো, বল। হয়েছে যে শেষ- 
প্রশ্থের বিবরণ এবং বর্গীকরণ নাকি ভুল হয়েছে । সমালোচকের বক্তব্য এ বিষয়ে 
খুবই অস্পছ্ট ॥ গ্রন্থাগার কোষ-গ্রশ্থের সংজ্ঞা, বগীাঁকৃত ভাগ প্রভৃতি বিষয়ে 
প্হনোপ্যরি নির্ভর করেছেন A. L. A.'র ‘Glossary of Library terms", 
এবং Robert, Wyer, Winchell এবং Shores'র নিদিষ্ট ব্যবস্থার উপর ॥ 
লেখক তার পদস্তকে নিজস্ব কিছু নিদেশ না দিয়ে উপরিউক্ত ০5:1১০18:/দের 
বক্তব্যের সমণ্বয় করেছেন মাত্র ॥ 

পরের অন্চ্ছেদে সমালোচক ভারতে প্রকাশিত কোষগ্তশ্ধের বিষয়ে 
আলোচনায় দেখেছেন শুধু লেখকের “উপেক্ষা, করা দু’চার কা” । লেখক 
নিছক তালিকাটী দিয়ে বুঝিয়েছেন যে আমাদের যথেষ্ট শক্তি ও রসদ আছে । 
বিভিন্ন পর্যযায়ের ভালো ভালে কোষ-প্রশ্থ সমাহরণ করার । উদ্যোগ আয়োজনের 
অভাবের দিকেই লেখক আমাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবিষয়ে যেটুকু 
সংঘবদ্ধ আয়োজন হয়েছে বা হচ্ছে । গ্রম্থগুলির বগাঁকৃত পরিচয় এবং তাদের 
আখ্য’ ঝা [705 থেকে বিষয়বস্ত জালা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধা নর ॥ তাছাড়া 
লেখক ১০০টা সমাহরণ গ্রশ্থের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যেই ভারতে প্রকাশিত 
ভারতীয় তথা সম্বলিত দশখানি কোষগ্রত্থের পরিচয় দেওয়া আছে । 

এরপরে স্নার্লোর্টক ১০০টী বাণিত কোষশ্প্রন্বের মধ্যে থেকে ৩চীর ত্রুটী বিছাতি 
সম্ধম্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ॥ এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে-_লেখক 
“Index Translationums”’র কাজ যে বন্ধ হয়ে গেছে একথা কোথাও 
বলেন নি। ছ্বিতীপত2 ‘Indian Annual Register'”’ যে মৃত, জীবিত লয় 
সে কথ! লেখকই বলেছেন ‘Publication suspended since partition 
০£ 15079,” এই লাইনটিতে । অবশ্য “‘Statistical Abstract for Indla”র 
বিষয়ে সমালোচক যা। বলেছেন তা” ঠিক । 

পরিশেষে ; সমালোচক ৫ খানা ভারতীয় মূল্যবান কোষ-গ্রন্থ ‘নিছক 
তালিকার’ বাদ পড়েছে বলে ক্ষু-প হয়েছেন । লেখক প্রথমেই বলেছেন, “An 
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attempt has been made in this chapter to take an inventory of 
reference tools of Indian origin. The 1158 glven below would not be 
comprehensive or exhaustive.” লেখক আবার বলেছেন, “the ০৮০৬৪ 
list contains only those items which have bcen published in 
India.” সৃতরাং ৫ খানি কেন অনেক গ্রম্থই তালিকাভুক্ত না হওয়ার সঙ্গত 
কারণ রয়েছে ॥ তা'ছাড়া সমালোচক যে 6 খানি গ্ুশ্থের নাম দিয়েছেন তার মধ্যে 
Walt and Nando Lal Deyর বই দৃটী প্রকৃত বাদ গেছে ধরা যেতে পারে । 
যদিচ জোর করেই তা’ বলতে হয় ॥। Buckland এবং 191219561৩5 ভারতে 
প্রকাশিত পুস্তকই নয়! এ দুটির একটি হচ্ছে Londonএর Sonnenschelna 
এবং অপরটি Londonএর Murrayর প্রকাশিত বই ॥ সৃতরাং কোন ক্রমেই 
লেখকের উদ্দেশ! অনুযায়ী এ তালিকার মধ্যে আসতে পারে না ৷ Visva-Kosha 
(Hind॥)র আলাদা কোনও উল্লেখ নেই বটে, কিশ্তু লেখক ৬/5/৪-%:০৩৯র বর্ণনা 
যেখানে দিয়েছেন তাতে পরিস্কার জানিয়েছেন যে-_.1117। edition of the 
samc in also available.” 
সমালোচকের প্রত্যেকটি বক্তবা ক্রমিকভাবে আলোচনা, করে৷ আমি দেখাবার 
চেষ্টা করেছি যে-_তাঁর ত্রটী-সম্খানী মন নিজেই ভুলের জালে জড়িয়ে গেছে । 
ভাষার জোরে গোটা, বইটাকে হেয় প্রতিপশ্ন করার কোনও প্রয়োজন ছিল লা 
সমালোচক মহাশয়ের । সামান্য ত্র বিচ্যুতি সব গ্রশ্ঘেরই থাকে, এমনকি বিলিতী 
সমম্ধ গ্রশ্থেও ॥ ইতি__ 
গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ 


সমালোচকের উত্তর * 
শ্রাগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ মহাশয় আমার সমালোচনার যে প্রতিবাদ করেছেন 
তাতে আর কিছু স্পস্ট না হলেও এটা স্পন্ট হয়েছে যে আমার সমালোচনা তাঁর 
মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও উদ্মা উৎপাদন করেছে ! £ 
গোবিন্দবাববর এ কথাগুলির উত্তর দিতে গেলে মেয়েলি কোঁদলে ভর 
হতে হয় ॥ কারণ এ হল ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না'র কথা । একপক্ষ বলবে “হ্যাঁ” অনাপক্ষ 
বলবে "না" । এ হা!-নার মীমাংসা একমাত্র তৃতীয় পক্ষই করতে পারে । আমি 
তাই আমাদের তৃতীর়পক্ষ, অর্থাৎ পাঠকবর্গের হাতে এ মীমাংসা ভার ছেড়ে দিলাম ॥ 
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শুধু বইখানির বিষন্নবস্ত সম্বন্ধে গোবিশ্গবাব; যে কথাগুলি বলেছেন তার উত্তর * 
দিতে চেস্টা করব । 

গোবিন্দবাব; বলেছেন, “খুব সম্ভব, সমালোচকের গ্র্থাগারিক পরীক্ষার 
তেমন সমাক্‌ উপলব্ধি নেই ॥ নয়তো তিনি এমনভাবে হতাশ হতেন না)” 
স্বীকার করলহম প্রশ্থাগার বিস্তার পরীক্ষা সম্বম্ধে খুব সম্ভব আমার তেমন সম্যক 
উপলব্ধি নেই । কিন্তু সে উপলব্ধির অধিকারী না৷ হয়েও তো আমি আমার 
সমালোচনায় বলেছিলাম যে *গ্র্থাগার বিদ্যার ছাত্রদের পরীক্ষার আশ প্রয়োজন 
মেটাবার উদ্দেশোর প্রতি লেখকের দষ্টি সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ ছিল মনে হয় ।” 
আমি বা বলেছি গোবিন্পবাবুও তো। তাই স্বীকার করেছেন ॥ অর্থাৎ, বইখানি 
“গ্র্থাগারিক পরীক্ষার’ ব্যাপারে সাহায্য করবার জলা লিখিত । 

ক্রিচ্তু গোবিশন্দবাব; নিজেও নিশ্চয় জানেন যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ধা লেখা হয় ভা এক পর্যায়ে লেখা-_-তাকে গ্রন্থ বলে 
না, ভা হল নোটস্‌ ৷ বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও ওৎসৃকা উত্রেকও 
পদুষ্ট করার মানসে য। লেখা হয়__তার ধরণ-ধারণ আলাদা--তাকেই বল। হয় 
গ্রত্থ । আমি আগেও বলেছি, এখনও বলি, অজিতবাব্‌ ষ। লিখেছেন তা নোট 
বই পর্যায়ের উবে উঠতে পারে নি। একশ সমাহরণ গ্রন্থ যে-ভাবে সাজান 
এবং বিবৃত হয়েছে তার ধরণধারণ নিছক নোটবইয়ের-_এই কথাই আমি বলেছি । 
একশটি সমাহরণ গুম্থের যে অপ্রয়োজনীয়ত। আছে, এমন কথা আমিই কি বলেছি? 

শেব-গ্রশ্ধের বিবরণ এবং বর্গাকরণ ভুল হয়েছে আমি বলি নি; বলেছি, 
শেক-গ্রশ্ধের বিবরণ বেষ্ট সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং বগাঁকরণ সম্বশ্ধে লেখক 
সতর্ক হন নি । কোনে! বিষয়কে কি ০৷7৷ অর্থাৎ ঢঙএ লিখলে তা কোষ গ্রন্থের 
ন্প নেয় সে কথা জানা যায় Encyclopaedias, Dictionaries, Manuals, 
Guides ইত্যাদির পরিচয় দ্বার৷। কিন্তু এরা তো কোষ গ্রশ্থের (০) আর্থ/ৎ 
ব্রপ, বিষন্ন নয় । গ্রশ্থ-বগাঁকরণের যে নিয়ম, অর্থাৎ “classify first by Sub- 
ject, then by 092৮৮ কোষ-গ্রশ্বের বেলাতেও সে নিয়ম প্রযোজ্য । ভারতে 
প্রকাশিত কোষ গ্রশ্থগুলির তালিক। নি, হিসাবে সাজাবার যুক্তি কি? কোনো 
কোষ গ্রশ্বের তালিক৷ কিংবা কোনো গ্রশ্থাগারের কোষগ্রশ্থ সংগ্রহ এইভাবে 
বগীকৃত হয় কি? 

কোষ-গ্রস্থগুলির বিবরণ যথেষ্ঠ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে_-একথা কি জন৷ 
বলেছি ত! গোবিন্দবাবুর নিজদের কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে ॥ একশটি সমাহরণ 
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* গ্রশ্থের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভারতে প্রকাশিত দশটি কোষ- 
গশ্ধের বিবরণ আছে ॥ সংখ্যাটি কি যথেষ্ট সীমাবস্ধ নর ? গোবিন্দবাব; অবশ্য 
বলেছেন, ভারতে প্রকাশিত কোষগ্র“্বগুলিন্ন “বগীকৃত পরিচয় এবং তাদের 
আখা! ব। 770৩ থেকে বিষয়বস্ত জান। সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য নয় 7” দুঃসাধ। 
না হতে পারে, কিল্তু সহজ সাধ্য যে নয় এটা ঠিক । একটা উদাহরণ দে ওয়। 
যাক: * Manual Handbooks’ এ বর্গীকৃত Guide to Current Official 
5৷ai5ti০5এর আখ্য। থেকে কোনো পরিচয় মেলে কি প্রশ্টি কী জাতীয় ? 
গ্র্থটির বগাঁকরণও ভুল হয় নি কি? গ্রম্থট যে একটি bibliographical 
sourcebook এমন ধারণ। লাভ করা যায় কি? 

ত্র্টি.সম্ধানী মন নিয়ে সমালোচন। করলে তো বইখানির ভুলত্রুটি অনেক বার 
করা যায় । Reference WOrK এ দক্ষতা অৰ্জন করার একটা মূল সূত্র হল 
কোবগ্রশ্ব সঙ্বম্ধে অনুসন্ধানী হওয়া, সে সঙ্কম্ধে সঠিক খবর রাখা, গ্শ্থগূলির 
সর্বশেষ সংস্করণের সম্বম্ধেও সজাগ থাকা | লিখিতভাবে কোষগ্রম্থের পরিচন্ন 
দিতে গেলে সে পরিচয় ০০৫৪1০৪4৫০৮ £51৩ সন্ত হওয়াও বারনীয় । আলোচ?ঃ 
গ্রশ্থে এ সব বিষয়েই বেশ শিঘিলতা দেখা বায় ॥ যেমন, Guide to Current 
Oficial Statistics সন্থম্ধে দেখালো হয়েছে এচি 3 ৮০15এর বই এবং এর প্রকাশ 
কাল 1943-49 ; কিন্তু তাই কি? 178714158৮৪ 388৪এর শুধু নাম কর! 
হল, কিন্তু গ্রশ্থটি ৮ খণ্ডে কিংবা বর্তমানে ৪ খণ্ডে সমাপ্ত, একটি সংক্ষিনত 
সংস্করণও আছে--সে সঙ্বম্ধে কিছু বল) হল না। গ্রন্থটির গুরুত্ব সঙ্বন্ধেও 
কিছু বল হয় নি। বাংলা চলস্তিকার ৬ষ্ঠ সংস্করণ উল্লেখ করা হল, অথচ ওর 
৮ম সংস্করণ চলছে । যে কোযগ্রম্থের বর্তমান আখ্যা হল The Times of 
India Directory and Yearbook including who’s who তাকে তার 
পুরাণে! নামে চালানো হল ৷ Indian Year Book and Who's Who তো ও 
প্রশ্থের অনেক প্যরানো নাম ॥ ভারতীধ EncycloচPএediএর তালিকা থেকে বাদ 
পড়ল মারাঠি, তেলেগহ, কানাড।, ওড়িয়। ও মলরালাম প্রন্থগুলি ॥ হিন্দী বিশ্ব 
কোবের কথা। ন! হয় ছেড়েই দিলাম ॥ এদের মধ্যে মারাঠি গ্রন্থচি ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত. 
প্রকাশকাল ১৯২০-২৭ ৷ তেলেগু গ্রদ্থট ৭ খণ্ডে, প্রকাশকাল ১১৩৮-৪১। 
কানাড়া গ্রম্থটি আমাদের শিশৃ-ভারতী জাতীয় ॥ অন্যগুলির কাজ এখনে। 
অসমান্ত ৷ ভারভীয় গ্রত্থপজীর ক্ষেত্রে দাতের “মারাঠি গ্রস্প-সৃচী'* একট 
বিখ্যাত অবদান ॥ মাতাপ্রসাদ গুণ্তর হিন্দী পুস্তক সাহিত্যও নাম করা ॥ কিন্তু 
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এদের উল্লেখ নেই এ গ্রশ্থে । Catalogus Catalogorumaর supplement 
প্রকাশিত হয় নি, ওকে নতুন সংস্করণ বলা যায়। ওর নাম এখন 
New Catalogus 08891০8০609, প্রথম খণ্ড মাত্র বেরিয়েছে । অনেক 
অভিধানের নাম কর? হয়েছে, অথচ পরিভাষার কাজে Dr. Raghu ৬7৪এর 
গ্রশ্থের নাম কর। হল না। আর কতো বলব ? আমি Index Translationum 
ও Indian Annuel Registerএর নাম করেছিলাম এই ত্রুটি দেখাতে যে 
কোষ-গ্রশ্থ দুটির পরিচয় দেবার সময় “closed 52707” ও “open centry"”র 
খেয়াল করা হয় নি । Index Translationumaর open entry হওয়া উচিৎ 
ছিল, Indian Annual Registeraর closed entry, গোবিন্দবাবৃব আমার 
বন্তব্যটি ধরতে পারেন নি । “দেখান হয়েছে জীবিতরূপে’”’__এ কথার অর্থ, 
open entry দেওয়া হয়েছে । Index Translationumaএর entry যে-ভাবে 
দেখান হয়েছে তাতে স্পষ্ট মনে হয় যে ও গ্রচ্থ ১৯৫-৫২ সাল ধরে প্রকাশিত 
চার খণ্ডের বই । অথচ ওর কাজ শুরু হয়েছে ১৯৩২ থেকে । একট; কম্ট করে 
National Library (Calcutta) Catalogue of Periodicals দেখলেই 
বিষয়টির সম্বন্ধে জান! যেত ॥ এ কান্দ্ের বর্তমান ধারা শুরু হয়েছে ১৯৪৮ থেকে, 
বই বেরিয়েছে ১১৪৯ সনে। লেখক বোধ হয় গ্রন্থটির ১ম খণ্ড দেখেন নি, 
নইলে এমন ভুল হত নাঁ। ১ম খশ্ডের ভূমিকায় সব বিবরণ দেওয়া আছে । 

ভারতীয় তথা সংক্রান্ত কোষ-গ্রশ্থের উল্লেখ করতে গিয়ে শুধু ভারতে 
প্রকাশিত প্রম্থগলির সম্ধান করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাতে অনেক 
বই বাদ পড়ে । ভারতার সন্ধানের' কাজে চাই ভারতীয় তথ্য সংক্রান্ত কোষগ্রন্থ 
-তা সে যেখানেই প্রকাশিত হোক না কেন ॥ আমি ষে ম্ল্যবান গ্রন্থগুলি 
বাদ পড়েছে বলে উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলি যে ভারতে প্রকাশিত-_একথা তে? 
আমি বলিনি । আমি বলেছিলাম সেগুলি ভারতীপ্ন তথ্য সংক্রান্ত কোঘগ্রশ্থ । 
স্ভরাং তাদের মধ্যে কোনগুলি ভারতে প্রকাশিত নয়-__€স খবর গোবিন্দবাবহ 
অত কম্ট করে না দেখালেও পারতেন । কারণ তাতে আমার কথার খণ্ডন হয় 
না। আমি বলব, Buckland ও 2919195৩188. ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থ, 
তালিকায় নাই ব। স্বান পেল, অন্য কোথাও তার উল্লেখ থাকা, উচিৎ ছিল ॥ 

পরিশেষে গোবিন্দবাব বলেছেন, “ভাষার জেনে গোটা বইটাকে হেয় 
প্রতিপশ্ন করার কোনও প্রয়োজন হিল লা সমালোচক মহাশয়ের ।'* 

€ শেষাংশ ১১৪ পৃজ্চায় ) 


এন সমালোচন! 


দেবায়তন ও ব্ডারতসত্যতা ॥ জীপচজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় ॥ কলিকাত। ? 
কলিকাতা বিশ্ববিভালর , ১৯৫৭ 1 মূল্য ২০ টাকা ॥ 


মহা-ভারতের অন্তন্তথলে যুগযৃগাস্ড ধরিয়৷ প্রবহমান তাহার আধ্যাত্মিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনধাত্রার অভিব্যক্তি কূপ-পরিপ্রহ করিয়াছে তাহার প্রাচীন দেবালয়ের 
স্বাপতো । স্বাপতাবিশারদ শরীশ্রীশচল্র চট্টোপাধ্যায় সত্যাশ্রয়ী তরক্মচারীর ন্যায় 
সম্রদ্ধ অন্তরে দীর্ঘদিন ভারতের বিভি“নন্থান পর্যটন করিয়া তাহার সাংস্কৃতিক 
জীবনের এই শাদ্বত ধারাটিকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন । সগ্ঘঃ- 
প্রকাশিত ‘দেবায়তন ও ভারতসভাতা” গ্রণথ তাঁহার এই একান্তিক নিষ্ঠার স্বাক্ষর 
বহন করে । এই ধরণের গ্রদ্থ-প্রণয্ণে শ্রীশবাব্র অধিকার সর্বজনস্বীকৃত । 


বছচিত্রএশোভিত এই গ্রশ্থ তথাদম্ভারে পরিপূর্ণ । আলোচিত বিষয়বন্ত 
ব্যাপক পরিধিতে পরিব্যা্ত । এই বহধাব্যা-ত আলোোচ্যবস্ত গ্রথকারের গভীর 
পাণ্ডিতোর পরিচয় বহন করে । 


আপাতঃদৃষ্টতে গ্রত্থখানিকে যতটা বৃহৎ মনে হয় বন্ততঃ ভতট। নহে ॥ 
গ্রন্থের প্রারম্ভে ‘প্রস্তাবন৷’, ‘ভূমিকা’, 'অবতরণিকা”, “গ্রচ্থকারের পরিচয়” প্রভৃতি 
প্রশংসাপত্রগুলি এবং দীর্ঘ“ ্র্থকারের নিবেদনের" ক। বাদ দিলে এবং গ্রত্থ- শেষে 
চিত্র-বিবরণী ও নির্ঘন্টপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থের মল অংশ ১৪৬ পৃষ্ঠার 
বেশী নহে ॥ এই ম্ব্প-পরিসরের মধ্যে গ্রশ্থকার এত অধিক বক্তব্যের স্ান- 
সণ্কুলান করিতে বাইয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ জটিলতার সি 
করিয়াছেন । 


‘বৈদাস্তিক ভারতের ধর্মমময় কম'জীবনের বর্তমান যুগোপযোগী নববিকাশ- 
প্রয়াস’ এই গ্রশ্থরচনাপ্ন গ্ররথেকারের উদ্দেশ) ছিল, সাধারণ ধরণের জনপ্রিয় গ্রন্থ 
রচন৷ নয়; আলোচ্য গ্রল্থখানি তাহা নয়ও ॥ অথচ কতপনা।, প্রবাদ, কিংবদস্তা 
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ইত্যাদি এতিহাসিক তত্ত ও তধ্যের সহিত এমন জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে যে__ 
প্রদ্থথানি সর্বাংশে প্রামাণ্য-গ্রশ্থের মর্যাদায় উন্নীত হইতেও পারে নাই । 

বর্তমান ভারতে প্রাচীন হিল্ুযুশের মহান্‌ সাংস্কৃতিক এতিহ্য ও তাহার 
স্বাপত্যকল৷, নগর-নিমাণপন্ধতি ও উদ্ভান পরিক্পনা পুনরুজ্জীবিত করিবার 
একাণ্র বাসনা গ্রত্থখানিকে যদিও স্থানে স্থানে প্রচারধর্মী করিয়। তুলিয়াছে তথাপি 
এই গ্রশ্থ প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের এক গোরবমণ্ডিত অধ্যায়ের প্রতি 
পাঠকের দ:ষ্ট নিশ্চিতভাবে আকর্ষণ করিবে ॥ এই সুমহান দেশের প্রাচীন 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল গ্রন্থকার পাঠকের শ্রদ্ধ। সহজেই আকর্ষণ 


করিবেন সন্দেহ ন।ই । € অরুণ চৌধুরী ) 
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কিছ্তু কী ভাবে তা বুঝিয়ে বলেন নি । যাই হোক, আমার শেষ বক্তবা হল 
এই যে আমি গোটা বইর্টিকে Reren০eৎ ৬/০] সম্বন্ধে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের 
প্রক্কত জ্ঞান অন্বেষক গ্রন্থ হিসাবে বিচার করেছিলাম, এবং সেই কারণেই অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিকক্রমে এই বিষয় অবতারণ। করেছিলাম যে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের 
গ্রশ্থের কি আদর্শ হওয়। উচিত। গ্রশ্থের মুখবশ্ধে যদি জানানো হত যে এ বই 
ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা প্াশোপযোগী ক্লাস-নোটস্‌, তাহলে আমিও বইটিকে 

সেইভাবে বিচার করতাম ॥ 
আদিত্য ওহদেদ|র 


সম্পাদকীয় 


৫ পাউণ্ডে কত টাক। ৫৬৬৭ টাকার কিছু বেশী ৷ গ্রশথাগার থেকে বই নিয়ে 
তাগাদ) পাবার সাত দিনের মধ্যে যদি সে-বই ফেরত ন। আসে তবে যদি সে- 
পাঠককে 6 পাউণ্ড, এবং তার পরবত্তশন প্রতিদিনের জন্যে ১ পাউও হারে জরিমানা 
নিতে হয় _তা'হালে কেমন হয় বলুন ত? 


আপনি যদি উদ্বারপন্থী হোন তে! বলবেন--এ বড্ড বাড়াবাড়ি । যে-যুগে 
আমর গ্রশ্থাগারের মাধ্যমে সেবাকে আপামর জন-সাধাব্রণের মধ্যে অবাধভাবে 
ছড়িয়ে দিতে চাইছি, যে-যুগে গ্রশ্ববাবহারের সুযোগকে সকলের পক্ষে সহঙ্জলভা 
করে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেছি__বিংশতিশতান্দীর্ সেই উদার দ:ষ্টভঙ্গীর যুগে 
বাস করে পাঠকের এই সামানা ব্রটাটুকুর জনো এত বড় শান্তির বাবস্থা করা 
কোনও মতেই সনর্থনযোগা নয় । এটা মধ্যযৃগীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক ! 

পাঠক পাঠের প্রেরণায় প্র“্থাগার থেকে বই নেবেন; পড়বেন; পড়া হয়ে 
গেলে ফেরত দেবেন ॥ তাঁদের পাঠের এটুকু স্বাচ্ছন্দা বিধান না করলে তাঁদের 
শুভবুদ্ধির উপর এটুকু আস্থা না রাখলে শ্রদ্থাগারের প্রতি তাঁদের সহজ সম্পর্ক 
গড়ে উঠবে না, সার্থক গ্রন্থাগার বাবসথার পথ সুগম হবে না ॥ 


সব বই তো আর মাপজোথ কর! সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় না। 
তারাশক্করের ‘কবি’ পড়ে শেষ করতে আপনার যে-সনয় লাগে নীহার রায়ের 
‘বাঙালীর ইতিহাস’ নিশ্চয়ই সে-সনয়ে পড়ে শেষ করতে পারবেন না। পাঠের 
তত একদিকে যেমন গ্রস্থের আকুতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অপর দিকে 
তেমনি নির্ভর করে পাঠক বিশেষের সময়-সযোগ এবং অভ্যাসের উপর ॥ আপনি 
পাঁচটা কাজ নিয়ে থাকেন, রুজি-রোজগারের ধান্দা আছে, ছেলে-পৃলের সংসারে 
হাজার রকমের কামেলা আছে; এরই মধ্যে আপনার মনে জ্ঞানআহরণের যে 
ক্ষুধা রয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করে দাবিয়ে দেওয়ার চেস্টা করাটাই 
কি যুক্তিসহ ? মোটা জরিমানার ভয় দেখালে আপনি ছোট খাটে। উপন্যাস ছাড়া 
অন্য বই নেওয়া প্রায়ই নিরাপদ বোধ করবেন ন৷; এমন কি প্রয়োজনবোধে' 
আপনাকে পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত রাত জেগে পড়ার অভ্যাসও হয়ত আরত্ব করতে 
হতে পারে ; আর তা” সম্ভব না হলে গ্র্থাগারের বই নেওয়াই ছেড়ে দিতে হবে ॥ 

অতএব, এত মোটা হারে জরিমানা ধার্য করা তে। উচিৎ নয়-ই বরং যেসব 
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গ্রশ্থাগারে দহ-পয়সা-এক আলা হারে আরিমান। আদায়ের বাৰদ্থা রয়েছে * 
স্ভবমত তা-ও বৰ্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তুলে দেওয়া বাকুনীয় ॥ 


এ-ই যখন আপনার মত । তখন স্টেটসম্যান পত্রিকার ২১-৮-৫৭ তারিখের 
সম্পাদকীয় শুচ্ভে ইংলাশ্ডের লঙ্ড ঈটন পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রচলিত 
সপ্তাহে ১ পেনি হারের পরিবর্তে ৫ পাউণ্ড হারে জরিমানা ধার্য করার সংবাদ 
পড়ে আপনি নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছেন । 


গ্রশথাগার সম্পর্কে ইংরেজ জ্গাতির উদারতা তো নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয় ॥ 
তবুও কত তিক্ক অভিন্ঞতার ফলে যে আজ লঙ ঈটন পাবলিক লাইব্রেরীই শুধু 
নয় ইংলাশ্ডের অনা আরও অনেক গ্রম্বাগার দীর্ঘ দিনের প্রচলিত জরিমানার 
হারের পরিবর্তনের কথা ভাবছে তা” সহজেই অনুমেয় ॥ 


ওই ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা শৃধু ইংলাশ্ডে কেন, আমাদের দেশের গ্র্থা- 
গারিকদের ভা-ডারেও ইতিমধো কম জমা হয়নি । আমাদের জাতীয় গ্রতথাগারের 
কথাই ধক্ষুন £ গ্রণ্থাগারিক শ্রীকেশবন কারুর চেয়ে কম উদারপম্থী নন ॥ জাতীয় 
গ্রত্থাগারে এসে কিছুদিনের মধ তিনি এই জরিমানা আদায়ের ‘মধ্যযুগীয় বাবস্থা” 
রদ করে দিলেন। ফল হ'ল চমতকার ! রাতারাতি বনু পাঠকের গ্র্থ-প্রীতি 
এমনই বেড়ে গেল যে--যে-বই যার মাসের পর মাস ত!’ আর ফেরত আসে না । 
তাগাদার পর তাগাদ। দিয়েও যখন কোনই ফল হল ন৷--তখন জরিমানা পষ্ধতি 
পবনর্বহাল হল ৷ সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত বই সব ফেরত হতে লাগলো ! 


জাতীর গ্রশ্থাগারের বর্তমান জরিমানার হার যাঁদের খুব বেশী লয়ে লাগেন। 
এমন দহ'একজন পাঠকের কথা শুনেছি £ তাঁর) পরীক্ষার মুখে দামী দামী বই 
নেন; মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ফেরত দেলনা, বলেন_-জরিশান। দু'চার টাকা 
যা" লাগে দেওয়া যাবে, কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হতে বই কিছুতেই ফেরত দেও? 
চলবে না। 

এ-সব দেখে শ্ছনে কাল বদি আমাদের জাতীয় গ্রম্থাগারও লভ ঈটন পাবলিক 
লাইব্রেরীর পদাক্ক অনুসরণের কা ভাবতে শুক্ু করেন তাহলে কেমন হয়? 


গাগা 


৭ম বর্ষ] ভাজ ১ ১৩৬৪ [ হম সংখা! 





বইএর আঙ্গিক বিজ্ঞাট 
বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৰস্তক প্রকাশের ব্যাপারে নৃতনহ্বের এবং বৈচিত্রোর আমদানি করেছে 
যুক্তরান্ট আমেরিকা ॥ সম্ভা দামের বই ঘেকে মনোহর গ্রন্থ সবেতেই কত 
রকমের কারিকুরি । শুধু বাঁধাই এর অভিনবত্ব কিম্বা চটকদার মলাটেই নয়, অঙ্গ- 
সজ্জার রকমারি কেরামতি দেখেও অবাক । এই বৈচিত্রের ঢেউ এসে অন্ততঃ 
বাংল। বইএর বাজারে লেগেছে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ছোটদের বইএ এই 
মাকিনী জমকালে। ঢং লক্ষালীর । পরানো ধাঁচে কিম্বা নূতনতম কায়দায় অক্ষর 
ঢালাই করে চিত্রে বর্ণে অভিনব ধারা আবিষ্কার করে তাঁর৷ পাঠক মহলের মনো- 
রঞ্জন করতে চান ॥ অনেক সময়ে অভিনবন্ধের জোয়ার গিয়ে শ্বিজেত্রলালের 
. একটা নতুন কিছু করো'র পর্যায়ে ঠেকে । সেদিন একখানা বই হাতে এল, 
নাম-ধাম-গোত্র নিম্নরূপ ই 
You and atomic energy and its wonderful uses, by John 
Lewellen, drawings by Lois Fisher. Children’s Press, Inc. (copy 
right 1949) । লক্ষ্যনীয়, বইটিতে প্রকাশকের নাম এবং কপি রাইট তারিখ দেওয়। 
থাকলেও কোন শহর থেকে প্রকাশিত তার উল্লেখ নেই । ( অবশ্য Printed In 
U.S. A. লেখা আছে ) ৷ কিন্তু উল্লেখযোগ্য, বইটিতে পঠ্ঠাঙ্ক নেই, সমগ্র 
বইএর কোনও অংশেই নয় । এ সবের নির্দেশ আছে জ্যাকেটে ;--শিকাগে, 
9২ পঠ্ঠা, বো (বাধাই), (মুল্য) ৬০ সেম্ট ॥ দামট! জ্যাকেটে লেখ। তাবৎ 
ইংরেজি বইএর রেওয়াজ । হুয়তে৷। এই অন্বকরণেই বিশ্বভারতী প্রকাশিত 
বইএর দাম আজ্মকাল্‌ পুস্তকের শেষে বাঁধাইএর পিছন দিকে লেখা হয়; এতে 
চট করে দামট। দেখে নিতে সুবিধে হয়, বিশেষ করে বিক্রেতার পক্ষে । 
উক্ত বইটির বেলায় কিশ্তু অসুবিধা অনেক, বিশেষ করে গ্রশথাগারের পক্ষে 
এবং দণ্ভরীর তরফে ॥ ক্যাটালগ করার সময়ে ন৷ হয় আপনি জাযাকেটের নির্দেশ 
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অনুযায়ী লিখে রাখলেন কোথায় প্রকাশিত, কত পৃষ্ঠা; যে কোনও বইএর 
বেলাতেই ত! করতে হয় ॥ পড়ুয়ার তরফ থেকে খঁটিনা্ট জানতে হলে সাধারণত 
বই ছেড়ে ক্যাটালগের স্মরণ নিতে হয় ন।,-_যেটা এ বইটির বেলায় অনিবাষণ । 
অসবিধা হয় পাতার হিসাব করতে গিয়ে ॥ পড়ুয়ার কাজের জন্য পরা 
দরকার ॥ আপনি যদি বইএর কোনও অংশ উল্লেখ করতে চান তবে পঠ্ঠাও 
উল্লেখনীয় ॥ এক্ষেত্রে যদি সে রকম দরকার পড়ে তবে পংক্তি গুণে নেবার মতো 
পৃষ্ঠাও গুণে নিতে হবে । কিম্বা ধরুন আধুনিক কায়দায় বইএর পা না কেটে 
বই বার করা হয় বলে যেমন গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য পাত! কেটে রাখা, তেমনি 
তাঁকে পত্রাঙ্ছও লিখে রাখতে হ'বে সারা বই জুড়ে। সবচেয়ে অসৃবিধ। 
বাঁধাবার বেলায়, কারণ বইতে পত্রান্ক যেমন নেই, সিগনেচার চিহ্নও নেই । তবে 
মাকিলী পকেটের অলৃপাতে বইটির য। দাম তাতে আবার বাঁধানোর থেকে নূতন 
আরেকট) কিনে নেওয়া অনেক সম্ভা। কিন্তু এই নৃতন কল্পদা অন্য কোনও 
বৃহৎ গ্রন্থে সংক্রামিত হতেই বা কতক্ষণ ? 


বইএর আইন অন্যায়ী বই প্রকাশিত না হলে একটু অস্বস্তি ভোগ 
করতে হয় বৈকি, বিশেষ গ্রশ্থাগারিককে । বাংলা বইএর বাজ্জারে একটা নূতন 
ধার। আজকাল চাল: হয়েছে ॥ বইএর ধরণ বা গড়নের একটা ঘে সাধারণ নিয়ম 
আছে সেটা, সব সময়ে মেনে চল। হয় না। ইংরেজি বইএর বাজারে এটা 
তত বেণি চোখে না পড়লেও এই অভিনবন্ধের সত্রপাত সাগরপারে । প্রকাশ 
বিজ্ঞানের ঢালা পথে চললে আমর) বই ্ঘললেই নামপত্র, পরিচয়পত্র 
এবং প্রকাশনার খটিনা, সূভীপত্র ইত্যাদি যেভাবে পাবার ভরসা রাখি, 
নুতনন্বের দাবীতে সেই বাঁধা সড়ক ছেড়ে একটু এপাশে ওপাশে চলতে হচ্ছে । 
প্রকাশকের লক্ষা বইটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সকলের নজরে ধরে দেওয়া, যাতে 
প্রথম দর্শনেই বইটি ক্রেতার ভাল লেগে যায়। কিছুকাল আগেও 
বই খুললেই দেখা যেত গ্রন্থের যাবতীয় বিবরণ মানস মূল্য সমেত সবই পরিচয় 
পত্রে ব। টাইটেল পৃষ্ঠায় উল্লিখিত । এখন সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য নানারকমভাবে 
বইএর অন্গপ্রতাঙ্গ সাজানো হচ্ছে । সিগনেট প্রেসই বোধ হয় প্রথম ব্যাপকভাবে 
এটা শুরু করে, এবং দেখতে পাই আজকাল বাজারের বেশির ভাঙ্গ বইএরই 
তথ্যপঙ্গী থাকে পরিচয়পত্রের অপর পৃষ্ঠায় ॥ এবং সেখানে প্রকাশক, শিল্পী, 
মুদ্রক থেকে শুরু করে দৃশ্তরী পর্যন্ত পরস্পরাক্রমে গদীকৃতি পেয়েছে ৷ বইএর 
তথ্য সন্ধানে এটি অবশ্যই গ্রক্রদ্বপূর্ণ ॥ ক্রমে বইকে আরও সুন্দর করবার দিকে 
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প্রকাশকদের নজর গেল এবং কে কত সুশল্দর অঙ্গসজ্জ৷ করতে পারে তার প্রতি- 
যোগিতা শক হ'ল প্রকাশকমহলে ॥ প্রজ্ছদসক্ছাঘ বৈচিত্র এবং ক্ষচি বিকাশের 
পথ খুঁজল ॥ আপনি বই হাতে নিয়ে এখন আন্দাদ্রেই বলতে পারেন এট 
সিগনেটের বই, এট ইত্ডস্নান এসোসিয়েটেড অথবা বেল পাবলিশার্সের, ওটি 
ক্যালকাট। বুক ক্লাব বা নাভানার । অঙ্গসজ্জার বছ পুরস্কার এল বাংলা দেশে । 
আমাদের ভাল লাগল সিগনেটের কচি তার বহুবিধ বইএ, "প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ 
গল্প” প্রভৃতি অনেক গ্রশ্থে নাভানার উৎকর্ষ, নরেন্্রনাথ মিত্রের “চেনামহল”, 
“মলাটের রঙ”, শচীন্্রনাথ বশ্োপাধ্যাক়ের “সমুদ্রের গান” প্রভৃতি ক্যালকাটা 
বক ক্লাব প্রকাশিত বইএর প্রচ্ছদসক্্ষা্র অভিলবত্ব-_যার জন্য মনীশ্্র মিত্র প্রমুখ 
উত্সাহী শিল্পী এবং সতান্দিং রায় প্রমূখ কুচিবান আঁকিয়ে প্রশংসার ॥ 


বই সম্বন্ধে আজকালকার সমালোচককে একথা অন্ততঃ বলতেই হা'বে, ছাপা, 
বাঁধাই উৎকৃদ্ট__অঙ্গসম্দ্জা নিখধ । লৃতনত্বের বন্যায় কি রকম বই আমাদের 
হাতে ভেসে আসছে, ইতভ্ততঃ অনায়াস দষ্টপাতেই তার নজির মিলবে । এবং 
দেখতে পাব, এর ফলে বইএর থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়তে 
বসেছে ; পাঠক দেখছেন, কম্ট করে না৷ পড়লে বিদ্তের কেছ্ট লাভ হয় লা। 
বিভ্রান্ত বোধ করেন গ্র্থাগারিক । যেমন ধরুন, নরেশ্্রনাথ মিত্রের দু'টি গল্পগ্রশ্থ, 
বপ্রচারিকা" প্রকাশিত 'একুল ওকুল' এবং ক্যালকাটা বক ক্লাব প্রকাশিত “মল্লাটের 
রঙ" ; বই দংশ্টতে সভীপত্রের বালাই নেই, ভিতরের কোনও পাতার বইএর বা 
শবেপর নাম, অর্থাৎ রানিং টাইটেল নেই । কিন্বা ধরুন, নতুন সাহিত্য ভবন 
প্রকাশিত সমদদ্রগুপ্তের ‘শহর কলকাতার আদি পর্ব'_ যা’তে অধ্যায় বিভাগ 
থাকলেও সটীপত্র বা রানিং টাইটেল নেই ॥ সতাত্রত লাইব্রেরী প্রকাশিত গল্পগ্রশ্থ 
ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উষালগন* অথব। রমাপদ চৌধুরীর 'ক্ুমর। বিবির মেলা? ; 
ন্যাশনাল পাবলিশার্স প্রকাশিত সরোজ আচার্বে'র প্রবন্ধপ্তন্থ 'বই পড়া” ৮ 
এগুলিতে পত্রাস্তবাজিত সূচীপত্র আছে, কিন্তু বইএর ভিতরে টানা নামাদ্ক ( রানিং 
টাইটেল ) নেই ॥ সুতরাং গল্পবিজ্ঞপ্তি ছাড়া সুচীপত্রের সার্থকতা নেই॥ 
আবার দেখুন, সিগনেট প্রেসের বই জীবনানশ দাশের “কবিতার কর্খা' এবং 
সুকুমার রায়ের 'বর্ণমালা তত্ব, অথব। ‘স্বাক্ষর’ প্রকাশিত অশোক মিত্রের "পশ্চিম 
ইওরোপের চিত্রকলা’ এবং “ভারতের চিত্রকলা'_এই বইগুলিতে সুচীপত্র আছে, 
তা’তে পত্রান্ধ নির্দেশও আছে, কিন্তু টানা নামাস্ক € রানিং টাইটেল ) নেই । 

ইংরেজি বইভেও এ ধরণের নজির আছে । যেমন লও্ডনদ্থ 95৭ ০ 
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Warburg প্রকাশিত George Orwellaর বই Animal Farm, যাতে রানিং 
টাইটেল নেই । মচ্কে। এবং পিকিং থেকে আজকাল বাজারে যে সব বই আসে তার 
মধ্যে বেশির ভাগ বই খুললেই দেখ! যায় সূচীপত্রাদি পরিপা্টভাবে থেকেও রানিং 
টাইটেল নেই ॥ ফরাসী ব। অন্যানা য়ুরোপীয় ভাষার বইএর বেলায় এ ব্যাপার 
আরও ব্যাপক ॥ টাইটেল পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোথাও পুস্তকের নাম গন্ধ পাই না॥ 
যেমন, ব্রবীত্রনাথের অনুবাদে 4৯00506হ09ধ থেকে ৬/. ৬০51০১5 প্রকাশিত 
Frederik Van Eeden কৃত Huis cn Wareld ; Editions du Seuil, 
Paris প্রকাশিত Pierre Teilhard de chardin এব La Vision du Passe, 
ইত্যাদি ॥ ইংরেজি উল্লেখযোগ্য বইএর মধো নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Doubleday 
& C০.র বই Andre Malraux—কৃত ‘The Voices of Silence’, 
Museum of Modern Art-এর বই Alfred J. Barr, Jr., কৃত ‘Matisse, 
his art and his Public’, লগ্ডন থেকে প্রকাশিত Themes & Hudson.এর 
‘Picasso’, প্রভৃতি বহু পন্ল্ডকে এই ধরণের অসঙ্গতি দেখা যায় । Perkins 
প্রকাশিত সৃখ্যাত বই Berthold Laufer কৃত ']৭de’ দেখ্ডন,__সৃচীপত্র আছে, 
কিন্তু রানিং টাইটেলে শুধ ম্‌ল বইএর নাম, অধ্যায় নির্দেশ নেই । নিউইয়র্ক 
Pynson Printers প্রকাশিত Dard Hunter-এর বই Papermaking by 
hand in India গ্র্থাগারবিশারদের লেখ! হয়েও টানা নামান্ত বজিত ॥ এধারে 
১৯৪৮এ প্রকাশিত লখনৌ এতিহাসিকপরিষদের বই বাসুদেব অগ্রবালের 05:05 
At বইটিতে ভিতরে কোনও টাইটেল পৃষ্ঠাই নেই ৷ একমাত্র প্রচ্ছদ ভরসা ॥ 
নানাবিধ গ্রন্থের নাম করতে গেলে তালিকা লদ্ব৷ হ’তে থাকবে । এই সব 
বই হাতে এলে দেখতে বেশ ভাল লাগে. একটু কষ্ট করে গ্রশ্থাগারকমী| ক্যাটালগ 
করে ফেলেন ৷ কিস্তু রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে মৃশকিলে পড়তে হয় । 
আপনি যদি নিদিষ্ট কোনও গণ্প প্রবন্ধ ব। পরিচ্ছেদের বিশেষ কোনও অংশ দেখতে 
চান তবে খ্জে বার করতে হ’বে। কিন্ব৷ নিজেই একট। নির্দেশিকা ব। পাঠস:চী 
তৈরী করে নিতে হ'বে । আপনি উল্লেখ করবার সময়ে একবার খুজে নিয়ে 
হিসাব করবেন, পাঠক তা” পড়বার সময়ে আরেকবার খু'ন্দে নেবে । আরেক 
বিপদ, টাইটেল পৃষ্ঠ যদি কোনও ক্রমে একবার নষ্ট হয়ে যায় তবে বই পঙ্গু 
মাল্দঘ একঘেয়েমি এড়িয়ে চলতে চায়, নুতনস্বের আমদানি করে । নৃতনের সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলবার জন্য অনেক নুতন নিয়ম চাল? করতে হয় ॥ বই-এর বাজারেও 
অভিনবন্ধের আমদানি হ'তে থাকবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে ॥ তার সঙ্গে তাল 
মিলিরে গ্রস্থের মর্জি বুকে ঘ্রশ্থাগারিক ক্যাটালগিঙের নব লব সূত্র তৈরী করবেন ॥ 


বই পড়ায় নিবেধাজ্ঞা 
সুরারি ঘোষ 


এ খবর শুললে হয়তে৷ আশ্চর্য হবেন যে একদা চীলদেশে লুই ক্যারলের 
আযালিস ইন ওয়াম্ডারল্যাণ্ড বইট) বেআইনী করে দেওয়। হয় । ১৮৬৫ সালে 
বই্ট প্রকাশিত হয়েছিল ইংলণ্ডে। আর ১১৩১ সালে চীনদেশের হোনাল 
প্রদেশের রাজ/পাল আবিচ্কার করলেন যে এমন বই লেখা এবং পড়। দুই-ই 
মান্যবের পক্ষে সন্তান হানিকর ৷ নিষেধাজ্ঞ) দারী করে রাজাপাল কারণ 
হিসাবে বিবৃতি দিলেন £ “মানুষের মুখে জন্তুর ভাষা শোভ) পায় না এবং 
মানুষ ও জন্তুকে সমপর্ধাম্ে তুলে ধরাও বিশেষ ক্ষতিকর |” (১) ১৮৯৮ সালে 
লুই ক্যারল মরজগৎ ত্যাগ করেছেন। বেচে থাকলেও এ ঘটনার তাঁর হয়তে৷ 
সবিশেষ ক্ষোভের কারণ জন্মাত না। বরঞ্চ তিনি হয়তে! কিঞ্চিৎ গর্ববোধও 
করতেন ॥। কেননা হিসেব নিয়ে দেখ। গেছে দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের 
তালিকার মধ্যে এমন নাম সাতিশর বিরল যাঁর কোন বই কোন না কোন সময়ে 
দুনিয়ার একন্বানে নিষেধান্ত্রার পরোয়ানা লাভ করে নি) এ কোনো অতুযুন্তি 
নয় কেননা নিষেধাজ্ঞার পরোয়ানা সেন্্রপিরার, গায়টে. টলম্ট়কেও বাদ দের নি। 
(২) এমন একটি বিধি নিষেধের পাকে বার্ণাড শ*ও একবার পড়েছিলেন ইটালিতে ॥ 
ইটালির প্রচার দপ্তর থেকে ১৯৩১ সালে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল শ'এর 
বই । শ’ এক৷ ছিলেন না । তসক্পপিয়রও ছিলেন তীর সংগী । এমন খবর 
বার্ণাড শ’ এর কাছে অতিশয় মুদ্ঘব্রোচক । তিনি খবর ভ্রেনে বললেন বে এমনতর 
সংগী পেয়ে তিনি অতান্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছেল । 

কখন যে কোন বই পৃথিবীর কোন দেশে বে-আইনী হয়ে যায় সে এক 
বিশেষ গবেষণার ব্যাপার ॥ ১৯৫৩ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ডিক্লানার এক টেক্সট: 
বুক কমিশনার রবিলভ্রডের গল্প নিয়ে লেখা যাবতীয় বই স্কুল পাঠোর তালিকা 
দেকে তুলে দিলেন ॥ অদ্ভুত এক কারণ দেখালেন, এই সমস্ত বই কমিউনিষ্ট 
কার্যকলাপের সহায়ত। করবে ॥ সমাজ রক্ষক, ধর্ম-রিক্ষক আর রাষ্ট্র অধিনারকের। যে 
সরযের অধোও ভূত দেখেন এমন উদাহরণ পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সংখ্যার 
সংখ্যার মিলবে ॥ ছাপার অক্ষরের মধ্যে কি যে মারাত্বক বিষ লুকিয়ে থাকে 
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যুগে যুগে একমাত্র তাঁরাই তা সশদ্ধিত চিন্তে আবিষ্কার করে এসেছেন ॥ নইলে « 
গালিভার্স ্রাভেলের মত এমন উপাদেয় বই যখন ইংলেণ্ডে প্রথম বেরুলো তখন 
তাতে লেখকের নাম অজ্ঞাত রাখতে হয়েছিল, আর তা ছাপাও হয়েছিল 
চহপিসাড়ে অপরিচিত এক ছাপাথান। থেকে । ছাপার পর যা হবার ত৷ হেল ! 
কেননা সুইফ্‌ট্‌ সাহেব তাঁর রচনায় রাজসভা, রাজনৈতিক দল আর তাদের 
অধিনায়ক পণ্ডিতপ্ননা রাজনীতিবিদ নেতাদের যে অপরূপ চিত্র তুলে 
ধরেছিলেন তাহাই যথেষ্ট । ইংলণ্ডে যদি তর্থনো। সেশ্সরশিপ আইন চালহ 
থাকতো তা হ'লে এ বইয়ের নিশ্চিত নির্বাসন ঘটতো ॥ ইংলগ্ডের অভিজতমওলীর 
সমস্ত অংশ থেকে প্রতিবাদের তীর ঝড় উঠেছিল । কিন্তু ইতিপূর্বে ১৬১৫ সালে 
ইংলণ্ডে বই সেন্সর করার আইন পার্সামেস্টে নাকচ হয়ে যায় । 

ইংলণ্ডে এই বই প্রকাশনায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পেছনে যাঁর! উদ্ভোগী 
ছিলেন তাঁদের মধ্য প্রধান পদরুধ হলেন মিল্টন । মিল্টন এক বিরাট বিবৃতি 
তৈরী করেছিলেন পার্লামেণ্টের উদ্দেশে ॥ 4১০০78810)০8 নামে ত প্রকাশিত ॥ 
ইংলওের প্রথম মুদ্রাকর ক্যাক্রটলের ছাপাখানার কান্দ সুক্ষ হওয়ার সংগে সংগেই 
রাজকীয় নিষেধাজ্ঞ। ছ।পাথানার জগতে স্থায়ী হয়ে বসেছিল ( ১৪৭৬) । 
রাজকীয় নির্দেশ বাতিত কোন বই ছাপ! হতে পারবে না এমন বিধিনিষেধ ইংলণ্ডে 
প্রায় দুশো। বছর ছাপার জগতে অটুট ছিল । মিল্টন বিবৃতি তৈরী করেছিলেন 
215919507০8, ১৬৪৪ সালে । বই লেখায় কণ্ঠরোধ করা স্বাধীনতার অভাব 
যে কোন লেখকের অপমৃত্যুর প্রধান হাতিয়ার । তাই মিল্টনের বক্তব্যের অনেক 
কঠিন কঠিন যুক্তি প্রয়োগের মধ্যে এমন কথাও বলা হয়েছিল 2 And yet 
on the otherhand unlesse wariness be used, as good almost kill 
@ man as kill a good Book; who kills a man kills a reasonable 
creature, God’s Image ; but he who destroys a good Booke, will 
kill Reason itselfe, kills the Image of God, as It were in the eye.” 

এমন কঠিন ভাষা সেদিন স্বাধীনতার প্‌জারী ক্রমওয়েলের সহা হয়নি । 
পার্লামেণ্টকে লক্ষ্য করে এমন তথ্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ উপদেশ আর কখনে৷ বাধিত 
হয়নি । তব? ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট আর ক্রমওয়েলের পরিবদ বর্গ এ বইয়ের ওপর 
নিশ্দাসৃচক প্রস্তাব নিয়েছিলেন। এই আশ্চর্য বিবৃতি রচনায় মিল্টন উদ্বুদ্ধ 
হয়েছিলেন এর আগের আর এক ঘটনায় ॥ মিল্টনের The Doctrine and 
Discipline of Divorce বইটা প্রকাশিত হবার সংগে সংগে পার্লামেন্ট কর্তৃক 
নিল্টনের ওপর সেন্সর করার নির্দেশ আরী হল ৷ মিল্টনকে বলা হোল ৪ ৪ 
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one of the transgressors Of law. এই আঘাতের যোগ্য প্রান্তর দিলেন 
নিল্টন Areopagiticaয় ॥ রচনার স্বপক্ষে তিনি বলেছিলেন 3 [ roe ১ 
Areopagitica, in order to deliver the press from the restraints 
with which it was encumbercd.* ধর্ম, নীতি, সমাজ এমন কি রাজ্ঞানু- 
গত্যোর যুক্তি দিয়ে সেন্সর করার সপক্ষে যে সমস্ত তত্ব খাড়া। কর। চলে মিল্টন তা 
খান্‌ খান্‌ করে ভেঙে দিলেন । বনিল্টনের এই ‘ডিফেন্স’ তখন কার্ধকরী হয়নি 
বটে কিন্তু আরো প্যান বছর বাদে এক অদ্ভুত পরিবেশে ত! কাজে লাগলো । 
মিল্টনের এই রচনার পরেও তাঁর দূটো, বই Eikonoklastes (১৬৪৯) আর 
Pro populo anglicano defensio (১৬৫১) লওলে উন্মক্ত স্বালে সরকারী 
উদ্ভোগে পডড়িয়ে দেওয়। হোল ॥ প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে চার্লস ব্লাউষ্ট নামে 
বৃটিশ পালশমেণ্টের এক হুইপ সদস্য বেনামে মিল্টনের রচন। সম্পূর্ণ আত্খসাৎ করে 
ছোট ছোট দহটো। পৃস্তিকায় প্রকাশ করলেন । ১৬১০ সালে তখন এই চুরি 
ধরা পড়ে নি। তব; ব্লাউন্টের এই কান্দে যথেষ্ট ফল দেখা। দিল ॥ ইংলেণ্ডের 
মুদ্রাকর আর এই বাবদারীর! এক এক করে অনেক প্রতিবাদ পত্র পার্লামেস্টে 
দাখিল করলেন । দনবছর পরে লর্ভদ্‌ সভার বিরোধিতা সত্বেও ইংলণ্ডে 
কলমের স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠিত হোল । এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে মেকলের বিখ্যাত 
উক্তিত “.........-.which was done more for liberty and ভি 
civilization than the great charter or the bill of rights.” 

কলমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সংস্কৃতির অপমৃত্যু না হলে একটা 
জাত কেমনভাবে জেগে উঠতে পারে মিল্টন Are০Pতচiটicএর তা অনবস্ঠ 
ভাষায় ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, “Methinks I see in my mind a noble 
and puissant nation rousing herself like a strong man after 
sleep, and shaking her invincible locks : Methinks I see her 
as an Eagle muing her mighty youth and kindling her undazzled 


eyes at the full midday teams. এমন কথা এমন সুরে মিল্টনের 
আগে কর্খনো শোনা যায় নি ॥ মিল্টনের এই প্রত্যাশ। ইংলণ্ডের ইতিহাসে কত 


গভীরভাবে সার্থক হয়েছে ভা আমরা জানি । 

কিম্তু কলমের এই স্বাধীনতা কোনকালেই ধর্মরক্ষক, সমাজরক্ষক বা জাতির 
অভিভাবকের) ভালে। চোখে দেখতে পারেন নি॥ এমন কি শ্লেটোর মত 
মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকও ডিযোক্রিটাসের সমস্ত রচনা পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন । 
এমন ঘটনা প্রাচীন ভারতেও ঘটেছে । আজ আমাদের বাহ্যস্পতঃ দর্শনের 
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কোনে পৃথি নেই ৷ চাবাকের দর্শন কথা জানতে হলে তাঁর বিরোধী পক্ষের 
মতবাদ থেকে পড়ে নিতে হয় । কিংব। লোক মুখে প্রচারিত কিছু প্রবাদবাকেচ 
ত! বিকৃতভাবে কেমন করে ছড়িয়ে আছে তা জ্ঞানতে হয় ॥ ধর্মবিরোধী কথা? 
যখনই উচ্চারিত হয়েছে সে ধুগে তখনই ধর্ম তার উদ্ভত তর্জনী খাড়া। রেখে 
মক করেছে সমন্ড বিরোধী মুখরতা ৷ কণ্ঠরোধ করেছে বাকোর স্বাধীনতার ॥ 
প্রয়োজন হলে নিঃশেষ করেছে সমস্ত চিন্তাসম্পদ । কথিত আছে ডিমোক্রিটাস 
নাকি ৮০টা! বই লিখেছিলেন । আজ তার একটারও অস্তিন্ত নেই কেন? 
গ্যালিলিওর প্রথম বই বেরিয়েছিল Letters on the Sollar Spot 
১৬১৩ খুষ্টান্দে। কোপানিকাসের তত্ত সমর্থন করে গ্যালিলিওর রচনা ৷ 
কিন্তু সংগে সংগে গ্যালিলিওকে খস্টধর্মবিরোধী মতবাদ প্রচারের জনা 
অভিযুক্ত করা হোল ৷ আর আশ্চর্য, ধর্মশাস্্র থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে 
গ্যালিলিও শ্বমত সমর্থন করতে গেলেন । শাস্ত্রের যৃক্তি ব্যবহার করতে 
তাকে নিষেধ করে দেওয়া হোল । পোপের আদেশে কাভিনাল বেলারমাইন 
গ্যালিলিওর বিচার করলেন ৷ পাঙ্গলা কাজীর বিচারে ঠিক হোল, কোপানিকাসের 
বই আর সাধারণকে পড়তে দেওয়া হবে না। এ বইয়ের সংস্কার দরকার । 
খ্বব সম্ভব সে বই ১৫৪১ সালের লেখা কোপানিঞাসের De Libris 
Revolutionum Narratio Prima! খুডীর পণ্ডিতেরা সেই সব জ্ঞাযগায় 
বিশুদ্ধ পাঠ দিলেন, ‘পৃথিবী নিষ্চল-_তার কোলো গতি নেই’, যেখানে যেখানে 
পৃধিবীর গতিময়তার কথা কোপানিকাস বলেছিলেন। গ্যালিলিওর প্রথম 
বিচারের চার বছর বাদে এই বিশুদ্ধ বই বেরুলো । তবু আগুন আর কতদিন 
ছাই চাপা থাকে । ১৬ বছর যেতে না যেতেই গ্যালিলিও প্রকাশ করলেন 
তাঁর মারাত্মক বই $ Dialago Sopra i due 15195517723 Sistemi del Mondo, 
1632 1 এই বইয়ের তিন চরিত্র গভীর বিতর্কে মপ্র । একভান কোপানিকাসের 
তব্তে বিশ্বাসী, আরেকজন ভয়ানকভাবে কোপানিকাস বিরোধী, অনাজন এক 
নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাতা মাত্র ॥ বিতর্কে লেখক দেখিয়েছিলেন যে আসলে 
কোপানিকাস বিরোধী পশ্ডিতটি এক অত্যন্ত নির্বোধ মুর্খ হিনি অতি সাধারণ 
ব্যক্তিও অনুধাবন করতে পারেন ন৷। এই চরিত্রের মুখে তিনি পোপের 
যুক্তি বসিয়েছিলেন । ফলে গ্যালিলিওর জীবনে সেই দুর্ভাগা লেবে এল । 
পোপের আদেশে নিবেধান্দ্রার পরোয়ান৷ নিয়ে সেই বই সম্পূর্ণ বেআইনী 
হযে গেল! সত্তর বছরের পন্তকেশ বৃষ্ধ অমানূধিক শান্তির ভয়ে কাঠগড়ায় 
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* হাঁট্গেড়ে বসে বললেন £ “পৃথিবী কখনোই সুর্যের চাব্রিদিকে ঘোরেনি, 
ঘনকুবেও না? ॥ 

বই পড়ায় নিষেধাজ্ঞা হোটাম তিন রকমের । নৈতিক, রাজনৈতিক 
ধর্মসংক্রান্ত। মধাযুগে প্রবল প্রতাপ ছিল ধর্মের । তারও আগে নৈতিক 
নিষেধাজ্দ্রা জারী হয়েছিল স্পার্টায় ॥ খষ্টপর্ব ৫ম শতকে স্পার্টায় কাবিত। 
পাঠের উপর নিষেধাক্্া ছিল । অচ্ভূত যুক্তি ছিল, কবিতা পাঠ নাকি 
উচ্ছম্খলতা এবং অসংষম বাড়িয়ে তোলে ৷ আ্যাসকাইলাস, ইউরিপিডিস, 
আর আরিস্টোফিলিসও দ্পার্টার রাহ্ুকীল্প বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন ॥ 
এমন কি স্লেটোও অভিযোগ তুলেছিলেন £ হোমারের ওডিসি অপরিপন্ধ ছেলেদের 
চরিত্র নষ্ট করার মত বই । রি 

মধ্যযুগে সাধারণের নৈতিক চরিত্রের ভার নিল চার্চের । যতদিন মবদ্রণষন্ব 
ঢাল হয়নি ততদিন চার্চ কর্তৃপক্ষের খুনি খুব বেশী ছিল না । প্রায় সমস্ত 
বইগ্লের অনুলিপি করা হোত চার্চের 3০512৩০00৮। গুলো থেকে ৷ গীর্জার 
অনেক সাধু সন্ন্যাসী লিপি ধারণ করেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। শিক্ষার 
প্ররোজনে দরকারী সমস্ত বই. ধর্ম প্রচারের উপযোগী সাহিত্য সব কিছুই লেখা 
হোত চার্চের লিপিখানায় । দু একটী। বিশ্ববিস্ভালয়েরও বই প্রকাশ করার 
ক্ষমত৷ ছিল । তাও কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল চার্চের । সেখানে বিশপের 
বা কাড়িনালের অনুমোদন প্রয়োজন হও । এ ব্যবস্থা মদ্রাযত্ধ আবিষ্কার হবার 
পরেও প্রায় তিনশো বছর সারা ইউরোপে চালু ছিল । 

মস্বাযগে কোন আ্যাসকাইলাস্‌. ছউব্রপিডিস্‌ বা ডিমোক্রিটাসের 
আবির্ভীবেরও সুযোগ ছিল না। চার্চের উদ্ভত তর্জনী সমস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ 
সাহিতাকে দমিয়ে রেখেছিল ॥ গুটেনবাগেরি সাধ্য ছিল না যে বাইবেল ছাড়া 
তিনি অন্য কোন বই ছাপেন। ব্যবসার দিকে তাকিয়ে তাঁকে এমন বই বেছে 
নিতে হয় যা নাকি কোনদিন সেন্সরের কবলে পড়বে না। এবং বার নিতা 
বাজার খোলা সমস্ত ইউরোপ জুড়ে । নইলে গ্টেলবার্গ এমন কোন পরমপুকুব 
ছিলেন না। বাইবেল ছাপার জনে! বন্ধুর কাছ থেকে পাও! অর্থ ঘাণ সম্শূশ 
আত্মসাৎ করে নিতে তাঁর বিবেকে বাধে নি ॥। তবে গুটেনবার্গ কোনদিন 
হয়তো ভাবতে পারেন নি তাঁর এই বসত একদা ধর্মের অধিরক্ষষ্ষদের অনেক 
ভীতির কারণ হলে দাঁড়াবে । কারণ মন্রশষক্ত্রের আবির্ভাব জ্ঞান চর্চার প্রসারে 
হে ভূনিকা। নিয়েছে একদ। মিশনারী ধর্মপ্রাদদের তা। কাম্য ছি ন! । ধর্ম 
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নিরপেক্ষ সাহিত্যের প্রসার সচ্ভাবনাগ্ন ভারা সত্যিই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন ॥* 
ছাপা বইয়ের ওপর প্রথম সেন্সর অফিস বসলে! গ:টেনবার্গের শহরেই ৷ 
মেইন্‌ৎে, চার্চের উদ্ভোশে । জামণানীর সমস্ত মুদ্রণযস্ চার্চের খবরদারীর মধো 
রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন আর্চবিশপ বার্থোল্ড ফন হেনেবার্গ (১৪৮৪-১৩০৪) । 
তারই নির্দেশে ছাপা বইয়ের ওপর প্রথম সেশ্সর করা৷ হোল ফ্বাঞ্ষফন্র্টে আর 
মেইন্থসে ৷ ফ্াস্কফৃটো বসতে বইয়ের বিরাট মেল। চা" কতৃপক্ষ নির্দেশ 
দিতেন কোন কোন বই এই আন্তর্জাতিক বাঞ্জারে বিক্রি করা যাবে । 

মনদ্রণষস্ত্রের প্রসারে জ্ঞানের ক্রতবিকাশ সম্ভাবনায় চার্চেরই শংকিত হবার 
কথ। আগে ॥ কেননা ম-প্রণযস্ত্র চার্চকেই আঘাত করেছে বেশী ৷ মুদ্রণযন্ত্র 
এ পর্যন্ত যত ধৰ্মীয় সাহিত্য ছেপ্েছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রকাশ করেছে 
ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য । সাধারণ মানবের অধর্ম প্রবণতায় চার্চ ফাদারর) 
কোনদিন সবস্থির থাকতে পারেন নি । ইভের পতন থেকে সমগ্র মানবজ্জাতির 
অধঃপতন সুক্ৰ হয়েছিল তার পরের ধাপই বোধ হয় এই মুদ্রণযস্তর আবিষ্কার । 
না হলে গ্যালিলিওর 189198০ যেদিন ছেপে বেকুলো সেদিন সারা ইউরোপে 
সাড়া পড়ে গিয়েছিল কেন ? এনসাইক্রোপিডিয়৷ ব্রিটানিকার ভাষায় £ A tumult 
applause from every part of Europe followed its publication 
and it would be difficult to find in any language a book in which 
animation and clegance of style are so happily combind with 


strength and clearness of scientific expositlon (vol. 9)1 কিল্তু এই 
tumult appPlauseaর কি মুল্য সেদিন দিয়েছিল চার্চ? কাঠগড়ার প্রাণান্ত প্রহসন 


থেকে গ্যালিলিওকে মনুক্তি দিতে পারে নি ইউরোপ ॥ এমন কি এই ডায়লাগোর 
ইংরাজি অনুবাদ যখন তিরিশ বছর পরে ইংলণড প্রকাশিত হোল তার কয়েক বদ্ধর 
বাদে লণ্ডনের বিরাট অপ্নিকাণ্ডে ( ১৬৬৬ ) এ বইয়ের প্রায় গদামজাত সমস্ত কপিই 
পড়ে নষ্ট হয়ে যাল্ন ॥ এ ঘটনাকে কি কোন আকস্মিক দন্ঘটন। বলে ব্যাখ্যা 
দেওয়া চলে ? অনেক কিছু পুড়ে যাওয়ার সংগে পোপের নিষেধাজ্ঞ। বহনকারী 
এই বইটাই একমাত্র বই যা সেদিন প্রায় সমস্ত খণ্ডই ভস্মীভূত হয়েছিল । অবশ্য 
ইংলণ্ প্রকাশিত হওয়ার পক্ষে এ বইয়ের কোন বাধা সেদিন ছিল না। ইংলেণ্ড 
প্রোটেম্টাষ্ট । এই প্রোটেম্টান্ট ইংলণ্ড পরেও কেন এ বই পুনমুদ্রণ করার তাগিদ 
অনুভব করেনি ॥ 

মনদ্রণবন্ হাতে থাকার মধ্যযুগে সব চেয়ে সুবিধে হয়েছিল মার্টিন লৃথারের । 
চার্চের সংস্কারে তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিল এই 
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* মুদ্ণযস্ত । হাতের কাছে ছাপাখানা না৷ পাকলে লুঘারের পক্ষে সংস্কার আন্দোলন 
কতখানি সফল হোত ত! আঞ্জ নিশ্চয়ই সন্দেহের বিষয় । লুথারের চার হাদ্োর 
কপি Address to the German Nobility © মাসে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল 
বাজার থেকে । আর নিউ ঢেষ্টামেণ্টের ঢার্মান অনুবাদ পাঁচ হাজার কপি বিক্রি 
হয়েছিল নাকি ৫ দিনেই । একদিকে লোকল্রিয়ত৷ কিচ্তু অনা দিকে এর বিপরীত 
ভিত্রও আছে । সেই একই বছরে পোপের আদেশে লৃথারের যাবতীয় বইয়ের 
বহৃব্যৎসব হয়েছে ইটালীতে । এমন কি জ্ঞার্মীন সম্ভাট ৫ম চার্লসও লুথারের বই 
গহদামক্রাত করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে যগের ‘বেষ্ট সেল্ার' লুথারের 
সন্ত সাহিতোর সামগ্রিক ফলশ্রুতি তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সাফল্য । সুতরাং 
ছাপাখান। পোপের এবং সগগ্রভাবে অপ্রতিহত ক্ষমতা আর প্রভাব যতখানি ক্ষুণ্ন 
করেছে এমনট আর কোথাও করে নি। খা্টধর্ম আন্পোলনের একেবারে গোড়ার 
দিকে ধর্মের অধিনাম্নকেরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছিলেন । ধর্মনিরপেক্ষ বাজে 
বইয়ের প্রকাশ যেন না ঘটে । 

হরতো খ্‌ল্টানর৷। আমাকে কোলনিন ক্ষমা করতে পারবেনা, কিংবা যদি মধ্য 
যৃগ হোত তা হলে নিশ্চয়ই Wi৫৫৷ ০56 এর অভিযোগে আমার শ্‌লদণ্ড হোত 
যদি আমি বলতুম Apostlic Constitution মদ্রাযস্্ের স্বাধীনতায় যতখানি 
হস্তক্ষেপ করেছে ব। সাধারণের জ্ঞানার্ভন পপৃহায় যতখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে 
এমন দীর্ঘ, বিলগ্বিত ও মারাস্্ক বিরোধিতার কাহিনী ইতিহাসে আর মিলবে না। 
মোট ৮টা সংস্করণে এই Apostlic :90,5810610) সমগ্র খৃষ্টীয্প জগতের আচার 
অন্ষ্ঠান, নিয়মনীতি, দৈনিক জীবনযাপন প্রণালী বেধে দিয়েছে । খু্ীর জগতে 
অবশ্য পালনীয় এই Apostlice Constitutlonএর নির্দেশ । এরই নির্দেশ 
মানুষের চিন্তার স্বাধীনতান্ন সীমারেখা টেনে দেবার সবচেয়ে কার্যকরী যস্র । চার্চের 
সীমানার বাইরের জগৎকে 4১১০5৫]০ নির্দেশ যতখানি ঘৃণ। করে ভয়ও করে 
ততখানি । কেননা ধর্মের মহত শিক্ষার প্রয়োগে আর নিয়ত ধর্মহানির আশংকায় 
সাধারণ মানুষের কি অবস্থ। হয়েছিল 8৫৮ তাঁর বিখ্যাত History of the 
Freedom of Thought বইতে তা বলেছেন £ Men believed that they 
were surrounded by friends watching for every opportunity to 
harm them, that pestilences, storms, eclipses and famines werc 
the work of devil, but they believed as firmly that ecclesiastical 


rites were capable of coping with these ৩1৩5-৮৮-৮৮ History of 
the Freedom of Thought : 5৯ পাতা ) 1 
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সাধারণ মানুষকে বশ করার নানারকম কৌশল আছে; তার সব কটাই 
বোধ হয় মধ্যযুগের চার্চ কাজে লাগিরেছিল । কখনো পণণ্যার্জনের লোভ দেখিয়ে, 
কথনে! বা পাপের ভগ্ন, শান্তিদানের ভয়, এমন কি অশরীরী প্রেতাঝ্াা ও ডাইনী 
জবর ভয় দেখিয়েও কাজ গুছিয়ে নিতে চার্চের কষ্ট পেতে হয়নি । ধর্মনিরপেক্ষ 
সাহিত্য সহজেই সাধারণ মানুষকে চার্চের অধিকারের বাইরে টেনে নিয়ে যাবে; 
নাস্তিক করে তুলবে $ এমন দর্ভাবনায় বলপ্রর়েগের নীতিও বাইবেল থেকে উদ্ধত 
করা চলতে ঘা সাধু অগাচ্টীন করেছিলেন £ Compe] them to come In." 
তাই “আ্যাপশলিক কনস্টিটিউসনে* সরাসরি নির্দেশ ছিল খৃ্টীয় ধর্ম সংঘের বাইরে 
রচিত কোন বই পড়া চলবে না ॥ কেননা, "Since the scriptures suffice for 
the believer’’ ॥ আর দা্টীর প্রথম শতকে এই কনস্টিটিউসন তৈরী । সাধু ক্লিমেণ্ট 
(৯৫ খম্টাব্দ) ছিন্লেন এর উদ্ভোগী । আর এই উদ্ভো্গী পুরুষ প্রবরের পথান5সরল 
করে চার্চ ফাদাররা বিভিন্ন দেশে কালে কালে নিষেধাজ্ঞার বিরাট বিরাট তালিক৷ 
প্রকাশ করেছেন । সেই তালিকায় স্বান পেরেছে যাবতীয় ধম“বিরোধী ধর্ম- 
নিরপেক্ষ সাহিত্য কিংবা বিধর্মী রচিত সাহিত্য এবং পৃঘিরবীর আরে! অনেক 
আশ্চর্য সাহিত। কীতি । শুধ তালিক। প্রকাশ করেই তাঁর! দায় সেরে দিতেন 
ন৷, বেআইনী সাছিত্য পাঠে নির্যাতনের ভয় দেখাতে হোত। রোম সম্রাট 
কলস্টান্টিন্‌ মধ্যববগের পুই সাহিতিক 4১759 আর ৮০০1৮ রচিত বই রাখার 
অপরাধে মৃত্য বহাল করেছিলেন । পোপ প্রথম লিও ( ৪৪৬ খৃঃ ) বেআইনী 
বইয়ের এক লম্বা তালিকা তৈরী করে আদেশ জারী করেছিলেন যে “Whoever 
Owns or rcads these books isto suffer extreme punishment." 
( Encyclopaedia of Social Sclence 3 Vollll)1 পোপের কাছ থেকে 
বে সব নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ এসেছে সময়ে সমরে তার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ 
যোগ্য তালিকা হোল পোপ জিলাসিল্াসের ৪৯৯ খ্‌ল্টাব্দের পরোরান৷। এতদিনে 
চার্চ কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা, জারী করার ব্যাপারে কিছুটা আানাকিক ও ইররেগহলার 
ছিলেন। ৪৯৯ খ-ষ্টান্দের নিযেধাজ্ঞ৷ প্রথম “প্যাপাল ইন্ডেক্স” নামে অভিহিত । 
তার পুরোনাম হ'ল £ “ইন্‌ডের লাইক্রোরাম প্রহিবিটোরাম্‌” ( Index 
Librorum Prolibltorurm ), বিশুদ্ধ বাংলা অর্থ, ‘বেআইনী বইরের তালিকা" 1 

এই ‘ইনডেক্স প্রহিবিটোরাম' থেকেই বইদ্রের জগতে পোপের অনৃশাসনের 
এক কলঙ্কময় ইতিহাস আরম্ভ হল । এই ইনডেক্স এক অদ্ভুত তালিক৷। সময় 
ও সৃযোগমত বিশেষ নীতি মেনে কি না মেলে তার পছন্দ অপছন্দের কাহিনী 
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সমস্ত খ্‌ল্টান জগতে জড়িয়ে দিয়েছে; সমভ্ত ইউরোপ জুড়ে ধর্মের সাম্াজা 
বিস্তারের আকাম্মা ছিল 1 এক নিটোল সাংস্কৃতিক একো তার একান্ত প্রয়োজন ॥ 
সংস্কৃতি জগতে একই মাপের দান৷ প্রতেঃকের পায়ে উঠবে ॥ কেননা মলনশীঙ্যতারা 
দায় সাধারণ মানবের নয় ॥ গীর্জার স্ভীপটোরিরামে ( লিপিখানায় ) তা চাচ 
ফাদ্যরদের সম্পত্তি । চার্চের নির্দেশ অনান্য করে বেআইনী মতবাদ যার! প্রচার 
করবে তাদের বিচারের জন্য ইন্কুইজিসন্‌ ( [nq৬i৪৮i০n৷ ) প্রতিঠিত হোল । 
এ রকম একটি ইন্‌কুইঙ্জিসনে গ্যালিলিওর বিচার হয়েছিল । 

চার্চের অধিকারে প্রথম আঘা ত পড়লোদ যেদিন ইউরোপে ছাপার অক্ষর নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সু হল ॥ বাইবেল দিরে সুক্ষ হয়েছিল বটে কিন্তু শেষ পর্স্ত 
বাইবেলের নিরগ্কুল একাধিপত্য ভেঙে চিন্তার স্বাধীনত! গুতিষ্ট। করেই ছাপাখানার 
সার্থকত। । এতথানি অপ্রত্যাশিত ভবিষয়তের কথা৷ সেদিন চার্চ ফাদারর৷ ভাবতে 
পারেননি ॥ নইলে পাীর্জার স্কীপ ঢোর্িরামের বাইরে সাহিত্য তৈরীর আদিম 
চেণ্টা্ন তারা উদাসীন থাকতেন ন৷। ইনকুইজিসনের কাঠগড়ায় কম্টার বা 
গুটেনবার্গকে নিশ্চয়ই হাজির করা হোত । ছাপার সমণ্ড আয়োজন যখন তাঁদের 
সৃঠোর বাইরে চলে গেছে, দেশে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে ছাপাখানার দেশীয় 
কাজ সুকু হয়েছে, হাপ। বইরের অপেক্ষাকৃত সবলভ সরবরাহ বস্থিক বাজার গড়ে 
তুলছে--তখনহ কর্তৃপক্ষের নজর পড়লো এই নতুন আবিষ্কারের ওপর । 
দেখা গেল, কেবল বাইবেল তৈরী করার মহৎ উন্দেশোই এর ব্যবহার হয়তে৷ হবে 
না--কেনন। দৃনিয়াতে তখনে। দৈত্য-দানো আর অশরীরী প্রেতাত্খাদের প্রবল 
প্রতাপ ॥ ১৪৮৫ সালে আর্চবিলপ বার্থোচ্ড যে রান্ড। দেখালেন রোমের পোপ 
তা সাদরে গ্রহণ করলেন ১৫ বছর বাদে পোপ আলে্যাণ্ডার এক নির্দেশ দিযে 
সারা ইউরোপে ছাপা বইল্লের সেন্সর জারী করতে উদ্যোগী হলেন । বই ছান্পা 
হবার আগে সমস্ত বই স্বালীয় চার্চের অনুমোদন লাভ করবে--এমন একট) বিধান 
সারা ইউরোপে চালু হোল । আর এই বিধান বাইবেলকেও রেহাই দেয়ানি। 
ফাচ্ষকুর্ট সেন্সরে প্রথম যে পরোয়ানা জারী হল তা বাইবেলের ভাষাস্তর নিয়েই ॥ 
বষ্ঠদশকে রোম সম.ট জাস্টিনিয়ান একবার নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন. গ্রীক আর 
লাচটীন ব্যতীত বাইবেলের অনা ভাবাস্তর চলবে না, তাকেই আবার নতুন করে 
প্রয়োগ কর৷ হোল ১৫০১ খৃষ্টাব্দে । বাইবেল পড়তে হলে গ্রীক কিংবা ল্াযাটীন 
ভাঘাতেই পড়তে হবে । 

ইংলস্ডে কিশ্তু উইলিরম চিণ্ডেল টেস্টামেস্টের অনুবাদ স্বর করে দিলেন। 
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চাচ ফাদারর। রেহাই দিলেন না। টিশ্ডেল ইংলণ্ড ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে কোলোনে 
(০০1০8০০) তাঁর বই ছাপার ব্যবহ্থ! করলেন । চার্চের লম্ব। হাত তাঁকে 
সেখানেও তাড়া করে ফিরলে৷। জামণাণীর ভমস (৬/০2:5) নগরীতে গিলে 
আশ্রয্প নিলেন তিনি ॥ লংথারের সাহায্য পেলেন ॥ সেখান থেকে ছাপা হয়ে 
টেস্টামেশ্টের অনুবাদ যখন পেছালো তার সমস্ত ৬ হাজার কপির একটিও 
বইয়ের দোকানে গিয়ে উঠলে৷ ন। কিংবা প্রথম ছাপা ইংরিক্ি বই হিসাবে আদৃতও 
হোলো না। অগ্বিদেবের লেলিহান ভ্রঠরে তার আশ্রয় হোল ॥ তারপর দশবছর 
ধরে চার্চ খ"হজেছে টশ্ডেলকে ॥ ছত্ডেল পালিয়ে বেড়িয়েছেন ॥। এক বিষ্বাস- 
ঘাতকতায় ধরা পড়লেন আ্যাটওয়ার্পে । তাঁর বাইবেলের যে গতি হয়েছিল, 
আদেশ বিরোধীতার ফলে তাঁর সেই সাজ্ডাই হোল । প্রথম ছাপ। ইংরিজি বইয়ের 
লেখককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল । 

তব্দ বাইবেলের বিভিন্ন ভাষান্বাদ দেশে দেশে চার্চ কর্তৃপক্ষকে উত্যক্ত 
করে তুলেছিল । ১৫৩৫ সালে কভারডেলের (০০৮০:৪1৫) ওল্ড টেস্টামেপ্টের 
ইংরিজি অনুবাদের সেই একই অদ্রিগর্ভ সমাধি ঘটলো । ফ্রান্সে রেনজ্টে র(চ:৪৪৪41) 
বাইবেল-_কিংবা রোমে লুথারের বাইবেল অপমূতুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি । 
পরে অবশ্য চার্চের অধিকার দেশে দেশে যখন সংকুচিত হ'য়ে গেছে তখন ধর্মের 
অন্ৃমতি ব্যতিরেকেই বাইবেলের বিভিন্ন ভাষান্তর ঘটেছে ॥ বাইবেলের বিভিন্ন 
অনুবাদ হয়েছে সংখ্যায় সংখ্যার, লাখে ,লাখে। পৃধিবীতে অনুদিত 
বিখ্যাত বইরের মধ্যে বাইবেলের রেকর্ড আজ্জো কেউ ভাঙতে পারেনি ॥ সবচেয়ে 
আশ্চর্য যে এমন এক কর্মের ওপর নিবেধাজ্ঞা ছিল সবচেয়ে কঠোর পরিশেষে 
পৃধিবীর জনমানসে তারই আবেদন সবচেয়ে মনোরজক হোল । বাইবেলের 
বিভিন্ন ভাষাস্তর যখন আর কোন অনুমতির অপেক্ষায় ছিল না, তখন ( হয়তো 
conscience clear রাখার জন্যেই ) বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে 
পোপ ত্রয়োদশ লুই এক ঘোষণায় প্রকাশ করলেন, ব্যইবেলের ভাবান্তর চলতে 
পারে ॥« 
. বই পড়ার ওপর এমন অদ্ভুত সব নিষেধাজ্ঞার কাহিনী পাওয়া হাবে থৃষ্টীয় 
ইন্ডেক্সের ইতিহাসে ॥ এমন সব বই ইন্‌্ডেক্সের বেআইনী তালিকায় স্থান 
পেরেছে যারা পৃথিবীর সেরা সাহিত্য কীতির অন্যতম ॥ করেকটা নাম তুলে 
ধরলেই হব্রতে। ইনডেন্দের বিচার বোধের চরিত্র ধরা পড়বে ॥ যেমন, বোকানিওস্ব 
দেকামেরণ, দান্ডের মোনাকিয়৷, রেবেলের গার্শাশ্টুলা, বেকনের আযডভাম্সমেপ্ট 
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অব লানিং, দেকার্ডের মেটাফিজিন্স, মিল্টনের পাারাডাইন লস্ট, লকের হিউমান 
আশ্ডারস্টান্ডিং, রিচার্ভডসনের পানেলা, রুশোর সোশ্যাল কনান্রোক্ট, দিদেরোর 
এনসাইক্লোপিডিরলচ কাস্টের ক্রিটিক. টমাস পেলের সমস্ত বই, হুগোর নোতরদাম্‌ 
আর মার্স্সের যাবতীপ্ন বই । ১৫৫১৯ সাল খেকে ইলডেক্সের বিস্তারিত খবরদারী 
আরম্ভ হয় । বইয়ের জগতে তার অভিভাকত্ব অনেকদিনই চালু ছিল । আমাদের 
নিশ্চিত সৌভাগ্য যে ইন্ডেক্দ্ের বিচার বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করেই কলমের 
অগ্রগতি থেমে থাকেনি । চিন্তার স্বাধীনত! ছাপাখানার মাধ্যমে দেশে দেশে ছড়িয়ে 
পড়েছে । ইন্‌ডেন্ট্ের নির্দেশ সাধারণে না৷ মানলেও এখনো তার তালিকা বেরোয় ॥ 
তবে এ তালিক) অসম্পূর্ণ । কেননা, দৃনিয়ার আজ পশচশে) কোটির ওপর বই ছাপা 
হচ্ছে এক বছরেই । আর এই বই একবছরে কেন দশ্বছরে প্রতিজনে প্রতিবছরে 
'পশাচশোটা বই পড়েও হাজার পশ্ভিতে তা শেষ করতে পারবে না । তব যতদুর 
সম্ভব নিষেধাজ্ঞার নোটিশে তাদের নাম কৃলিয়ে দেওয়। হয় । কিছু কিছু ঢালাও 
নিদেশি দেওয়া আছে, যেমন, মান্দীর সাহিত্য ধর্মমতে বেআইনী, তাদের নাম না 
তোলাই ভাল । 

ধর্মকে নাকচ করেছে মার্কস্বাদ । অচ্টাদশ শতকের ফরাসী ব্দ্ধিবাদের 
পথানুসরণ করেই মাক“সবাদের চরম আঘাত ধর্মের ওপর ॥ তাই মার্কসংবাদের 
দেশ রাশিয়াতেও ধর্মীয় সাহিতোর ওপর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারী ॥ অবশা 
রাশিয়ার সেন্সরের মূল কাঠামো রাজনৈতিক । আধ্বনিক বইয়ের জগতের 
বিশেষ সমস্যা হোল রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ॥ রাজনৈতিক নিবেধাজ্ঞাব্র নীতি 
এবং প্রকৃতি দুইই জটিল । এবং সময়ে সময়ে বিশেষ কারণে তা অপরিহার্য ও 
বটে। রাশিয়ার সপক্ষে ওকালতী করতে বসে এ কথা আমি বলছি না। 
আধুনিক পৃথিবীর রাজনৈতিক ছ্বিধাচ্বন্দৰ, রাজনীতির জচিল প্রকৃতি প্রার সমস্ত 
সমাজ সম্পকিত ধারণা জটিলতর করে তুলেছে । অবশ্য মার্ক‘সবাদ কথিত 
র্যাশানালিজ্‌মের পথে চলতে গিয়ে অনেক সামাজিক মল্যায়ণ দুর্বোধ্য করে 
তোলার দানিত্ব রাশিয়ার ওপরেই পড়ে ॥ তবু রাশিয়ার বর্তমান সেন্সরশিপ 
এক বিশেষ রাজ্মলৈতিক স্বিধাচ্বন্পেকর ফলশ্রুতি যার উৎপত্তি অষ্টাদশ . শতকেই 
এবং এর সৃকুর কথা বলতে গিয়ে স্টাইনবার্শ বলেছেনঃ The American and 
French Revolution naturally increased the uneasiness of the 
ruling powers, and books and pamphlets dealing with those 
revolutionary movements were usually forbidden with dis- 
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crimination 1s to the political attitude of the writer." বিশেষ করে 
Montesque, Rousseu, Volteit আর Rebeloi রচিত সাহিত্য সাম 
প্রধানদের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছিল ঠিক যেমন ধনতাস্ত্রিক প্রধানদের সবিশেষ 
বিরক্তির কারণ হোল মাক'সবাদ ও রাশিয়ার সাহিতা । অ'র এ নিয়ে বিকট 
উদ্মাদের নত আচরণ করেছেন হিটলার ॥ 

১৯৩৩ সালের দশই মে বালিনের সেই কলঙ্কময় রাত্রি । গড়ি গুড়ি বষ্টে- 
পাতের মধো ৪০ হাজার দর্শক সমবেত এক বিরাট বহুন্যৎসব প্রতাক্ষ করার জন্যে । 
জড়ো কর! হয়েছে ২৫ হাজার বই ॥ যানের সম্পর্ণ অস্তিত্ব বালিন থেকে নিম্চিহ 
করা হবে । নেই সব হতভাগ্য লেখকেরা হলেন 3 গোকাঁ, স্টিফান্ৎসোয়াই'., 
মার্কস, লেনিন, ্টালিন, ফ.য়েড, জ্যাক লণ্ডন, ভীসারমান, লুডভিশগ:, মুট-স্কি, 
সিন্‌ক্লেয়ার এবং আরো অনেকে ॥ ঘটনার নেবে জার্মানীর গণশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী 
ডাঃ গোগেব্ল্‌স্‌ এক মর্সস্পশ বক্তৃতায় জনতার প্রতি আবেদন জানিয়ে বললেন 2 
“অ-জর্মীন সাহিত্য যে আগুনে আজ পড়ে ছাই হোলে৷--সেই আগহন তোমাদের 
হরে প্বদেশপ্রীতির নিদর্শন হরে প্রচ্ছলিত থাকুক ।'' আর এই উন্মাদের কাণ্ড 
সমস্ত জার্মানীতে সংক্কামকের মত ছড়িয়ে পড়লো ॥ মিউনিকের স্কুলছাত্রের 
দোকানে দোকানে হাল! নিয়ে সেই সব হতভাগা লেখকদের বই টেনে বার করে 
পুড়িয়ে দিতে সুরু করলে) | সারা জামণলী জুড়ে বই বিক্রেতাদের ওপর 
নোটিশ ছবারী করে অবান্ছিত সমস্ত বই ন্ট করে দেওয়ার আদেশ হোল । বইয়ের 
ওপর এ রকম সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোবলা এর আগে পৃথিবীতে কর্খলো। দেখা বায় নি । 

হিটলারকে কোনদেশের অন্য কোন দলীয় রাজনীতিকর। হয়তো ক্ষমা 
করবেন না । কিন্তু কলমের নিরচ্কুম স্বাধীনতায় কোনো রাজনৈতিক দল আন্ত 
বিশ্বাসী নয় । এমন কি ভল্টেন্লারের এই ঘোষপা যতই শুনতে ভালো লাগুক £ 
I dimpprove of what you say, but I shall defend to the death 
your right to say +:-এমন মতবাদের কাবকারীতার সায় দেওয়। দুনিয়ার 
রাজনৈতিক নেতাদের মুস্কিল হয়ে পড়ে । তবুও আজ যাঁরা স্বাধীন চিন্তার 
পক্ষপাতী, র্যাশান্যালিজমের সমর্থক, তাঁদের কাছে সেম্সরশিপের যা সমস্যা 
পুরোপুরি ত! তুলে দেওয়ায় সমাধান নেই ৷ স্থান কাল পাত্র ও আবহাওয়া 
বিচার করে মুদ্রণধহকে কতখানি 'কনসেশন' দেওয়া বায় সেখানেই তাঁদের চিন্তা । 
এই নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে সময়ে সময়ে অনেক অবাঞ্ছিত পয়িস্থিতির উদ্ভব 
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হয় ॥ এমন কি লেলিনের এক ম-ল্যবান রচনা স্বপ্রাধান্য নষ্ট হবার ভয়ে স্টালিনকেও 
চেপে রাখতে হয়েছিল । পৃথিবীর সৌভাগা আজ আবার রাশিয়ায় ত! প্রকাশ 
করা হচ্ছে । লেখক ও পাঠকের মধ্যে একমাত্র নিড্‌লমযান রাম্ট্ী হওয়ায় রাষ্ট্রের 
নির্দেশমত সমস্ত সাহিত্য এমন কি কংপনাপ্রধান €17755777506০5) সাহিত্যেও 
রাষ্ট্রের খবরদারী একমাত্র কার্যকরী ছিল রাশিয়ায় । লেলিনের নির্দেশে অবশ্য 
Proletcult তুলে দিতে হয়েছিল, স্টানিনের আমলে আবার তা নতুন করে দেখা 
সিল সোস্যালিষ্ট রিম্মালিজ:মের মনোহারিত্বে । এ কথা বলা যায় যে সোস্যালিছ্ট 
রিণ্রালিজ্স.মে সংসাহিত্য রচনা হতে পারে না! ফাদায়েভ, শোলেকভ ব। অস্যু!- 
ভ্‌চ্কির রচনা এ ধারণা। নিশ্চর খণ্ডন করবে ॥ তব সমাজতক্ষে সৎ্সাহিতোর 
একমাত্র উপাদান হবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, আজকের রাশিয়ার রাজনৈতিক সমবায় 
নেতৃত্ব ত! স্বীকার করে না। এ খবরে পৃথিবীর মুক্রবহগ্ধি মানুষেরা স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলতে পারেন ॥ অন্ততঃ মাও সে তুঙের আধুনিক ঘোষণা, £ “চিন্তার 
ক্ষেত্রে একই ফুল নয় শত শত ফুল প্রম্ক্টত হয়ে উঠ্‌ক’’, সমাজতস্তের জগতে 
এই ঘোষণায় সেম্সরশিপের সীমানা আরে! দে পিগন্তে স্থাপিত হবে বলে আশা 
করা যায় ॥ 

স্াশিয়ার যে সমস্য। সে সমস্য! আজকের ধনতায্রিক জগতে নেই ॥ ধনতাপ্রিক 
জগতে আজ্দো “লেসে-ফেরে'র” রাজত্ব ॥ সেখানে কাগজে কলমে হয়তে। এক 
বিরাট উদারনীতির আদর্শ তুলে ধরা আছে ৷ কিন্তু এ আদর্শই আজ আর 
যথেট নয় । কেনল! এমন সাহিত্য প্রকাশক সম্প্রদাপ নিশ্চয়ই প্রকাশ করবেন না 
যাতে তাঁদের বাজার নেই কিংবা বাজার সংকুচিত ॥ না হলে আমেরিকায় আজ 
অশ্লীল যৌন সাহিতোর এত ছড়াছড়ি কেন । “লেসে-ফেরে'র'' ক্রিম্নাশীলত!। নিছক 
আঘিক লাভ ক্ষতির টানা পোড়েনেই ৷ এর ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ অনেক 
সময়ে নাও থাকতে পারে কিন্তু সমাজ প্রগতির পক্ষে আজ আর ত হঘেম্ট নয় ।৬ 
নতুন কোন সেম্সরের বিভীষিকার কথ। আনি বলছিনা । রাশিয়ার দিকেও 
তাকাতে বলছি না। কেননা। সমাজ প্রগতির সেখানেও অবাদ্ধিত কর্তৃত্ব অনেক: 
খানি কঠোর হয়েছিল ॥. ক্রুশ্চেভের রাশির) হয়তে৷ আজ ত স্বীকার করছে । 


. Social Progress is no 1955 possible by «Laissez faire”. 
itisa difficult possibillty which depends on our capacity for 
Rational Control - **( Epilogue by Blackhem : History of 
the Freedom of Thought : Bury ) 
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স্তরে ॥ এই পরীক্ষার প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে এই কারণে যে অ-কমিউনিম্ট চিন্তাবিদ 
ম্পযাকহযাম বিউরির বইতে চ২৪০০০১৪| Contংr০Iএর কথা৷ তুলেছেন ॥ র্যাশান্যাল 
কম্টোলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হোল কলমের স্বাধীনতার বা ছাপাখানার স্বাধীনতার 
সঠিক দিগন্ডরেখ। নির্দেশ করে দেওয়া আর এই কম্টোলের চত্রিত্র এমন হওয়। 
দরকার যাতে ছাপাখানার জগত যেন সম্পূর্ণ বাজারের ওপর নির্ভরশীল না হয় । 
বাজার নেই, এই অজুহাতে অনেক সৎসাহিত্য আজো আমাদের দেশে অপ্রকাশিত 
থাকে । সুতরাং, বই পড়ায় নিষেধাজ্ঞা হয়তো। পৃথিবী থেকে কোনদিন উঠে 
যাবে না। নানা আকারে, নানা সমস্যার তা দেখা দেবে । এবং বিশেষ অবস্থায় 
এর বিশেষ সমাধান করতে গিয়ে আবার নতুন রকমের নিবেধান্ঞ। নতুন দিগম্তরেখা 
নির্দেশ করবে । মনে হর হ্যারোল্ড লাসংওরেলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া 
যৃক্তিযৃক্ত £ It does not follow that Censorship is necessaryly 
doomed to failure ; but it is evident that the problem is more 
difficult, and the technique required more subtle, than believers 
in Censorship will admit. 2 


(১) Banned Books: A. L. Haight. 
২) এ এ 

0) Works ofMilton: VolIV: Columbia Univ. Press. 
(8) Five hundred years of Printing: Steinberg. 

(6) Banned Books; A. L. Haight. 

(৬) Five hundred years of Printing. 

(aq) Encyclopaedia of Social Science : Censorship : ৬০] 11]. 


পরিষদ কথা 


টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপ-সমিতির কার্যক্রম 

বঙ্গীয় গ্রদ্ধাগার পরিষদের টেকনিক্যাল উপদেন্ট। উপ-সমিতি বাংলা দেশের 
গ্রশ্থাগার সমূহের উপযোগী গ্রত্থ সীকরুণের একটি সহঞ্জ নীতি Gsinplifed 
cataloguing code) প্রনয়ণের সিদ্ধান্থ করেছেন । 

এতদ্বাতীত এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ এবং জলবান্সনর 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এদেশীয় গ্র্থাগারের বিশেষ করে সরকারী প্রচেষ্টায় 
যে সব জেলা ও আণ্চলিক গ্রশ্থাগার সংগঠিত হচ্ছে তার উপযোগী নান৷ ধরণের 
আদর্শ গ্রন্থাগার গৃহের সুপরিকল্পিত লক্ষ প্রস্তুতির কাজেও হাত দেওয়া 
হয়েছে । এজন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় । 

পূর্ত বৎসরের ন্যায় এবারও সমিতি গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যে-সকল 
শব্দের বাংলা পরিভাষা অসম্পূর্ণ ররেছে সেগুলি সমাপ্ত করার সিদ্ধা্ডও 
করেছেন ॥ 


বার্ষিক সাধারণ সত! ও নির্বাচন 

আগামী ২*শে অক্টোবর বিশ্ববিস্তালয় কেন্ত্রীক্ গ্রন্থাগারে অপরাধ টায় 
পরিষদের ২৩তম বাৰিক সাধারণ সভ। এবং পরবর্তী বছরের সংসদ (Council) 
ও কাষণ-নির্ধাহক সনিতির (Executive Committee) নির্বাচন হবে । 

১৯৫৭ সালের চাঁদা (ব্যক্তিগত ৩১; প্রতিষ্ঠানিক ৪) যাঁদের বাকি 
রয়েছে তাঁরা নির্বাচনে পরিষদ সংবিধান অন্ববাক্সী অংশ গ্রহণে সক্ষম হবেন লা। 
এজন্য তাঁদের অনতিবিলম্ছে পরিষদ কার্যালয়ে চাঁদা জমা দেবার জন্য অনুরোধ 
করা হচ্ছে । 

মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ১৪ই অক্টোবর ॥ 


এন্ভাগার-সঞ্বাদ 


মুলাজোড় ভারতচজঞ গ্রন্থাগার ॥ শ্যামনগর ৷ ২৪ পরগগণা ॥ 

গত ৭ই জ্‌লাই গ্র“্থাগারের বাবস্থাপক সমিতি নি্নলিখিত বাক্তিদের 
লইর। নূতন করিয়। গঠিত হইয়াছে £__ 

জীনরেম্ ভৌমিক € সভাপতি ১. অজিত ঘোষ (সহঃ সভাপতি), শ্রীসবোধ 
মুখার্জী € সম্পাদক ). শ্রীস্‌রজিৎ দাশগুপ্ত (সহঃ সম্পাদক ), হ্রীঅনিল রায় 
(কোষাধাক্ষ), শ্রীদলাল বাগচী গ্েম্থাগারিক), শ্রীদীপক ঘোষ (সহঃ গ্রৎথাগারিক), 
শ্রীভোলানাথ ব্যানাজ্জী (সদসঃ-কৃষ্টি বিভাগ ), প্রীতার৷ চ্যাটার্জী ও শ্রীঅনিল 
চ্যাটাজী € সদস্য. কিশোর বিভাগ ). এবং শ্রীদিলীপ ব্যানাজাঁ, শ্রীপ্রফৃল ঘোষ, 
শ্রীসীতারাম ব্যানানা, শ্রীশৈল চ্যাটান্ী ও শ্রীবীরেশ্বর চ্যাটাজী (সাধারণ সভ্যবৃন্দ) । 


বৈতা তরুণ সংখ ৷ বশপুর ॥ ঝাড়গ্রাম ॥ মেদিনীপুর ॥ 

স্বাণীনতা শতবাখিকী উপলক্ষে বৈতা তরুণ সংঘ গত ১৫ই আগন্ট এক 
বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । ভোর পাচ ঘষ্টকায় রামধ্বন সহকারে প্রভাত 
ফেরী, সকাল ৭ ঘষ্টকাগ্ন পতাকা, উত্তোলন ও অভিবাদন । শহীদ বেদীতে 
মাল্যার্পণ ॥ স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতার গ্রামের পথঘাট পরিস্কার 
প্রভৃতি । বিকাল ৫ টায় সংঘ ভবনে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতে 
১৮৭৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ও ভূমিকা সম্পকে এক আলোচনা সভা 
হয় ॥ সভার শেষে একটু কীর্তনান্ম্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয় ॥ 


পাড়ছাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ও আযাভাল্ট এডুকেশন লাইত্রেরী ॥ 
॥ সাহাটাদ। ॥ বৰ্ধমান ॥ 
বিস্তাসাগর তিরোভাব দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীর উদ্মোগে গত ১৩ই শ্রাবণ 
ভ্রীবিভৃতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সন্ভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা! হয় ॥ মহা?- 
পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিয়া সর্বশ্রী। নিরঞ্জন 
বশ্যোপাধ্যায়, শম্ভু নার, শ্রীধর পাল, নবকুমার বৈরাগা, তপন রায়, সমরেশ 
গোস্বামী, নন্দদ-লাল চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ নায় প্রভৃতি বক্তাগণ তাঁহার স্মৃতির 
প্রতি শ্রম্থাজলি অর্পণ করেন ৷ 


ভাদ্র 2 ১৩৬৪ 1 অস্থাগার ১৩৭ 


আজাদ হিন্দ, পাঠাগার ॥ জলপাইগুড়ি ॥ 

কবিরাজ শ্রীসতীশ চত্দ্র লাহিড়ী নহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ৩০শে জল 
তারিখে উক্ত পাঠাগারের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ॥ সভাগর পাঠাগারের নুতন 
গৃহ ক্রয় ও বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচনাস্ডে গৃহীত হর এবং নিশ্ন- 
লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৫৭ সালের জন্য কা্-নির্বাহক সনিতি গঠিত হয় £ 

শ্লীসতীশ চন্দ্র লাহিড়ী € সভাপতি ), শ্রীঅবনীধর গুহ রায়, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ 
মঞ্জবমদার ও শ্রীশবত্রেঞ্রবর সান্যাল € সহঃ সভাপতি ), শ্রীশিশির কুমার মৈআ 
€ সম্পাদক ), শ্ৰীধীরেন্দ্র মোহন রায় ( সহঃ সম্পাদক ), এবং শ্রীসুব্তিৎ সান্যাল, 
নিবারণ নাথ. রেবতী কর্মকার, নণীহ্র নাগ, সরেশ ঘোষ, প্রনোদ ব্যানাঞ্জী, 
বাদল সমাদ্দার, সুনীল রায় ও মোহিত সান্যাল € সভাবৃশ্প )। 


গোপীনাথ লাইত্রেরী ও হ্দস়কুক্ ক্রি রিভিং রুম ॥ উন্ট(ডাক্ষ) 
॥ কলিকাতা ৷৷ 

গত ১৫ই আগণ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসবের বিভিন্ন অংগ হিসাবে পতাকী 
উন্ডোলন, শহীদ বেদীতে নাল্যদান, কিশোর-কাবি সংকান্ত ক্রম্মোসব ও শ্রীঅরবিন্দ- 
জন্মোৎসব পালন কর হয় এবং গ্র-্থাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৬হৃদয় কৃষ্ণে 3 
জন্মবাধিবী উপলক্ষে আয়োজিত এক অন্ষ্ঠানে গ্রীমতিলাল পাল নিজ ভাষণে 
তাঁহার প্রতি শ্রচ্ধ। নিবেদন করেন । শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী অল্‌ষ্ঠালে শ্রীভূপালগ সুরাই 
জাতীয় সংস্কৃতি চিন্তাক্ষেত্রে অরবিন্পের অবদানের কথা আলোচনা করেন । 
গ্রশ্থাগারের সভ্য শ্রীমান সুখময় ডড্রাচার্য) এ বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অষ্টম 
স্থান অধিকার করায় গ্রশ্ঘাগারের পক্ষ হইতে তাহাকে অভিনন্দন ও উপহার 
প্রদান কর হয় । শ্রীনারায়ণ ঘোষ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন । 


বিদ্ঞাসুন্দর সাছিত্য মন্দির ৷ গড়জযসুর ৪ পুক্রলিয়া ॥ 

শড়জয়পহর বিদ্যাসুন্দর সাহিতা মন্দিরে গত ১৫ই আগস্ট সাহিত্য মন্পিরের 
১১শ জন্মবািকী ও প্রজাতন্ত্র দিবস মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় 
জমিদার শ্রীরঘুনন্দন সিংদেও সভাপতি ও ডাঃ প্রমথ নাথ দাশগু"ত প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন৷ অভ্যাগতনের আভিভাষণ ব্যতিরেকে স্থানীয় তরুণদের 
আবৃত্তি অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয় ॥ 


১৩৮ গ্রন্থাগার [০ম সংখ্য! 


হাওড়া জেল। পাঠাগার সত্ব ॥ ৪, চীঙ্ রোড. হাওড়া ॥ 

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্ভোগে গত ১৯শে হইতে ২৯শে জুন 
তারিখ পর্যযস্ত হাওড়া গাল“স: স্কুল ভবনে চতুর্থ বাখিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হইয়। গিয়াছে । প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন হাওড়ার পোরপ্রধান শ্রীরবীন্রলাল সিংহ! 
মোট ৩২টি প্রকাশক প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াছিলেন ॥ প্রায় ১৩ হাজ্জার টাকা। মূল্যের 
পুস্তক প্রদর্শনী হইতে নগদ মুল্যে বিক্রীত হয়। বহু বিশিৎট বাক্তি প্রদর্শনী 
পরিদর্শন করেন । 


বজবজ পাবলিক লাইল্রেরী ॥ বজবজ্ঞ ॥ চবিবশ পরগণা 

গত ১৮ই আগন্ট পশ্চিমবদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চত্ রায় বদবর্ পারিক 
লাইব্রেরীর নব-নিমিত ভবনের প্বারোল্ঘাটন করেন । ভবন স'তৃথস্থ মহাত্মা গান্ধী 
ব্োডটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় ও তাহার উপর এক বিরাট সুদৃশা মণ্ডপ 
তৈয়ারী করা হয় । প্রধান অতিথি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল নহাশয় তাঁহার ভাষণে 
বলেন যে, এই গ্রচ্থাগারের দ্বার স্বজনের সেবায় যেন চিরকাল উশ্মক্ত থাকে । 
মদখামন্ত্রী তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারের আবশ্যকত। বর্ণনা করিয়া আশ! প্রকাশ করেন 
যে এই গ্রন্থাগার যেন সার্থক গ্রল্থাগার হয় এই তাঁর ইচ্ছ৷ । 


বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ॥ ২ কে সি বোস রোড ॥ কলিকাতা-৪ 
লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্ভোগে প্রতি শনিবার পাঠচক্র ও কঘিকার 
আয়োজন হয়ে থাকে । সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পকিত আলোচনা-মালায় 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহের ভূমিকা ও ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীনরহরি 
কবিরাজ ও শ্রীমণি বাগচি বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা দেন । নাট্যা-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ও 
ববীন্্র সাহিতো বর্ষ। বিষয়ক দৃ আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন ডক্টর হেমেশ্রনাথ 
দাসগদপ্ত ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত । শরৎ জন্স বাষিকী উপলক্ষ্যে এক জ্রনসভা। 
ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । লাইব্রেরীতে একটি স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ খোলার 
সিম্ধান্ত হয়েছে ॥ বিভাগটি শীমই আন্মষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হবে । 


ভাদ্র £ ১৩৬৪ ] অস্থাগার ১৩৯ 
অন্যান্য রাজ্যের খবর £ 


দিল্লীতে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন 

দিদী রাজ্য গ্রচ্থাগার পরিষদের উদ্চেগে গত মার্চ নাসের শেষে দিল্লীতে 
প্রথম গ্রল্থাগার সন্দেলন অনুষ্টিত হয় । কেত্ত্রীন উপ-শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর কে, 
এল, শ্রীমালী উদ্বোধন ভাষণে বলেন যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
গ্রশ্থাগার শিক্ষণের জ্বন্যে এক বিশেষ সংদ্থা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষণ বিভাগের সহিত সহযোগিতা, ছাড়াও সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ শিচ্চণের বাবপথাও থাকবে । ছ্বিতীয় পণ্চ- 
ব্যাধিকী পরিকল্পনায় ১৭০ কোর্টি টাক৷ অর্থ বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন 
যে বর্তমান গ্রত্পাগারগনলির সৃসংগঠনের জন্যও অর্থ মঞ্জুর কর! হয়েছে । 

লোকসভার মাননীল্প প্পীকার 5৷অনন্তশবয়নম আয়েক্গার সভাপতির ভাষণে 
ধলেন বে গ্রন্থাগার অতীত ও উত্তরকালের সেতুবন্ধন, শুধু মিমের মানুষের 
জন্যে নয়, সমগ্র সমাজো*নযনে ও জাতীয় জাগরণে গ্রশ্থাগারের ভূমিকা অপরিমেয় ॥ 

ডক্টর এস. আর, রঙ্গনাথন গ্রশ্থাগার বাবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টার প্রশংসা করে 
বলেন ষে সরকার প্রবর্তিত গ্রম্থাগার ব্যবস্থার সাফল্য সর্বাংশে নির্ভর করছে 
জন-সংযোগ ও সহযোগিতার উপর ॥ 


খআলিগড় বিশ্ব বিভালয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষণের নবপর্ধযায় 

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বি*ববিদ্যালয় অথব! যে-সব গ্রন্থাগার সংস্থা 
গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দান করে থাকেন সেগুলির কোনটিরই পূর্ণ সময়ের জন; 
কোনও অধ্যাপক (wh০]e time 15০0৫৩) নিয়োজিত নেই৷ । জানা গেল 
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় একজন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক নিয়োগ করেছেন । 
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ব্যবস্থা বছ পূর্ব হতেই ছিল এবং 
স্্পকালীন শিক্ষণেরও এক ব্যবস্থা যাঁরা স্নাতক নন তাঁদের জনে বছর দুয়েক 
পর্বে প্রবাতিত হয়েছিল । শেষোক্ত ব্যবস্থায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার . 
কর্মীরা বিনা বেতলেই শিক্ষী দান করতেন ॥ সম্প্রতি কাজের চাপ বেড়ে ধাওয়ায় 
ও অন্যান্য অসুবিধার জন্যে একটি নতুন বাবদ্থ! অবলম্বন করতে হয়েছে । 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণ সময়ের ডিগ্রি কোর্স বর্তমানে কর্তপক্ষের 
বিবেচনাধীন রয়েছে । 


বিবি বাতি? 


পুস্তক পাঠকদের সততা 

পশ্চিমবংগ সরকার রাজ/বাসীদের সততা পরীক্ষা, করিতে গিয়া এক ব্যাপারে 
বিশেষ সৃফল পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । রাজ্য সরকারের ব্যবস্থান্থীনে পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৫০টি জেলা ও থান৷ গ্র্থাগার পরিচালিত হইতেছে । 
গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম সরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সব গ্রত্থাগারের বইয়ের 
তাক্‌গৃলির ঢাকনা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলিয়া দেওয়! হয়। 
প্রচ্থাগারগুলিতে পর্যবেক্ষক রাখার নিয়মও তুলিয়া দেওয়া হয় । পাঠকগণও 
ইচ্ছামত বই ব্যবহার করিতে থাকেন । এইক্ষপে কড়াকড়ি বিধি-ব্যবস্থা তুলিয়। 
দিবার ফলে বই চুরিও একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ॥ কড়াকড়ি ব্যবস্থা থাকাকালীন 
কিছু বইপত্র ছুরি যায় । এ ২৫০৪ গ্রন্থাগারের জন্য অনুমান ৪ লক্ষ পুস্তকের 
সরবরাহ-ব্যবস্ষ। হইয়াছে । € আনন্দ বাজার-__ ৬৮1৫৭ ) 


ভক্টর রজনাখলের অর্থদান 

গ্রম্থাগার, পত্রিকায় পরেই প্রকাশিত হয়েছিল যে ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন 
তাঁর সারা জীবনের সন্টিত একলক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থ কোন একটি বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
গ্রথাগার বিষয়ে অধ্যাপক পদ সষ্টির উদ্দেশ্যে দান করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন ॥ 
জানা গেল যে তিনি উক্ত পরিমাণ অর্থ গত শতবাধিকী উৎসবের সময় মাদ্রাজ 
বিশ্ববিস্যালয়কে দান করেছেন । ডক্টর রঙ্গনাথন দীর্ঘকাল যাবৎ মাদ্রাজ বিশ্ব. 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন ॥ 


গ্রন্থাগার-কর্মীর বিদেশ যাত্র। 

_ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীবৈস্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধ্দরী সম্প্রতি 
আমেপ্সিকা যুক্তরাম্ট্রী পরিভ্রমলে রওন। হয়েছেন তিনি জাতীয় গ্রশ্থাগারের 
একজন টেকনিক্যাল এযাসিম্ট্যাপ্ট ॥ ভারত-মাকিণ গমঞ্চণ শিক্ষা পরিকল্পনাধীন 
ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে তিনি গ্রন্থণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন ও শিক্ষণ 
গ্রহণ করবেন। 


সম্পাদকীয় 
শিবির শিক্ষণ 


নবদ্বীপের গত শিক্ষণ শিবিরকে নিয়ে বঙ্গীন্ন গ্র্থাগার পরিষদ তিনটি শিবির 
পরিচালন! করলেন । কোনোও দর্শক ব। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এই পরিকল্পনা 
যতই প্রশংসা লাভ করে থাকুক না কেন, একটু পহচ্থানুপহ্থি তত্ব-বিচারের 
প্রয়োজন এখনও রয়ে গেছে । কারণ গ্র্বাগার-বিজ্ঞান বিশারদদের কারো! কারো 
কাছে শিবিপ্-শিক্ষণ পরিকল্পনা শৃভেচ্ছ৷ লাভ করলেও নিরড্কুশ সমর্থন লাভের 
সৌভাগ্য পায়নি । উচ্চারিত বা অনুঙ্চারিত একটি অসংবিধার কথা অনেককেই 
অনেক সময়ে দ্বিযাপ্রন্থ করে রেখেছে দেখেছি, তা হচ্ছে শিবির মাধ্যমে বিতরিত 
জ্ঞানকে উন্তরকালে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীবিত রাখার প্রশ্ন । কারণ এ বিস্তার যদি 
অনুশীলন না হয় তবে শিক্ষালাভের পর ঘেকেই ত মনের অনেক 'পলিমাটির 
তলায় চাপা পড়ে যেতে থাকবে এবং এক কালের শিক্ষিত বন্ধকে আবার এক 
নতুন শিবিরে শিক্ষা লাভ করতে আসতে হবে । 

এ চিন্তা শিবির পরিচালকদের এনে প্রায় প্রথম থেকেই এসেছিল । তাঁদের 
কচ্পিত সনাধানের কথাট। তাই সকলের কাছে নিবেদন করার প্রয়োজল দেখা 
দিয়েছে । বল! বাহুল্য এ কথাগুলে! শিবিরের সমাপ্তি নিবসে উদ্যোক্তাদের এবং 
শিক্ষার্থীদের কাছেও আমরা জানিয়ে থাকি আমাদের সমগ্র চিন্তার অংশীদার 
করবার জনা । 

পরিষদ কম্থাদের এই সমাধানের পথ নির্দেশের কর্াট। বোঝাবার আগে 
শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনার আসল লক্ষ্যর্ট কি তা' আর একবার মনে করে নেওয়া, 
দরকার ৷ শিবির শিক্ষণ কেবলমাত্র অন্যতম পন্থায় কতকগুলি নূতন বৃত্তি- 
কুশলীর সৃষ্টি করা নয় । এর মূল লক্ষ্য যাঁরা বাংলা দেশের সর্ব ছড়িয়ে থাকা 
জনপ্রচেম্টায় পরিচালিত গ্রন্থাশ্ারগুলোকে চালাচ্ছেন তাঁদের হাতে-কলমে 
নিজেদের গ্রণ্থাগারগহলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করার উপায় সম্বন্ধে 


১৭২ গ্রন্থাগার [ ৫ম সংখ্যা 


অভিহিত কর: ৷ কাজ্জেই আহত জ্ঞান অবিলবে কান্ডে লাগানো যাবে এ কল্পনা 
করে নিয়েই শিক্ষণ পদ্ধতি নির্্ষারিত হয়েছে । তাছাড়৷ এইসব গ্রচ্থাগারের পক্ষে 
উপযুক্ত মলে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলীদের নিয়োগ করা সম্ভব নয় ; আর তাদের 
প্রশ্ধাগারিকদের পক্ষেও প্তধানতঃ আঘিক ও তার সঙ্গে অন্যান্য কারণে পরিষদের 
অন্য শিক্ষা! বাবস্থা বা বিশববিদঢালরের শিক্ষণ ব্যবস্থার সৃযোগ গ্রহণ করাও সম্ভব 
হয়ে উঠছে ন৷ এ সতাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । 


অথচ দেশের এই ছড়ানো গ্রশ্থাগারগৃলিকে তাদের একান্ত অসংগঠিত অবস্থা 
থেকে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাংগঠনিক সমতার আনা আশ: প্রয়োত্রন হয়ে 
উঠেছে । প্রথমতঃ নিজেদের সানাজিক কর্ত্ত‘ব্যকে যথাযথভাবে পালন করবার 
জ্রন্য এ সংগঠন অবলা প্রয়োজনীর ॥ শ্বিতীয়তঃ সরকারী যে-কোনও গ্রম্থাগার 
ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে তা যতই অল্প খরচের বা ছোট এলাকা নিয়ে হোক ন৷ 
কেন _ সার্থক করতে হ'লে এ গ্র-্বাগারগৃলিকে সংগঠিত করা প্রাথমিক কর্তব্য । 
কারণ এ গ্রদ্থাগার ও তার কন্থীদের উপর নির্ভর করেই সরকারী পদ্লিকঙ্পলা 
সার্থকতার পথে এগিয়ে চলতে পারে, অনা পথ অপবায়ের পথ. অসাফল্যের পথ । 

প্রশ্ন উঠতে পারে বৃত্তিকৃশলীদের প্রয়োজ্রন যদি এতই বেশী বলে বোধহয় 
তবে এই ধরণের স্বহ্পশিক্ষিত কুশলীদের সৃষ্টি না ক'রে পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থায় 
আরোও অধিক সংখাক ছাত্রকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করে আর বিশ্বববিদ্ভালয়কে 
আরো অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষিত করার অনুরোধ জানিয়ে এর সমাধান করা 
যায় ন৷ কি? প্রথম উচ্ছ্বাসে মনে হবে-যায়, একটু চিন্তা করলেই জানা যাবে যে 
সম্ভব নন । কারণ এ বাবস্বায় যে বৃ্তিকুশলীদের সৃষ্ট হবে তাঁরা জীবিকাম্বেষণে 
সহরে আটকে থাকতে বাধ্য হবেন। ফলে গ্রামের গ্রম্থাগারের অভাব মিটবে না, 
কিস্তু সহরে বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠবে । আমাদের পরিকল্পনঃ রূপায়ণের 
প্রথম ধাপে তাই গ্রথাগারগহলির বর্তমান কশ্বীদের দিয়েই প্রাথমিক কাজগুলো 
সেরে ফেলতে হবে । পরিকল্পনা অল্পে অল্পে কার্যকরী হ'তে থাকলে বছ 
নিপুণতর কর্ম্মীর প্রয়োজন ঘটবে ॥ তার অভাব মিটবে বর্তমানের গ্রতথাগার 
কন্বীদের আরোও বিশদভাবে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করে, আর পরিষদ আর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার করার নধ্য দিয়ে । 

এবার আমাদের প্রথম প্রশ্নে ফিরে আস! যাক ৷ গ্রন্থাগার পরিকল্পনার 
ন্মপারণে শিক্ষণ শিবিরের ভূমিকাকে "স্বীকার করা গেলেও, তার মাধ্যমে যাঁরা 
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শিক্ষিত হচ্ছেন তাঁরা কতদ সার্থকভাবে তাঁদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারছেন 
ব। তাঁদের আহত জ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে সজীবিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারছেন. 
এ কথা ভাববার । 

আহত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ। কারণ 
আমাদের গ্রন্থাগার এখনও সমান্ত জীবনে শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণের অনাতম 
প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিপর্ণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি, মৌখিক শ্বীকৃতি যতই 
পেয়ে থাকুক না কেন । ফলে যে সামাজিক চাপের ফলে কোনও সংগঠনের কর্ণীরা 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহাষা নিতে বাধা হন দে চাপ এখনও এক্ষেত্রে মহখ্যতঃ 
অন্দপস্থিত ৷ কাজেই সামাজিক চাহিদার ফলে উন্নত ধরণের সংগঠনের চিন্তা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্র্থ্াযগার পরিচালকদের দুশ্চিন্তার অঙ্গীভূত হণ্রে যায়নি । 
ফলে নিজেদের গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার ইচ্ছার তাগিদ পরিচালকদের নিক 
থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খুব জোরালে! নর ॥ শহধু গ্র-থাগারিক, যাঁকে প্রতিদিন 
অসংগঠনের নানা অসুবিধার মধো পড়তে হয়, তাঁর অনবভূতিই ভিন ধরণের হয়ে 
থাকে । আমরা শিক্ষিত করি এই গ্রশ্থাগারিককেই ৷ কিন্তু ভবিষ্যৎ-দ:ষ্টি-সম্লন্ন 
না হলে অধিকাংশ পরিচালকবংন্দের পক্ষেই এই সংগঠনের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের 
জন্য পুস্তুত হওয়ার কারণ ঘটে ন৷ ৷ কাজেই সমান্র জীবনে এখনও যখন সময়ের 
অপব্যয়ের জনা কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়ার জন্য কোনও প্রতিবাদ নেই__ 
তখন অনর্থক এ খরচের ঝুকি নেওয়। কেন? এই হয় তাঁদের মনের অবস্থ! । 


কাজেই এই অংশতঃ আঘিক আর অংশতঃ মানসিক অসহায় অবস্থা থেকে 
মুক্তি দেওয়ার জন্য বাইরের কোনও শক্তির দরকার ॥ , 


আঘিক দিক দিয়ে সে শক্তির যোগান দিতে পারেন,__সব্ুকার. স্বায়ত্ত শাসন 
মূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । তাঁরা তাঁদের দানের সঙ্গে আর কিছু টাকা সংগঠনের 
সর্তে দান করতে পারেন ব৷ সংগঠনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ( কার্ভ ইত্যাদি ) 
কিনেও দিতে পারেন ॥ তা'তে সম্পূর্ণ না হোক আংশিক অভাব কমবে এবং 
হয়তো। পরিচালকদের এৰিকে উদ্বোধিত করবে । মনের জড়ত্ব কাটাটাই বড় কথা 
এবং সে জড়তা অল্প সাহাষোই কেটে যেতে পারে বলে মনে করবার কারণ আছে । 
মনের দিক থেকে সে শক্তির যোগান দিয়ে চলবে বঙ্গীন্ন গ্রশ্থাগার পরিষদ । 
পরিষদ তার একান্ত সীমিত লোকবল এবং অর্থবল সত্বেও সাধ্যমত বিভিন্ন 
জেলায় শিবির সংগঠন করে চলেছে ॥ "এই কাজের উপর দাবী বর্তমীলেই 
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অপেক্ষাকৃত করত গতিতেই বেড়ে চলেছে । পরিষদের কল্পন। অনুসারে এ কাজ 
কূপ গ্রহণ করতে থাকলে বার বার শিবির সংগঠন করে নিশ্চয়ই সমদ্ত প্রচেক্টাকে 
সফেলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যবপ্থা গ্রহণ করা হবে । কিন্তু 
সব সময়েই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বে এ শিক্ষণ পদ্ধতি আশহ কাজে 
লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়েই স্থির করা হয়েছে, কাজেই অবিলম্বে কাজে লাগানো না 
গেলে তার উদ্দেশ্য অসার্থক হতে চলেছে বলে ভাববার কারণ ঘটবে । 

এ পথে বিতরিত জ্ঞানকে সঙ্গীবিত রাখার সবচেয়ে সার্থক উপায় তার 
প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ॥ প্রয়োজন মত আমরা বারে বারে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরণের 
ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষণ শিবিরে মিলিত হবো ॥ কিন্তু সমস্ত শিক্ষার আশু 
প্রপোগের দিকটাকে উপেক্ষা করা লক্ষ্যভ্রদ্ট হওয়ার সমান হবে । আমাদের 
গ্রচ্থাগারগুলির পন্িচালকব্‌ল্ের কাছে তাই আমরা। অনুরোধ জানাব যে গ্রন্থাগার 
বাবস্থার ভবিষ্যতের কথ! স্মরণ করে আপনার) নিজেদের গ্র্থাগারকে স্বচেষ্টার 
সংগঠিত করুন ॥ এর জনঃ আপনার প্রস্তুত হোন । অন্যের আথিক সাহায্য 
লাভ করেন-আনস্দের কথা, কিন্তু না হলেও নিজেদের গ্রন্থাঙ্গারকে সংগঠিত করার 
কথা যেন আপনাদের আশামী দিনের শপথ হয় । 
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পুস্তকের জাত-বিচার 
সতীশচশ্র গুহঠাকুর 


'জাত-পাত-তোড়ক-মগ্ডলস' অর্থাৎ জাতি-বর্ণ-নিষেধক-স-্থা মনৃষ্যজাতির 
শ্রেণী বিভাগ উপবিভাগ তুলে দিয়ে যতই একাকার কক্ষক লা কেন, বিদ্ভা বা 
শাস্ত্রের বেলা, অথবা লিখিত গ্রশ্থাদি বিষরে জাত-বিচার রাখতেই হয় । নৈলে, 
শাস্ত্রের গহন অরণ্যো প্রবেশ লাভে বাধ জন্মে । 

পন্ন্তকের ভ্রাত বিচার সম্বন্কে অনেক স্নৃতিশাক্ত্র বা পদ্ধতি রচিত হয়েছে । 
পাশ্চাত্য দেশে ডিউই প্রবতিত “দশনিক ধর্গীকরণ' Decimal Classification 
(সংক্ষেপে D. C. ৯ কাটার সাহেবের “বিস্তারশীল বগীকরণ’ Expansive 
Classification (E. C.), ব্রাউন রচিত 'বিষন্ন বগীকরণ’ Subject 
Classification (S. C.), প্রভৃতি এতদবিষয়ের দ্ঘৃতিশাস্ত্র রয়েছে । 
আবার জনৈক ব্যক্িবিশেষের প্রণীত শাস্ত্র ব্যতীত সমষ্টগতভাবেও কোন কোন 
সংগথা, গো্রি বা পঞ্চাগ্রত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন; যেমন আমেরিকার 
'লাইৱেরী-অব্‌-কংগ্রেস পদ্ধতি” 0. 0. 0.)1 এই সকল পদ্ধতি থেকে পণ্ডিতের! 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বঙ্দীকরণ বিষয়ে ব্যবস্থ। ‘বা ‘পাতি’ দিয়ে থাকেন ॥ 
প্রন্থাগানিক একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে তদনৃসারে পহস্তকের শ্রেণী বিভাগ করেন ॥ 

আমাদের ভারতবর্ষেও এই আধুনিক যুগেই এবংবিধ দ্মৃতিশাস্ত্র রচিত 
হয়েছে ; যথা, রঙ্গনাথনের 'কোলন বগাঁকরণ' Colon Classification (C. C.) 
এবং বর্তমান লেখকের 'প্রাচ্য-বর্গীকরণ পদ্ধতি বা Oriental Classification 
(0. C:) ৷ শেঝোক্ পদ্ধতিষ্বয়ের উৎপত্তি বিষয়ে একটু ইতিহাস রয়েছে ৷ 

১৯৩৮ খম্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীনেট হলে 
সর্বভারতীয় গ্রশ্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুদিত হয়। ডক্টর মিসেস 
এনি বেসাণ্ট সভ। নেতৃত্ব করিবেন কা ছিল ৷ কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি 
উপস্থিত হতে না পারায় ডর রাখাকৃফণ শেষকালে সভাপতি নির্বাচিত হন । 
গুরুদেব রবীশ্রনাথ ঠাকুর অভার্থন৷ সমিতির পুরোধা ছিলেন । 
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এই ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বিরীকৃত হয় যে, বর্গীকরণ বিষয়ে পাশ্চাত্য কোনো। * 
পণ্ধতি-ই ঠিক্‌ ঠিক্‌ আমাদের দেশের পক্ষে খাপ খায় ন। বলে, ভারতবর্ষ এবং 
প্রাচ্য দেশ সমূহের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই 
জন্য এক বিশেষজ্ঞ সহিতি ( Commi((০৫ ০£ 5১০০৩।৩৩ ) গঠিত হয় চতুর্দশ জন 
গ্রতথাগারিকাকে নিয়ে । সক্েলনের প্রকাশিত বিবরণীতে বিশেষজ্ঞদের নাম 
পরিচয় যথাক্রমে এবংবিধ £ঃ_ 

(১) সতীশচশ্র গৃহ, গ্রন্থাধ্ক্ষ, রাজ দারভাঙ্গা ; (২) প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন ; €৩) লাভু রাম, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ; (৪) 
চক্্রশেখর আয্যা, বাঙ্গালোর সর্বজনিক গ্রশ্থালয় ; (৫) অমূলাচরণ বিস্ভাভুষণ, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ; (৬) রামকৃষ্ণ রাও, অন্ধ, বিশ্ধবিদযালয় ? (৭) 
রাজগোপাল রাও, মাদ্রাজ ; (৮) এস. আর, রজনাঘন, মাদ্রার্জ বিশ্ববিদ্যালয় ; 
(৯) নহাটন মোহন দত্ত, কৃযুরেটর, বরোদা 7; (১০) পুচ্করনাথ রৈনা, ইটান। 
বিদ্যাপীঠ ; (১১) মহব্রদ শাফী, লখনো বিশ্ববিদ্যালয় ; (১২) য়বসৃফুদ্দীন 
আহমদ, ওসমানিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়; এবং (১৩-১৪) ব্রিবিক্রম রাও ও বেদ্কট 
রমণাধ্যা, আহ্বারকৌ । 

এই বিশেষজ্ঞ সমিতি কোনো কালে বৈঠকে মিলিত না৷ হইলেও ব্যক্তিগতভাবে 
দুইজন সদসা €সংখ্যাা ১ এবং ৮) নিজ নি গবেষণা উপলব্ধ পদ্ধতি 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ; একটি বর্তমান 
লেখকের প্রাচ্য বগী‘করণ পর্ধতি'। অপরটি রঙ্গনাথন-কৃত “কোলন পদ্ধতি? ॥ 
প্রথমোক্তট সর্বপ্রথম ১১৩০ ষ্টাব্দের ‘সরস্বতী ভবন গবেষণ পর্যায়” 
Soraswati Bhavana Studies নামক বাধিকবৃত্তপত্রের নবম খন্ডে, কাশীস্থ 
রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আচার্য ডক্তর 
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সম্পাদনে এবং তাহারি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল 
এবং পরে ১৯৩২ সনে প্ুস্তকাকারে বাহির হয় । 

দেশস্ঘ এই দুইট পদ্ধতি সঙ্বদ্ধে সম্ঢক্জ্ঞান আমাদের প্রচ্থাগায়িকগণের 
থাকা। অবশ্যই বাদ্লীয়, দুইটি পম্ধতির-ই আলোচল। হওয়া উচিত ॥ এতদুভয়ের 
সম্বন্ধে পস্তিকাকারে একই সমালোচনাত্মক রচন৷। করেছিলেন পরলোকগত 
ভূপেন্্রনাথ বস্ন্যোপাধ্যায়, যিনি এককালে স্টেট: লাইৱেরিয়ানক্দপে বিকানীর 
রাত্রের লাইব্রেরী ভ্রেণিং কোর্সের অধিকর্তা ছিলেন, পরে প্রয়াগে পাব্‌লিক 


লাইত্রেরিযলান হরে আসেন, এবং সর্বশেষে উত্তর প্রদেশের রাজকীয় কেন্রীর 
গ্রন্থাগারে অধাক্ষন্ষপে নিযুক্ত থাকার সময় দেহরক্ষা করেন । পনভ্ডিকাট 
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প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সনে । পর্বে উহা Journal of the B.H.U.র সপ্তম 
খণ্ডে বাহির হয়েছিল । শিরোনাম! India’s Contribution to the Science 
of Classification. ভূপেশ্রনাথ উন্ত পডস্তিকায় ডক্টর রদ্গনাথনের Colon 
Classification এবং গৃহ-কৃত 'প্রাচা-বগীকরণ পদ্ধতি” (Oriental Classifica- 
1i০৷) উভয়ের বিদ্ত্ৃত আলোচন! ক'রে শেষোক্তটির প্রাধান্য নিয়েছেন। 

মাদ্রাজ বিশ্ববিস্তালয়ের লাইত্রেরিয়ানত্তপে রদ্গনাথন সেখানে কোলন পদ্ধতি 
প্রবর্তন করেন, অনাত্র-ও অনেকস্থানে উহ! বাবন্ধত হয় ॥ 

'প্রাচ্য-বগীকরণ-পন্ধতিশ্ট দক্ষিণ ভারতে তিক্পতি নগরে শ্রীবেক্ষটেশবর 
গবেষণাগারে (বর্তমানে তিক্ুপতি বিশ্ববিস্যাল ৪) পক্চদশ বংসর যাবৎ ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে ॥ উত্তর ভারতে ইহা কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ সংশ্িম্ট 
সরস্বতী ভবনে কয়েক বংসর পর্যন্ত ডক্টর শ্রীসবভদ্রু কা মহাশয়ের গ্রপ্থাধ্যক্ষতার 
প্রবতিত হয়। বারাণসীর ‘ভারতী: ভ্ঞানপীঠে' এবং পার্্বনাথ ভৈনাশ্রমেও 
প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হর । সংপ্রতি প্রশ্লাগ হরিজনাশ্রমে "গান্ধী সাহিতা- 
ভবন” এ পদ্ধতি অন্সারে বগীকৃত হয়েছে । 

এই উভদ্ পণ্ৰতি (0.0. এবং 0.0.) আমাদের গ্রত্থাগানিবাগণ আলোচনা 
করে দেখ্দন, যদি পাশ্চাত্য 0.0. E.C., 5.0. ঝা) L.C.C. অপেক্ষা অধিক 
উপযোগী মনে করেন, তবে এতনহশয়ের যে-কোন একটু গ্রহণ বা পরীক্ষা করে 
দেখতে পারেন । 

"প্রাচাবগাঁকরণ সহ্ন্ষে' পরে বিস্তৃত আলোচনার বাসনা রইল । 
ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব রয়েছে. য। ঠিক্‌ ঠিক: অপর কোনো পদ্ধতির 
মধ্যে একসঙ্গে পাওয়া যার না; যথা বর্গ নির্ণয়ের অতিরিক্ত ইহাতে 'কার-নিণনি? 
(form divisions বিস্কৃতক্ষপে conmon subdivisions) 'দেশ-নির্ণয় 
(geography region), ‘কাল-নিৰ্ণয়' (পারম্পর্ম, date. chronology) 
“‘বাঙংনির্ণয়’ (বাক্‌ ০০৩৪০), “দিআনিণরি” (ৰিক ৮i৫৮-P০i০), ‘ন্‌-গোট্ি-নিরণ'য় 
(anthropology, human branch), ‘কর্ত-নির্ণযল’ author-translator- 
commentator) প্রভৃতি “চক্র” কা “পীঠিক!” রয়েছে, যার সাহায্যে বিষনবস্তুর 
গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে তার সরল প্রতীক (5১১৮০) গঠন কর? বেতে 
পারে, বা দেখে বিষয়ের নাম-ধাম, কদাচিৎ ব। ঠিক ঠিক শ্রন্ঘনাম (3৫1৩) চি পর্যন্ত, 
উপলব্থ হয়ে বার ॥ 


গ্রন্থাগার ও স্থানীয় সংগ্রহ 
স্বপ্রকাশ গুণ 


হাওড়া জেল! গ্রন্থাগার সম্মেলনের মাকড়দহ অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন॥ তাঁর অভিভাষণে তিনি 
গ্রামের প্রশ্থাগারগহুলোকে স্থানীয় বিষয় সংগ্রহের দিকে মন দেবার জন্য অনুরোধ 
জানিয়েছিন্দেন ॥ যতদুর মনে পড়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের খিদিরপহর 
আবিবেশনেও তিনি একই বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা 
ক'রেছিলেন । তাঁর বক্তৃতার অনা ফল কতদ্‌র কী হ'য়েছে ব'ল্‌তে পারিনা» তবে 
অনেককে বলতে শুনেছি আমাদের দেশে বাছ বিচার না ক'রেও দেশের 
কোন জারগার কাজে লাগ্‌বে এনন উপাদানই জোগাড় করা কঠিন, তায় নিদিষ্ট- 
সসীম এলাকার আগ্রহের বিষয় সংগ্রহ ক'র্‌তে ব'ল:লে আমর! পারব কোথা থেকে । 
যাদের মুখ থেকে এই রকম অসবিধার কথা শুনেছি তাঁর ঘদি আরও 
উপদেশ চেয়ে প্রভাতবাবূকে চিঠি দিতেন আর সেই পত্র যদি কোন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হোত তা" হ'লে আমায় আজ এই অকিঞ্চন চেষ্টার বিড়ম্বন। সহা ক'র্তে 
হোত না। প্রভাতবাব এ বিষয়ে নিশ্চয়ই এমন আলোক সম্পাত কপ্রতে 
পারতেন যাতে এই প্রশ্নের আনৃষঙ্গিক অজানা কথার সবগুলিরই সমাধান 
হোয়ে বেত । কিন্তু আমার বন্ধুরা সোজাসুজি প্রভাতবাবূর কাছে প্রশ্ন করেন 
নি’। তাই আমার সামান্য ব্দ্ধিমত তাঁদের কথার কিছুর্টা উত্তর দেবার চেচ্ট। 
ক’র্‌ছি। 
আমাদের দেশের জাতীর ইতিহাস লেখার উপাদান খুব বেশী সংগৃহীত 
নেই । স্বীকার করি, যা” উপাদান আছে ভাল এঁতিহাসিকের হাতে তা সোন! 
ফলাতে পারে তবুও তার সঙ্গে আরও বেশী উপাদান বে নেই এ কথ! ত' 
অস্বীকার ক’র_তে পারি ন৷। জাতির ইতিহাস লেখার উপাদান সংগ্রহ করার 
দারিত্ব নিতে হবে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার গ্রচ্থাগারগুলোকে । বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, এ বিষয়ে আমাদের খুব সাহাযা ক'র্তে 
" পারত সশ্পেহ নেই. কিন্তু এ পত্রিকাগুলোর উপর মৃত্যুর খাঁড়া সব সময় ঝুলতে 
থাকে। কত পত্রিকা শৈশব কারে ওঠবার আগেই বে পৃথিবীর বুক থেকে 
অন্তাহত হ'তে বাধ্য হু’য়েছে তার খবর রাখবে কে? তার উপর আর এক সমস্যা 
হ?চ্ছে পত্রিকাগুলোর সী নির্মাণের । ঠিক্‌মত সূচী তৈরী না থাকলে পত্রিকার 
গশ্ধমাদনের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বিশল্যকারণীটুকু খ'জে বের করা খুব সহজ 
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কথ৷ নয় । ইতিহাসের উপাদানের অন্য সড়ীবিহীন, অনিশ্চিত-জীবন পত্রিক!- 
গুলোর উপর তাই নির্ভ'র কর। যায় না॥ সুতরাং এই দায়িত্ব নিতে হবে অন! 
কোন প্রতিষ্ঠানকে__এবং আমাদের দেশে গ্রশথাগার যে এই কাজের ভার নেবার 
পক্ষে সব চেয়ে যোগ্য এই কথা প্রতিপ*ন করার জ্ঞন্যই এই প্রচেষ্টা । 

যে কোন অঞ্চল সথশ্ধে খবর নিতে হ’লে মানুষ সব চেয়ে প্রথম খোজ নেয় 
সেখানের কোন প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের, তার পরে খোঁজ নেয় প্রাচীন মানুষের । হয়ত 
কোন অৰ্দলের গ্রশথাগার খ্যব প্রাচীন নল্প__ সেই গ্র*থাগারে যে অঞ্চলের প্রাচীন 
অধিবাসীদের লেখা বই প্ত্তর সংগ্রহ ক'রে রাখ। সম্ভব হয় নি’, সেই অঞ্চলের 
প্রাচীন কিম্বদন্তী, প্রচলিত ছড়া” স্বানীগ গল্প ব! কাহিনী কখনও মদ্দ্রাকব্রের যথের 
মধ্যে ধরা পড়ে নি" ॥ আমাদের প্রাচীন এতিহ্যধারার সঙ্গে আমরা যেমন দ্ুততালে 
যোগাযোগ হারাচ্ছি তাতে সামাল দং'চার জল বুড়ে। বুড়ী। যাঁর৷ এই সব প্রাচীন 
বিষয়ের বিচ্ছ; খোঁজ রাখেন তাঁর' গত হ'লে এ সবের খোজ আর পাওয়। যাবে 
না। যশোর জেলার নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন: সিলিরা গ্রাম একদিন 
সীতারামের সৈন্য আর নবাবী পল্টনের হানাহানির ক্ষেত্র হ'রেছিল আজকের দিলে 
তার সন্ধান দেবার লোক খ্যব বেশী নেই । সতীশ মিত্রের মত প্রাচীন জিনিষ 
আবিষ্কারের আলে। হাতে ঘুরে বেড়াবার লোক সব সময় খুব সলভ নয়__তাই 
হারিয়ে যায় আমাদের ছড়াগলোর মানে, হারিয়ে যায় আমাদের দেশের ইতিহাস । 

আমাদের দেশের গ্রত্থাগারিক এখনও নেশায় মশগুল মানৃষ । তিনি কাজ 
করেল পেশা ব'লে নয় লেশ! বলে। কাজ ক'রে আয় নেই এক পরসাও- লাভ 
শুধু অকাজে সময় কাটানোর জন্য বাড়ীতে প্রিয়জনের গালমন্দ আর বৎসরান্ডে 
সভায় নানারকমেক্স সমালোচনা _-আরও ভাল ক'র্‌তে না পারার অপরাধে । তবু 
তিনি কাজ ছাড়েন ন! কান্দ করেন । কাজ করেন দেশকে ভালবাসেন ব'লে 
লেখাপড়া পছন্দ করেন বলে । তাঁকে যদি একবার বূঝিগে নেওয়া) হয় যে 
আমাদের ছোট গ্রামের ছোট প্রদীপ যদিও আমাদের সামনের সমস্ত অম্ধকার 
নিঃলেষে দূরীভূত ক'রূতে পার্ছেনা_-তবুও দুর পথহারা অরণাচারীর কাছে 
ভাই হয়ত লোকালয়ের সন্ধেতের মত একদিন পরম মুল্যবাল্‌ বলে মলে হবে । 
তাই ওঁ আলো ও আমাদের গৌরব-_-ওর দীপ্তিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের 
(নিতে হবে ৷ বাস্তবিক দেশের কাজের নেশায় উদ্বুদ্ধ অপেশাদার প্রম্থাগারিকের 
দলকে একটু দেশ-গোরবে অনুপ্রাণিত ক'র্তে পারলে আপাতঃ অকিদ্ধিংকর 


উপাদানগুলোর মহত্ব তাঁদের কাছে এমন ভাবে ফুটে উঠবে যে তাঁর। এদিকে নজর 
না দিয়ে পারবেন না। 
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আমাদের দেশে আঞ্চলিক সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ ক'রতে গেলে 
সংগ্রহকারককে অনেকাংশেই নিজের উদ্দেনগ আয়োজনের উপর নির্ভর করতে 
হবে । ছাপান বই বা সংগ্রহের উপযুক্ত জিনিষ খুব বেশী অঞ্চলে পাওয়া 
যাবে না। শরুরুত্বপূর্থ জিনিষগুলো অঞ্গলের সীম! অতিত্রম ক'রে খুব 
উপযবক্রভাবেই নামকরা সংগ্রহশালায় স্থান পেয়ে থাকে । তাই আন্চলিক 
সংগ্রহের কাজ খ্‌ব অনায়াস সাধা নয়। তবৃও মনে হয় চেষ্টা ক'লে 
নিম্নলিখিত উপায়ে আঞ্চলিক সংগ্রহ সব গ্রম্থাগারই গড়ে তুলতে পারে । 

একটা অণ্চলেষ ধর্ম মন্দির প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ কর) খ্যব কঠিন নয় । 
বাংলা দেশে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে কোন শিবমন্দির, কালীমদ্পির, 
বা নিদেন পক্ষে ঠাকুর দেবতার গাছ পাথর নেই। এই সমস্ত সম্বন্ধে যা 
বিররণ পাওয়া যা! গ্র“্থাগারিক ভাল হাতের লেখায় সেগ্‌লো লিখিয়ে রাখতে 
পারেন । অনেক সময় অনেকের গৃহদেবতা। সঙ্বদ্ধে এমন সব বিবরণ প্র চলিত 
থাকে যা” জানতে অনেকেরই আগ্রহ হয়। তাগ্ছাড়া এ সব গৃহদেবতার 
বিবরণের সঙ্গে জড়িত থাকে সেই অণ্চলের এমন লোকদের কাহিনী যাঁদের 
কথা জানবার আগ্রহ অক্জানা থাক্‌লেও পরে একদিন হওয়া অসম্ভব নয় । 
এই সব মাল্দর বৃক্ষাদির ছবিও এই সংগ্রহে স্থান পেতে পারে । 

আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা জত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চ'লেছে। 
রাষ্ট্র সম্পর্ক বিহীন সজীব স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্র যস্বের বিপুল তাড়নে সম্পূণ- 
রুপে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত, হচ্ছে । কিছুদিন বাদে আমাদের প্রাচীন সমাজের 
কোন সঙ্কানই খাজে পাওয়া যাবে না। পদী সমাজের সব কিছুই ভালে 
এ কথা কোন বাতুলেও বলে লা_তবুণ্ড যে সমাজ রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীতও 
তার অন্তর্ভু ত্র লোকদের দীর্দকাল শাসন রক্ষণ ক'রেছিল তার পেছনে সতোর 
বল যে খানিকটা ছিলই এ তথ্য অস্বীকার করাও বাতুলত । যে সমস্ত ঘটন। 
পল্লী-সমাজ্জে একদিন আলোড়ন এনে দিয়েছিল সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেও 
প্রশ্থাগারিক তাঁর সংগ্রহকে সমন্ধ কগ্রতে পারেন । 

কোন অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ও বৃত্তিগুলোর বিবরণ গ্রন্থান্সারে সংগ্রহ 
করা নানাদিক দিয়ে ফলপ্রস? হতে পারে । রেশমের গদুটীপোক। সংগ্রহ করা যে 
গ্রামের উপজীবিকা সেখানে এই ব্যবসায়ের ইতিহাস, পদদ্থাননপুন্থ বিবরণ, 
নানারকমের চিত্র দেখতে পাওয়।ব্আশ। করা খুবই উচিত ॥ বাংল! দেশে বৃত্তির 
সঙ্গে সমাজ ও জাতির এমন একটা দনিন্ঠ সম্বম্ধ ছিল ওআছে যে বৃন্তিগূলোর 
ইতিবৃত্ত সমস্ত বান্তালী জ্বাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহের রাজ্রপথে ওঠার গলি 
বলে মলে হতে পানে ॥ 
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তারপরে অবসর বিনোদনের অনুসৃত পথগুলোর বিবরণ, ঢাক্রকলা, 
চাক্তশিল্পের বিবরণ এ সবও সংগ্রহ ক'রে লিখে রাখতে হবে গ্রস্বাগারিককে । 
প্রচলিত ছড়া ও গঃপ সব তাঁকে জোগাড় করতে হবে! 

আমাদের উপরের আলোচনার থেকে কিম্তু একটা ভুল ধারুণা জল্মাতে 
পারে ॥ মলে হাতে পারে আমব্রা ব্‌কি গ্রশ্থাগারিককে ব'লছি তাঁর অঞ্চলের 
ইতিহাস লিখতে । কিন্তু একপা আমরা মোটেই বলছিনা । গ্স্বাগারিক 
এঁতিহাসিক হ'তে পারেন আপত্তি নেই__কিন্তু সব গ্রদ্পাগারিককে এতিহাসিক 
হতেই হবে এ দাবী করা৷ যায় না। সব গ্রন্থাগারিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
ক'রবেন এইটুকুই মাত্র আশা। করা যা! । তাই সংগৃহীত উত্পপাদনগুলো। বিচ্ছিন্ন 
হবে-_একের সঙ্গে আরের যোগাযোগ থাকবে ন৷--কোন কোন বিবরণ কারোর 
মুখ থেকে শুনে ভ্ববহ লিখে নেওয়। হবে--হয়ত তার সঙ্গে আর একটা বিবরণের 
সঙ্গতি থাকবে ন/-এমন হ’লেও আমাদের সংগ্রহের মূলা ক'মে গেল না। 
এ বিচ্ছিত্ন উপাদানের মধ্য থেকেই অনাগত দিনে সুসঙ্গত সিপ্ধাস্তগলো। টেনে 
বের করার সম্ভাবলা রূ"রে গেল । 


আগ্চলিক সংগ্রহের সব চেনে প্রধান জিনিষ হবে সেই অণ্লের প্রধান 
লোকনের বিবরণ ॥ এই বিবরণ সম্তাহ করা, যেতে পারে সেই লোকদের নিজেদের 
বা তাঁদের আত্মীয়দের কাছ থেকে । এই বিবরণ সংগ্রহ ক'রলেই এ সব লোক 
শ্রশ্বাশারের অন্দরজঞও হয়ে পড়তে পারেন । বর্দি এমন হয় তবে গ্রশ্পাগারের 
বাড়তি লাভ নেহাত কম হবে না । এমন না হ'লেও এই সংগ্রহগলে। ভবিষ্যতের 
ক্রাতীয় জীবনী সংগ্রহ রচনার পথ প্রশস্ত ক'রে দেবে । কেননা সারা দেশের 
কাছে যে লোকের মংল্য খুব বেশী নয়, নিজের অঞ্চলে তিনিই প্রধান 
লোক । যদি কোন দিন এই অজ্ঞাত লোকটিই জাতী গুরুত্ব অর্জন করেন 
তখন তাপ সব বিবর্ণ সংগৃহীত পাওয্লার একট। স্থল থাকে । 


হাতে লিখে, ফটো তুলে আঞ্চলিক সংগ্রহ গ'ড়ে তোলার কাজ অনেকখানি 
করতেই হবে । কিন্তু এ গুলোকে পূর্ণ ঝরে তুলতে হবে এঁ অঞ্চলের সমদ্ত 
প্রতিষ্ঠানের মদুত্রিত কার্য বিবরণী প্রভৃতি দিয়ে । অণ্চল সম্বম্ধে কোন পত্র- 
পত্রিকায় কোন বিবরণ প্রকাশিত হ’লে তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংগ্রহ করে 
রাখা একান্ত প্রপোজ্জন। আন্চলিক সংবাদ জ্রোগাড় করার দিকে গ্রচ্থাগারগবলোকে 


নন্দর রাখতেই হবে । 


বইরের চাহিছা! 
সুরারি ঘোষ 


চীনের আশ্চর্য প্রাচীরের চেয়েও আচ্চর্যতর হোল “হাজ্ঞারবৃষ্ধের গুহার" 
গুপ্ত সম্পদ ৷ এক তাওপশ্থী সাধ্য বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে 
তুকীস্থান ও চীনের সীমান্ত প্রদেশে এক লু্তপ্রা মন্দিরের সংস্কারে মন 
দিয়েছিলেন । দেওয়ালের আবর্জনা সরিয়ে তাঁর চোখে পড়লো আশ্চর্য' সব 
দেওয়াল-চিত্র । বিরাট পাহাড়ের শীর্ষদেশে কঠিন পাথর কেটে কেটে যে গুহ 
তৈরী হয়েছে তারও ভেতর আবার ইটের দেওয়াল গে থে ছোট ছোট ঘর বাঁধানো 
আছে । আর, এই ঘরগৃলোয় থরে থরে সান্জানো ছিল পৃথিবীক আম্চর্য- 
সম্পদ । সাধু দেখলেন চারিদিকে রাশিরাশি প'্‌ছি । খবর পেয়ে দেশবিদেশের 
প্রস্ততত্ববিদেরা এলেন । এলেন স্বনামখ্যাত ইংরেজ প্ররতাত্বিক অরিয়েল স্টাইন । 
প্রায় তিন হাজার প"হথি আর কাগজপত্র নিয়ে স্টাইন বিষ্টশ মিউজিয়মের সংগ্রহ 
শালা পূর্ণ করলেল । এই পাঁধিপত্রের মধো আমাদের সেই পরম বিস্ময় 
ল্কিয়েছিল-_তা হোল পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই ॥ মুদ্রাকর হলেন ওয়াং চিয়ে 
(Wang Chiceh) | বিংশ শতকের আগে এ সম্মান প্রাপা ছিল ইউরোপের । 
প্রাপ্য ছিল গুটেনবার্গের । তব; ওয়াং চিয়ে যে পৃঘিবীর আদিমতম গ্রশ্থের 
মুদ্রাকর এমন কথাও বল৷ যাপ্প না। বোদ্ধ সূত্রের চৈনিক অনুবাদ হোল এই 
গ্রন্থ । মুদ্রিত অক্ষরে তার প্রকাশের সন-তারিখও উল্লেখ করা৷ আছে বইয়ের 
প্রথনে £ "৮৬৮ খুখ্টাব্দে বিনামূল্য বিতরণের জন্য মদ্রিত'*ঃ ভাবান্তরে তার 
এই অর্থই দাঁড়ায় ॥ ওয়াং চিয়ের দ; এক শতাব্দী আগে থেকেই চীনদেশে কাঠের 
কে ছাপানো ছবি কিবে! নানান উপদেশমাল। মুদ্রিত আকারে অজস্‌, পঃওয়া 
গেছে । ব্রিষ্টশ মিউজিয়মে একটা নমুনা আছে, তাহোল একই ছবির পাঁচশো 
প্রতিলিপি । একই কাঠের ব্লক থেকে তা ছাপানো হয়েছে । এরকম অজস. 
টুকরো টুকরো কাগজে ছ৷পানো নানান উপকরণ পাওয়া যাবে । কেবল ছবি 
নয়, ছবির সংগে লেখাও ॥ তাই ওয়াং চিয়েকে পৃথিবীর আনিম মুদ্রাকর বলা 


চলে না? এমন কি আদিমতর মুদ্রিত গ্রন্থ হয়তে৷ কোন লুষ্তপ্তার এশ্বববের 
মধ্যে আজো আত্মগোপন করে আছে । মুদ্রণের ব্যাপক প্রসার সণ্তম, অষ্টম 
শতান্দীতে চীনের উল্লেখ যোগ্য কৃষ্টিবিকাশ ছিল । 


আশ্বিন £ ১৩৬৪ ] প্রস্থাগার ১৫৩ 


চীনদেশে তপন শিক্ষা, ব্যবস্থায় রাজকীর উদ্ভোগ বিশেষ কার্বকরীছিল । 
শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল । নিম্ন-অধ্য ও 
উচ্চশিক্ষার অনেক কেন্ত ছিল বড় বড় শহর-নগরে £ সাধারণের কাছে যথেষ্ট উন্মত্ত, 
হিল শিক্ষার প্রশত্ত দুল্লার । আর তার কারণ বর্ণনার তাং বংশের রাজরকালের 
(৬১৮ পেকে ১০৭ খক্টান্দ) ইতিহাস অন্মুসরণে এক এতিহাসিক বলছেন? 2 
“প্রতোক ব্যক্তিই, যিনি সরকারী চাকনীপ্রার্থী হতেন তাঁকেই প্রাচীন লাচ্ত্র 
পরীক্ষায় পাশ করতে হোত, মন্ত্রী থেকে ট্যাক্স-কালেক্টর এমন কি রাজ্যপাল 
নিয়োগের এ এক অদ্ভুত রীতি । অন্য কোনো দেশে এমন কাহিনী শোনা হাও 
না। এর অর্থই হোল, যে, চীনদেশে বিস্তার আদর সবচেয়ে বেশী. রাজকাে 
তারা৷ এই জ্রালীগণীদের সমাবেশ আশ। করতো. এবং আরে৷ এক সর অর্থে এর 
ব্যাথা হয় বে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে যোগ্যতার বলে যে কেউ রাজকার্ষেনর 
শীর্ষদেশে আরোহন করতে পারতে? ।” 


সরকারী চাকুরীর চাহিদায় শিক্ষার এই উল্লেখযোগ্য প্রসার আর শিক্ষার 
বথাযোগা সন্তানও স্বীকৃত ছিল। এ হেল পরিবেশে সাধারণের পাঠস্পৃহা 
নিশ্চরই উল্লেখযোগ্য । অন্তত /১০৭০71০ শিক্ষার প্রয়োজনে উল্লেখযোগা ছিল 
পুস্তক চাহিদাও । তাই এ খবর পেলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন না, যে, চীনদেশে 
হাতের লেখার বাঁধূনি সংল্পর করার জলো। খতগুলি স্কুল ছিল তার চেয়ে 
সংখ্যায় বেশী ছিল 51118597275 School*. এই স্কুল থেকেই ছাত্র) পাঠ 
সমাস্ত করে নানান পশ্বঘি পত্রের প্রতিলিপি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ 
করতো । পণনখিপত্রের চাহিদা প্ুয়োজন মত এদের দ্বারাই মিটতো । তারপর 
একদিন আবিষ্কার হোল কাঠের ব্সক। কাঠের ব্লক অক্ষর সাজিরে ছবির 
সংগে লেখাও মুদ্রিত হোতে লাগলে। ৷ হাতের লেখা প”ুঘির সংশে কাঠের 
ব্লকে ম্‌দ্রিত প':ঘিও এল । প্রথম মৃূ্রিত পাখির সম্ধান বা পাওয়া গেছে ত। 
এই ৮৬৮ সালের । এর আগেও হয়তো চীনদেশে মুদ্রিত প'্‌থি ছিল, এ অন-মান 
অন্যায় নন্ন ॥ হাতের লেখার সংগে ছাপাখানার এই যোগসূত্র এক সামাজিক 
পরিবেশের খবর বরে আনে । তা হোল, শিক্ষার প্রসার আর বইএর চাহিদা । 





€১) The Pageant of Chinese History: Elizabeth Seeger: 
পৃঃ ১৮৮ ৷ 

(2) History of Chincse Education, vol-1: H. 5. Galt 
প্‌ঃ ৩৬১ । 


১৫৪ প্রস্থাপার [ষ্ঠ সংখ্যা 


বইএর এই চাহিদা মোটাম্টি ভাবে আযাকাডেমিক । আর এই আরাকাডেমক * 
প্রয়োজনে যাবতীয় বই লেখা চলতো ৷ বিস্কালয় সংক্রান্ত কি ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা 

ব্যবস্থায়, চ্কুলে বা. মঠেই, বইরের প্রকৃত প্রয়োজন ছিল । নিছক জ্ঞানের 

খাতিরে বিস্কার্জন বা চিত্ত বিনোদনে বইয়ের চাহিদা এ কল্পনা৷ তখন নিরর্থক । 

কেনন। ছাপার পদ্ধতি চালু হলেও তার প্রথম যাস্ত্রিক বাবস্থা বইয়ের সরবরাহ 
যথেষ্ট করার পক্ষে উপযোগী ছিল না । আর বিপ্যাচর্চার সামান্দিত পরিবেশ 
বোটামুটি বাষ্টিয প্রয়োজল অলুযারী--এ ক্ষেত্রে এক সর্ব্যত্যক জ্ঞান অর্জনের 
সমস্যা ছিল নচ প্রয়োজন ছিল রাষ্ত্র কাঠামো চাল; রাখার ॥ সরকারী কর্মচারী 
তৈরী করা। তব্‌ যে হয়েন সাংবাফা হিয়েনের মত পণ্ডিতদের আবির্ভাব 

সে তো সকল যুগে সকল দেশেই আছে । এয়া হলেন ব্যতিক্রম । প্রচলিত 

ধৃগ-ধারা অতিক্রম করে যৃগাতীতে এদের পণচারণা । এরা অবশাই নানান 

ধর্মের, শাচ্ত্রের, নানান বিদ্ভার প’্‌থি সংগ্রহ করেছেন । এদের পাঠস্পৃহা 

নিশ্চয়ই মুদ্রিত পঁহঘি রচনার ব্যারোমিটার নয় । 

আসলে ছাপাখানার আবির্ভাব ব্যাপক প;স্তক পাঠের চাহিদায় নয় । 

বরং ছাপা বইরের সংলভ সরবরাহ সর্বাত্মক বই পড়ার আগ্রহ ব্যাপকতর করে 
তুলেছে । স্কুল কলেজে পাঠা বইয়ের চাহিদ। অতিক্রম করেও No০n- 

Academic স্তরে আজ যে বিস্তার সম্প্রসারণ, তার এঁতিহাসিক কারণ হোল 
ছাপাখানার প্রসার ৷ চৈনিক পন্ডিত ‘ফেঙ তাও*কে, ( দশম শতক ) চীনদেশের 
গদুটেনবাগ বল) হয় ॥ বল! হর চীনদেশে বই ছাপার ইতিহাসে তিনি৷ বহান্তর 
আনেন । তাঁর আগেও চীনদেশে মুদ্রাকর ছিল। তবু তিনি বই ছাপার 
ব্যাপারে সরকারী উদ্ভোগের প্রথম কর্মকর্তা ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই চেষ্টায় 
বই ছাপার ব্যাপক উদ্ভম সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে । হাতের লেখা প"হথির 
বদলে ছাপ! বইয়ের সুলভ সরবরাহ: বেড়ে যার । এ সরবরাহ কিন্তু স্কুল 
কলেন্স বা ধর্ম সংক্রান্ত গণ্ডী ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। নন্‌-_আ্যাকাডেমিক 
জনে সম্প্রসারিত হয় নি। কেননা সে ধরণের বাস্িক ব্যবস্থা কিংব। প্রয়োজন 
মত সাদা কাগদের সরবরাহ যকথ্েষ্ট ছিল লা। মহুদ্রণের প্রথম প্রয়োজন 
হয়েছিল শাস্ত্রের সঠিক প্রতিলিপি সংরক্ষণে । সঠিক প্রতিলিপির সমস্যা 
দেখা দিয়েছিল এই জন্যে যে, পঁথির অন্হলিপিকারকদের অমলোযোগিতার 
অনেক অশহষ্ধ পাঠ রচনার লিপিবন্ধ হয়ে যেত। পণ্ডিতদের কাছে এ এক 
বিষম সমস্যা ছিল । বিশেব করে ছাবেরা ঠিক করতেই পারতো লা কোন্টিঃ 
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*শদম্ধ বা কোনটো অশংষ্ধ পাঠ । অশুদ্ধ পাঠ নেই এমন অনুলিখিত পুছি 
খ্দব কমই পাওয়া যেত । তাই “ফেভ তাও* প্রসংঙ্গে প্রখ্যাত Dougls. C. 
Mcemutrtrie বলেছেন : Feng Tao was not at all interested in printing 
except as a means to an end. His object was the establish- 
ment of an accurate and officially authenticated text of the 
anclent Chinese classics. (The Book, Story of printing 
and Book making: D.C. Memutrtrie, Th ১০). 

ইউরোপে গুটেনবার্গের আবির্ভাবের বেশ কিছু আগে থেকেই দলক 
মব্্রণের নানা রকন প্রচেষ্টা চলছিল । হলাণ্ডের হারলেমে, কি জার্মাণীর 
সেইন্‌ংসে কাঠের রক আর কাঠের টাইপে ছাপার ফাজ চালু ছিল। তবে 
তা থেকে বড় কিছু ছাপা হয় নি ॥। কথিত আছে, প্রথম বই মুদ্রিত করলেন 
গটেনবার্গ, তাঁর বাইবেল (১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে) । এবং এই বাইবেল ছাপার 
পেছনেও নিশ্চিত করে কোনো গণদাবী ছিল না, এ কথাও বলা চলে । 
হচ্তলিখিত বাইবেল তখন বিদ্বৎ সমাজে বেশ চালু ছিল ॥ কিছু মুল্যদালে 
তা সংগ্রহ করা কম্ট সাধ্য ছিল না। পেশাদার অনুলিপিকারেরা বাইবেল 
লিপিবদ্ধ করে রাখতেন । বাইবেল কোনদিন দৃষ্তাপ্য ছিল লা। কেনন। 
আজ্জকের মত ইউরোপের ঘরে ঘরে তখনও তার প্রধান আসন সংরক্ষিত 
হয় নি। শুধু বাইবেল বলে নয় ইউরোপের তখন প্রায় প্রতিটি বড় গীর্জাতেই 
সকল শাচ্ত্রের অনুলিপি করে রাখার ব্যাপক প্রয়াস ছিল । চার্চের সাধ্যদের 
কিছু অংশ এই অন্হলিপি রচনায় নিযুক্ত থাকতেন । গীর্জাল্ল রচিত বই অবশ্য 
শীর্জার চোহদ্দির বাইরে যেতে পেত না। কেবল কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁর) 
আবার গীর্জার সঙ্গে ধম“-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবূজজ ছিলেন কিংব? চার্চে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত ছাত্র-সম্প্রদায্ন চার্চের ভেতরেই গ্রম্থাশ্সারে বসে পাঠস্পৃহা। নিবৃত্তি 
করতেন। এ অবস্থায় সাধারণের পঠদ্পৃহা। চরিতার্থ হবার কোনে। প্রন্নই 
উঠে না । আর সে চাহিদাও ছিল" না। তবে গুটেনবার্গের এই প্রচেষ্টার 
পেছনে কোন্‌ এতিহাসিক সত্য সহাগ্রক ছিল? এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে 
পারে । এর জবাবেও আমরা এক বিশেবজ্ঞের মতামত তুলে ধরতে পারি । 
এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল সারেন্সে আর, এল, ভূফাস * লিখেছেন $ 
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“জ্ঞানের প্রসার ও প্রচারে মৃদ্রশের যে মহৎ সম্ভাবলা ত। প্রথমে কিনতু চীনত 
কিংব। ইউরোপে কোথাও ধরা পড়ে নি। সাধারণভাবে হস্তলিশিত অনুলিপির 
+ অশুদ্ধ পাঠ নিরাকরণে এর প্রাথমিক উপযোগিত! স্বীকৃত ছিল; এ ভুল, 
বিশেষ দক্ষ অনুলিপিকারকেরও হতে পারে । ভুল-ত্রটিহীন সঠিক Gtanderd) 
পাঠা রচনার তাগিদেই মনুদ্রণের দরকার পড়লে। 1৮" 
স্টাগুাডশাইজড পাঠ্য রচনার গুক্ুত্বে মুদ্রণ স্বীকৃতি পেল । মল গ্রন্থের 
যে কোন হস্তলিখিত অনুলিন্পিতে অশুদ্ধ পাঠ অবশ্যম্ভাবী ছিল, এমন কি খুব 
দক্ষ অনলিপিকারের কাজেও কিছু না কিছু ভুল থেকে যেত ৷ এ ভুল এড়িয়ে 
চলার উপান্ন ছিল না। মুদ্রণ ব্যবস্থার যথাসম্ভব কন ভুল করে অনুলিপি 
তৈরী করা যায় এবং তার সংখ্যাও হয় উল্লেখযোগা । তথন পাহথি পত্রের চাহিদ। 
ছিল কেবল নানান বিশ্ব-বিস্তালয়ে, আর বড়বড় গীর্জা গ্রন্থাগারে ॥ ব্যক্তিগত 
গ্রশ্ব সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ বই সংগ্রহ করা দহঃসাথ। ব্যাপার ছিল । কেলন। 
অসম্ভব চড়া ছিল হাতের লেখ। পশ্ধির দা ॥ অনেককে গীর্জায় বা বিম্ববিষ্ভালয়ে 
অনুমতি সংগ্রহ করে সেখানকার পঁথি থেকে অনুলিপি করে আনতে হোত । 
অনেকে অন্দলিপিকার সংগে করে গ্রন্থাগারে বেতেন। এতটা কড়াকড়ি 
অন্শাসন আর পুন্তকের সহজ্ঞলভ্যতার অভাব বই পড়ার সাধারণ আগ্রহ দমন 
করে রেখেছিল ॥ এক রাজকার্ধ-সংক্রান্ত বা ধর্মপ্রচারের মহৎ উদ্দেশ ছাড়া 
বিদ্ধার্জনের বিশেষ মুল ছিল না। সুতয়াং সাধারণ মানুষের কাছে বই পড়া 
গুতিদিনকার নিতাকর্ম নয়। পণ্ডিতদের কাছেই ছিল বইরের আদর- গীর্জা, 
বিচ্ববিভালর ছাড়। বইয়ের চাহিদঃ তাকাই জীইয়ে রেখেছিলেন । 
বইয়ের চাহিদা যত কমই হোক, তবু তা সরবরাহ করে দৃ পরস আসতো 
বই-বিক্রেতাদের হাতে । অনৃলিপিকারূদের হঘোচিত মূল্য দিযে অনেকে এ 
বাবসায় আত্মনিয়োগ করলেন । বইরেন্ন চাহিদা বাড়ানোর নো প্রথম বই- 
বিক্রেতারা অনেক পরিশ্রম করেছেন ॥ তাঁর। বই নিয়ে দেশবিদেশ ঘ্‌রেছেন, 
বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন-_বাড়ীবাড়ী নিয়ে গেছেন বইয়ের 
পশরা । মধ্যযুগের ইউরোপে ছিল এই অবদথা। বইয়ের বড বাজার ছিল 
তগ্ন দেশবিদেশের বিখ্যাত মেলাগুলো ॥ অনা কেনা বেচার মধ্যে নানান.দেশের 
বইয়ের হাট বসে যেত ৷ দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিতেরাও আসতেন তাঁদের অজ্ঞাত 
সব বইয়ের খোঁজে ৷ ক্রাঙ্কফুর্ডে এ রকম বছরে দুটো মেলা, বসতো কেবল বই 
নিয়েই আন্তর্জাতিক বইয়ের বাজার । বাণিজ্যের নিয়গেই বইয়ের স্বাভাবিক চাহিদা 
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মিটিয়ে এই রকম 56775319069 চাহিদা সঙ্টি করার কাঙ্তে খুব সচেস্ট থাকতে 
হোত বিক্রেতাদের । শিক্ষার গণতদ্বীকরণে তখনকার বিশববিগ্ঠালয় কিংবা গীর্জার 
শিক্ষকদের চেয়েও বই বিক্রেতাদের প্রত্তিহাসিক ভূমিক! বেশী ছিল ত৷ স্বীকার 
করতেই হবে ৷ সাধারণের মনে পাঠসপৃহা দ্রাগাবার কান্দে তদের কার্যকলাপই 
বেশী কাজের হয়েছে । পাবলিক না থাকলেও পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাথমিক 
দায়িত্ব তাঁরাই বহন করেছিলেন ৷ বিভিন বইয়ের খবর তাঁর। সাধারণের নাগালের 
মধ্যে এনে দিয়েছিলেন । অবশ্য এ কেবল খবর টুকুই ৷ বই সংগ্রহ করতে 
হোত বিশেষ মূল্য দিয়েই । এনন কি ছাপা বইয়ের প্রথম কয়েক শতাব্দীর 
ইতিহাসে অবিশ্বাস্য দানে বই বিক্রি করা হয়েছে । বইয়ের সুলভ সরবরাহ 
অনেক পরের ইতিহাস ॥ 

আজকের যুগে বই পড়ার আগ্রহকে আমরা এক মোট) মাঞ্জিন টেনে দহভাগে 
ভাগ করে দিতে পারি ॥ আজকের পাঠস্পৃহা মোটামুটি দুধরণের প্রশ্নোজন থেকে 
জন্ম নিচ্ছে । আযাকাডেমিক ও. নন.-আযাকাডেমিক  আযকাডেনিক প্রয়োজনে 
পাঠ্য পুস্তকের প্রসার বেড়েছে-_কেনাবেচ। প্রভূত বেড়েছে । স্কুল-কলেজ বা 
বিশ্ববিষ্ভালরের গ্রন্থাগার এ চাহিদাও ক্রম বধিত হারে মিটগ্লে চলেছে । আর 
নন-আযাকাডেমিক প্রগ্নোজন হল আজকের সভ্যতার বিশেষ lotition ৷ 
শুধু সভ্যতার উপকরণ নয়_আধুনিক যুগের বইয়ের চাহিদান সভতার 
বিশিষ্ট সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে । চরিত্র গড়ে উঠেছে । আজকের সমাজে মানবের 
মুজ্যানণ অনেকটা অর্থকরী হলেও অর্থবান মানুঘকেও যই সংগ্রহ করে 
রাখতে হয ৷ পড়ার স্পৃহা না থাকলেও বিভ্তবানকে অভিনয় করতে হয় তার 
স্বল্পতম পাণ্ডিতা নিয়েও । লোকচক্ষুর গোচরে থরে থরে সাজিয়ে রাখতে 
হয় বইয়ের মেলা-_-বন্ধ্‌ বা'ধবের। চাহিলে উপহারও দিতে হয় । আর, বিভিন্ন 
কাজে কনে বই উপহার দেওয়া সাধারণের নাগালে আঞ্জ সবচেয়ে সুলভ 
উপায় ॥ বইয্লের মধো দিয়েই আজকেন্র সমাজ ও বাক্তি মানসের সর্বোন্তম 
বিকাশ সম্ভব হয়েছে । 

কিন্তু মধ্যযুগে বইয়ের লন-আযাকাডেমিক প্রয়োজন বলে কিছু ছিল না। 
যা ছিল দ্‌; একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সংগ্রহে, তাও কাজে লেগে যেত তাঁর 
শিক্ষকতভার-_গীর্জায় কিংবা বিহ্ববিদ্ঠালয়ে ॥ এমন কি অধিকাংশ বইয়ের বাজার 
নিন্বত্রণ করতো স্ব্যনীয় বিশ্ববিপ্তালয়গুলে৷ ॥ প্যারীতে চতুর্দশ শতকে আস্ত- 
জাতিক বইয়ের বাজার গড়ে উঠেছিল । কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল প্যানী 
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বিশ্ববিষ্ঠালরের । প্যারীর বই বিক্রেতারা লেখকদের বই বিক্রি করে শতকরা 
২ কি ৩ ভাগ মাত্র কমিশন পেতেন। কোন্‌ বইয়ের কি দাম হবে তা ঠিক করে 
দিতেন বিশ্ববিস্ভালর কর্তৃপক্ষ ॥ লেখকের) তাঁদের মূল বই জম! রেখে দিতেন 
এদের কাছে । সে বইয়ের অন্যলিপি করে প্রকাশকের! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ- 
পক্ষেয় হাতে তুলে দিতেন ৷ বিশ্ববিদ্যালয় সেই অন্ুলিপির পাঠ যথাষথ 
সংরক্ষিত আছে কিনা দেখে নিয়ে তার দাম ঠিক করে দেন ॥ সেই দামে 
বাজারে বই ছাড়তে প্রকাশকের বাধ্য ছিলেন। * এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
ইটালীর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল । এমন কি অক্সফোর্ড“, কেশ্ত্রিজেও 
ছিল । তাঁর! সময়ে সময়ে বই বিক্রি করার নানারকম আইল জারী করতেন । 
এর থেকে বোক৷ কষ্টকর নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ? বহির্ভূত বইরের আমদানী 
সম্ভব ছিল না এই সব বাজারে । বইয়ের এই সরবরাহ সম্পূর্ণ আ্কাডেমিক ৷ 
নন-আকাডেমিক প্রয়োজন এখনও গড়ে ওঠেনি_সে চাহিদা থাকলে বি্ষব- 
বিদ্যালল্লগলোর নাগালের বাইরে চলে যেত বইয়ের ব্যবসা ॥ 

এমন চাহিদা ইউরোপে বই মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব মৃন্র্তেও ছিল ন!। 
গুটেনবার্গ কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মংপ্রণধস্ত নির্মাণে অগ্রসর হন নি। 
এ কাজে হাত দেওয়ার আগে হল)াস্ডের হার্জেম এমন কি গুটেনবার্গের 
জন্ম শহর মেইনংসেও কাঠের ব্লকের অক্ষর আর বি নিয়ে নানারকম ছাপাই 
কান চলছিল ॥ ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আগনা তৈরী কর্যর ব্যবসায়ে 
গহটেনবার্গকে অকৃতকার্য করেছিলেন । বিফল মনোরথ গহটেলবার্গ ভাস) 
পরীক্ষার নাবলেন ম;দ্রণযস্ত্র নিয়ে । আর তাঁর এই ভাগ্য নিয়ে আযাডভেঞ্যার 
ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে চিরদিন ক্ষণী করে রেখেছে । গুটেনবাগের এ খ্ণ নিশ্চয়ই 
পৃথিবী কে,লদিন শোধ দিতে পারবে ন৷। তব; প্রথম প্রথম মবদ্রণযস্তের বা 
সম্ভাবন। তা তার আবির্ভাবের একশো বছরেও দেখা দেপ্প নি। মুণযস্তের 
কাছ হতে আজ আমরা কি আশ! করি? বইয়ের সহজল্লভাতা আর সুলভ 
সরবরাহ 1 প্রথম দিককার মুদ্রিত বইয়ের দাম প্রান হাতের লেখার পহণির 
মতই ছিল । তবু ছাপাখানা থেকে বে বই বেরিয়ে আসতো তার আসল 
মুলা ছিল মূল গুশ্ধের যথাযথ পাঠ সংরক্ষণে, যা লিপিকারের অনুলিপিতে 
প্রারই পাওয়া! যেত না। অনেক অধ্যবসার আর নিষ্ঠা নিযে কাঠের বা ধাতুর 
অক্ষর (০৮০) সাজিয়ে শব্দ তৈরী করে এক একটা, বই ছ্াপপতে অনেক সময় 


(8) Publishing and Bookselling : চ A. Mumby 10 
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লেগে যেত। যাকে ইউরোপে প্রথম ছাপা, বই বলে সন্মান দেওয়া হয় সেই 
গদটেনবার্গের বাইবেল অক্ষর সাজিয়ে ছাপ! হতে প্রায় দ বছর লেগেছিল । 
বই ছাপার যা খরচ, বিক্রির মূল্য থেকেও তা অনেক সময়ে উঠে আসতে না । 
কেননা ক্রেতার অভাবের তখনও সুরাহা হয়নি । কথার খেলাপ করতে 
হয়েছিল গুটেনবার্গকেও । বচ্ছু জোহানেস ফাম্টের (Johannes 15358) কাছ 
থেকে বে টাকা নিয়েছিলেন বাইবেল ছাপাবার পাঁজি হিসেবে তাও তিনি তুলে 
নিতে পারেন নি বাইবেল বিক্রি করে । হাতের লেখা পাখির সংগে ছাপা 
বইয়ের তখন প্রতিযোগিতাই চলতে; প্রথম যুগে গীর্জা কিংবা ধনী পৃষ্ঠপোষক 
কিছু কিছু মদ্রাকর প্রকাশকদের উদ্ধারে নেমেছিলেন ৷ বাইরের অর্থ সাহাব্যের 
ওপর নির্ভর করে প্রথম প্রথম বই ছাপতে এগ্রিয়ে আসতেন ম্দ্রাকরেনা, এ 
সম্বন্ধে Mumby তাঁর Publishing and 8০০765০1118 বইতে দেখিয়েছেন যে 
প্রথম যুগের প্রকাশকদের অসহায় অবস্থার উন্নতি বিধানে প্রধান সহায়ক 
ছিল বিভিন্ন চার্চ গোষ্টী। অবশা বিল! স্থার্থে চার্চের অর্থসাহাযোর উদ্যোগ 
ছিল না, তাঁর। প্রচুর টাকা কড়ি নিয়ে ধর্ম সংক্রান্ত বই ছাপাতেল আর সম্ভায় 
জলে জনে পৌছে দেবার দানিত্ব নিয়েছিলেন। চার্চ গোষ্ঠী ছাড়াও দেশ বিদেশের 
রাজা জমিদারের! ছাপাখানার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন । তাঁরা হয় টাকা দিতেন 
নয়তো ছাপা বইয়ের অধিকাংশ কিনে নিতেন। ইংলস্ডের প্রথম মুদ্রাকর 
ক্যান্সটন ( William Caxton £ জপ ১৪২০ খ্‌চ্টাম্দ ) খোদ ইংজ্‌শ্ডেশবরের 
পঠষ্ঠ পোষকতা লাভ করেছিলেন । তাঁর ছাপাখানার স্বাতী গোরীীসেন ছিলেন, 

- আর্দ অব আক্ষশ্ডেল । শ্বমুদ্বিত Leen ০ 59870 নামের বইতে ক্যাক্স্টন 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গেছেন । 

“I have submysed (55৮101060] myself to translate into 
English the Legend of Saints, Called “Legenda area” in Latin ; 
and William, Earl of Arundel, desired me and promised to take 
n reasonable quentity of them and sent me a worshipful 
gentleman, promising that my sald lord should during my life 


give and grant me a yearly fee, that is to note, a book in Summer 
and a doe in Winter. 


প্রকাশকেরা সাহস করে এগোতে পারতেন না যে-কোনে) বই ছাপার 
ব্যাপারেই । এগোলে নির্ঘাত অপব্যন্ন ॥ আগে গোরীসেন ঠিক করে তবে 
তাঁরা কোমর বাঁধতেন ॥ তাই প্রথম যৃঙ্গে ঘ ছাপা হয়েছিল তা সমন্তই ধম” 
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সংক্রান্ত আর আযাকাডেমিক প্রয়োজনে ॥ প্রথম ছাপ! বইগুলোর মধ্যে ছিল, 
কিছু মধ্যযুগীয় পাঠাপবস্তক, ক্লাসিক জাতীদ্প গ্রন্থ, ধমতত্ব সংক্রান্ত বই, আর 
রোমান আইনের বই ॥ * এ সবই হয় গীর্া নন্প বিশ্ববিস্যালয়ের প্রয়োজনে । 

ইজ অ।কাহডমি ক প্রয্নোজনে উপ্চান বায় কর। নিরর্বক হিল ॥ এ ধারণার পরিবর্তন 
করতে গীর্জা বা বিশ্ববিদ্ভালগৃলোর অনেক শতাব্দী কেটে গিয়েছিল ॥ যতদিন 
তাদের হাতে নিরককুশ ক্ষমতা ছিল ততদিন ম:দ্রণযস্তের অশেষ সম্ভাবনা মুক্তি 
পান্ননি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধার উপকরণ ছাপাখানার অন্ধকারে 
লংকির়েছিল ॥ এ অদ্ধকার সৃষ্টির প্রতাক্ষ প্ররোচনা ছিল বিভিন্ন চার্চ গোষ্টির । 
মধ্যযুগে রাজ্রশক্তির ওপারেও তাদের প্রভূত ক্ষমত। ছিল । কি বই ছাপা হবে 
না-হবে সেখানেও তার! খবরদারী করেছে । এমন কি গুটেনবার্গের নগরে 
বসেই ছাপাখানার পণ্ডাশ বছর যেতে না যেতে আর্চবিশপ বার্থেল্ভ ভন হেলেবার্গ 
(১৪৮৪--১৫৪ ) ফ্াক্ষফুর্টে বইরের হাটে আইনজারী করার নির্দেশ দিলেন । 
আর্চবিশপের উপদেশে মেইন্‌ৎসে আর ফ্]ক্ষফুর্টে সেন্সর অফিস তৈরী হল । 
ছাপা বইয়ের ওপর প্রথম সেম্সর অফিস। গীর্জার নির্দেশ মেনে ঠিক কর হবে 
কোন্‌ বই আইন সংগত - আর কোন্‌ বই বেআইনী । ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের 
স্বান হোল ন। ছাপা বইগ্নের জগতে । এবন আম্চর্য গেশড়ামীও ছিল, যে, 
বাইবেলকে ভাষান্তপ্লিত করা চলবে না। * ইউরোপের দেশে দেশে রেনেশ'সের 
পরেও অজশ্র সেন্সর বসেছে মবক্ঞ জ্ঞানের রাজেঃ । নন-আযাকাডেমিক ত্ররে 
বইয়ের স্বাধীন চাহিদা সমন্ড রকমভাবে বাধাপ্রাপ্ত ছিল ॥ ফৃ.াস্সের আম্চর্য খবর 
দিযে স্টাইনবার্গ বলছেন £ 


Nearly all the Great works by which French Eighteenth 
Century creative literature is remembered hed to be printed 
outsidc France or under a feignd imprint. " 

(S. H. Steinberg : Five Hundred Years of Printing : পা; ১৮১) 


এনন কি ভল্টেপ্ারকে পর্যন্ত কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ॥ 

তথনকার মানুষের সমর ছিল অল্প । দিনের অধিকাংশ সময় কেটে যেত 
জীবিকার্জনে। আর জীবিকার্জনের তাগিদেই বা। কিছু বিদ্যার্জনের মোহ । এমন 
তাগিদ তখনকার ইউরোপে কজন মান্দবেরই বা ছিল? নিরক্ষর থেকেও উদয়াস্ত 





(6) R.L. 10855 : z Encyclopedia Of Soclal Sclences. 
(৬) 5. H. Steinberg : Five Hundccd years of Printing পৃহ ১৭৯ 
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পরিশ্রম করে কৃষির কল্যাণে দ-পন্নসা আদ্র করা বেত । কিছুটা সরকারী চাকয়ীর 
মোহে: ব। দ্‌রদুরাস্তে বাণিজ্যে লক্ষী লাভের আশার বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাতে 
হোত । পশ্ডিত হবার বাসনা যাদের ছিল তাদের টালেই মুদ্রণযন্তের শ্বাধীনতা 
আসে নি। তাঁর) এমন কোনো; চাহিদার সৃষ্টি করতে পারেন নি যাতে রাতারাতি 
ছাপাখানায বিপ্লব ঘটে যেতে পারে । ছাপ্াথানায় বিণ্লব ঘটেছে অন্টাদশ_ 
উনবিংশ শতকে । এক পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে । সাহিত্য যেদিন 
রাজসভা কি ধর্মসভার মুখাপেক্ষী ছিল সেদিন লক্ষ মানুষের উপায় ছিল না 
ছাপাখানার দানিত্ব গ্রহণ করা । সাহিত্য জ্বনসভায় স্বান করে নিল এই সেদিন, 
যেদিন থেকে শিল্প বিস্লবে সামাজিক পরিবেশে নতুন মধ্যবিভ্ত' শ্রেণীর জন্ম 
হোল ৷ মার্টির কঠিন আকর্ষণ মুক্ত হয়ে নতুন দুনিয়ার হাজ্জার হাজার মানুষ 
বেরিয়ে পড়লো বিচিত্র জীবিকা সঙ্ধানে । কলে কারখানার, ব্যবসা বাণিজ্ঞ্যে 
কিংবা হঠাৎ খোঁজ পাওয়া সোনার আশার শ্বদেশ-প্বভূমি যারা ছেড়ে গিয়েছিল 
তাদের বংশধরেরাই এক স্বর্ণনন্ত যুগের আকস্মিক আবির্ভাবে উবাস্নান করলে? । 

শিশ্প বিপ্লব খেন আলাদীনের প্রদীপ ৷ নতুন জীবিকাপ্রয়াসী মানুষের 
স্বচ্ছলতা যেমন বাড়িয়েছিল তেমনি দিয়েছিল অবসর সময় ॥ মানুষের হাতে 
কিছু নিশ্চিন্ত অবসর । যে সৃযোগে মানুষ চিন্তা করে__কিংবা চিত্তবিনোদনের 
উপায় খোঁজে । তা ছাড়াও নতুন জীবিকার তাক্ষিদে বিদ্যার্জনের প্রয়োজসনীয়তাও 
অপরিহার্য হয়ে উঠলো ॥ চাহিদা বাড়লো অনেক গুণ । জ্ঞানের নানান ক্ষেত্র 
আবিষ্কৃত হোল ৷ সে চাহিদায় সৃষ্ট হোল নতুন যুগের নতুন পাঠা পুস্তক ॥ 
অযাকাভেমিক প্রশ্োজন ছাড়াও নববৃগের জীবনধারা, নবযৃগের কৃষ্টি স্বরূপ বুকে 
নেওয়ার প্রয়োজ্জনে সে সমস্ত পাঠ্যপৃন্তক নন আযকাডেসিক শ্রশ্বাতিও গৃহীত ॥ 
এই প্রথম এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হোল যার। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে বইয়ের 
আগমনকে স্বাগত জ্ঞানালো-__বারা ধর্মচর্চার শন্ডীর পরিবেশ ছিন্ন করে নিছক 
চি্তবিলোদলে বইয়ের স্বার্থকতা প্রমাণ করলে । র্যজ্সভা, ধর্মসভা আর 
অভিজাততদ্বের করুণার আশ্রপ্নচাত করে জনসভায্ন রাত্রসিংহাসন দিল । 

শিল্প বিশ্লবের অনেক সুফল । উদ্নত যাঘ্রিক শক্তির সংশে ছাপাখালার 
যেদিন যোগাযোগে ঘটলো সেদিন ইতিহাসের আর এক দ্মরণীয় মুহূর্ত । এতদিন 
কাগজ য! পাওয়া যাচ্ছিল তা হন্ত-শিল্পে ৷ হ্যাশ্ডমেড পেপার । শিল্প বিশ্লবে 
যস্ব এল-_যন্ের কল্যাণে কাগজের সলভ সরবরাহ । মু ভেব্‌ল: টাইপ আর 
সহজলভ্য সাদা কাগজের যোগাযোগে সম্পূর্ণ এক নতুন জগ্গতের প্রতিশ্রুতি ৷ 


১৮২ শ্রস্থাগার [ষ্ঠ সংখ্যা 


এক নবতর জন্ম-সম্ভাবনা ॥ স্টাইনবার্গ বলেছেন £ The Industrial 7১০৮০ 
lution had created anew public of great wealth who, in the 
second generation, were eager to fill the gaps in this iIntellcc- 
tual and lIiterery education (Steinberg: পৃ ১৮৯) । ফলে এক 
বুশ্ধিদী-ত সংস্কার মক্ত জগতের উদ্বোধন হোল । মানবজীবনের নতুন 
সংগীত সুক্ষ হোল । সে সংগীতের প্রধান যগ্ত হোল ছাপাখানা । অষ্টাদশ 
শতক থেকে উনিশ শতকের আগমন নতুন দিনের প্রভাতে কোনে৷ গতানুগতিক 
স্যোদয় নয়। এ যেন এক অতুলনীয় লাফিয়ে চলা ৷ স্টাইনবাগ* বলেছেন £ 
It was not a break but rather a certain leap forword. It affected 
the technique of printing, the methods of publication and 
distribution, and the habit of reading. (Steinber€: পৃ ১৮৮) 

শিল্প বিণ্লবের প্রধানতম সুফল নিশ্চয়ই এই habit of reading, বই 
পড়ার আগ্রহ ! নতুন আবিষ্কার তখন বই তৈরীর খরচ কামিয়ে এনেছে । বই 
বাঁধাই সলভ করেছে । আর মানুষের অবসর বেড়েছে, বেড়েছে জ্ঞানস্পৃহাও । 
অক্ষর পরিচয় ঘেকে সাধারণ মান্য আরো বেশীদ্‌র অগ্রসর হয়েছে । আমরা 
জানি, সমাজ প্রগতির উপকরণ প্রধানত দৃট জ্িনিষের ওপর নির্ভরশীল । 
Institution আর Inn0va৮i০n, সামাজিক পরিবেশ আর সমাজ প্রগতির নয়৷ 
হাতিয়ার । বইরের দুনিয়াও এই দুটি জিনিষের সাহায্য পেরেছিল । নতুন 
বহস্ধিজীবী মানবের সমাজ আর 7০০৩৫ [75591 লতুল মধ্যবিশু মানবের দল 
আযাকাডেমিক চাহিদার সংকীর্শ বেড়া ভেঙে দিল। জল্যচ্ছাসের আহবান 
ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে । গীর্জা ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের খবরদারী টুটলে৷ ৷ 
সেশসরশিপের যখন তখন গল! পে ধরা ঘুচলে৷ । জার্মানীর প্রকাশকের! এই 
প্রথম ( ১৮২৫ লতকো ) দৃশতকশ্ঠে শোনালেন ঃ Since the book trade 


is the territory of the republic of letters, only a free constitution 
is suitable to the book trading profession (Steinberg : পৃ, 23১ ) 1 


_ বই প্রকাশ করার স্বাধীনত! চাই ; কেননা, মাননষের অবসর বেড়েছে_ 
জ্ঞানস্পৃহা বেড়েছে _ হাতে তার উদ্বৃত্ত অর্থও আছে । প্রায় চারশো বছর তাকে 
উৰ্দ্ধমুখ হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল গীর্জা আর বিশ্ববিস্তালয়ের করুণাপ্রার্থী হয়ে ॥ 
সাধারণ মানুষ কখনও তার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি । সাধারণের মনের মত 
খোরাকও জোটে দি। বইরের অসম্ভব দামে সখ করে তার কাছে ঘেস্সাও 
বেত লা। বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্ট করার সম্পৃশ দারিত্ব-মদ্রণবন্তের । শিল্প 
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বিপ্লবে তাই তার কড়ের চাণ্ডল্য। তার কর্মচাঞ্জা পাঠককুলের আগ্রহ 
বাড়িয়েছে । বাড়িয়েছে তার সংখ্যাও । আযাকাডেনিক পরিবেশের বাইরে তার 
বান্দার আগের চেয়ে সহস্র গণে বেড়ে গেছে । গহটেলবার্গের স্বণ্নেরও যা। 
অতীত ছিল তার থেকেও স্ব্পতর মলে আর লক্ষগৃণ সংখ্যায় বইরের সরবরাহ 
বেড়ে গেছে । 
শহটেনবার্গ কি উত্তর দিতেন জানিনা বদি তাঁকে জিজ্ঞেস কক্সা হোত, তাঁর 
মদ্রণযন্তের ভবিষাৎ কি? সেদিনের কোন প্রকাশক-মুদ্রাকর নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের 
সপ্বহখীন হননি । আজকে এ প্রশ্ন নির্মম হপ্রে এক উত্তুংগ সমস্যার মত 
আমানের সাননে হাজির হযেছে । অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব দেবার দায় আজ্ব আর 
গ্র্পকার, প্রকাশক কি .মনদ্রাকরের নেই । বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্ট করার দায়িত্ব 
নিয়েছে গ্রথাগার । গ্রশ্ধাগার আজ মুদ্রাকর প্রকাশকদের সহায়ক এবং সনজ্িদাভাও 
বটে । কেননা, বই যত সুলভ আর সহজলভ্য হোক না কেন, পৃথিবীর সকল 
শিক্ষিত মানুষ তার প্রয়োজননত সমস্ত বই কোনদিনই তার নিজন্দ সংগ্রহ শালার 
কিনে রাখতে পারবে না॥ এমন একটা মারাত্মক সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই 
প্রকাশক-মদ্রোকরেরা ভাবছেন না। যাঁদের ভাবিয়ে তুলেছে তাঁরা হলেন 
গ্রশথাগারিক । কেনন। মানুষের চাহিদামত বই সংগ্রহ করে দেওয়ার দায়িত্ব আদ 
তাঁদের | মনদ্রণযত্র পাঁচশে। বছর আগে বে ক্ষুধার সুষ্টি করেছিল তাকে নিয়ণ 
করার ক্ষমতাও আজ তার শ্বপ্নেরও অগোচর ॥ শিক্ষিত দুনিয়ার দিকে তাকালে 
দেখতে "পাবে মানুষের চাহিদা কি ক্রুতগতিতে বেড়ে গেছে । এ বেন মস্রের বলে 
শআ্যারাবিয়ান লাইটসের” সেই দৈতাঃ যে বোতলের ছিপি খুলে বেরিয়ে 
'পড়েছে_আর যাকে বোতলে ভরে রাখার চাবিকাঠি গেছে হারিয়ে । ভগবানকে 
“ধন্যবাদ যে আজ প্রকাশক-ম.দ্রাকরেরা নিজেরাই এক একজন গোন্ীসেন । 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নাকি কোনও স্বদেশী প্রকাশককে প্রাণ খ্বলে আশীবাদ 
করেছিলেন, যিনি তাঁর কালে এদেশেতেই বই বিক্রি করে মোটর গাড়ী চড়ার সংগতি 
করেছিলেন ॥ জীবিত থাকলে আচার্য রায় হল্নতো এর চেয়ে আরও চমকপ্রদ 
ঘটনাও দেখে যেতে পারতেন । 
কিস্তু সেই চমকপ্রদ ঘটলাগবুলো। যতই ঘটতে থাকবে আমাদের সমস্যা ততই 
বাড়বে । আমরা অবশ্যই প্রকাশকদের উজ্জ্লতর ভবিষাতে উর্ধা করি না। 
মানুষের বই পড়ার ক্রমবর্ধমান আগুহের দিকে তাকিরে-__ভবিষ্যং চাহিদার কথা 
ভেবে আমরাও পুলকিত ॥ তবু নিশ্চিত, চাহিদামত বই যোগালোর বৈজ্ঞানিক 
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ব্যাবস্বায়_যে কথা আগেই বলেছি_বই পড়ার বিশাল চাহিদা আজ সাধারণ 
মানুষের অর্থ সামর্থ্যের বাইরে । এবং আগামী নতুন দদুনি্লাপ্ন হিসেবমত অর্থ 
শ্বাচ্ছল্য ঘটলেও বই পড়ার চাহিদ। বেড়ে যাবে আরো ঢের বেশী । একথা ঠিকই 
যে জল সরবরাহ কি বিদনাৎ সরবরাহ আজকের সভ্যতার অপরিহার্য অংগ । 
চাহিদামত বই যোগানোও কি আজকের সমাজের এক অত্যাবশ্যক দাবী নয় ? 
তবে জল ব। বেদনা চাহিদার চেয়েও বইয়ের চাহিপা ঢের ভ্রতগতি সম্পন্ন । 
এবং কোনদিনই হয়তো। তা 5৫90০ হবে ন!। তাই সাধারণের দায়িত্বের সংগেও 
সরকারের দায়িত্ব আমরা কামনা করি । "পৃথিবীর অনেক সভাদেশে অজন 
প্রশ্ধাগার পরিচালনার দারিত্ব আজ সরকার নিয়েছে । (দোহাই আপনার ! 
আমি স্বদেশী সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রচার কার্য চালাচ্ছি না । আমি শুধু 
ভবিষ্যতে গ্রশ্থাগারগৃলির অবপ্থার কথা বিবেচনা করছি । ) ভবিষ্যতে এ 
চাহিদা কি আকার নেবে তার এক সম্ভাব্য ক্ষপ চিন্তা করেছেন ডেভিড ক্রিম্ট 
যিনি অধ্যনা আমেরিকান লাইব্রেরী এসোদিশনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ॥ 
ভবিষ্যতের কথা তিনি এই রকম ভেবেছেন £ “আগামী দশকে আমাদের বিভিন্ন 
স্কুল ও কলেজে ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে । এর সংগে যদি শিল্প 
ব্যবস্থায় অটোমেশন চাল হওয়ার সম্ভাবনা যোগ দিই, তাহলে আমাদের 
শিল্পকার্ষে নতুন দক্ষতা অর্জনের জনে; আরে! জ্ঞানার্জন করতে হবে । তখন 
আর মানুষকে যস্বের পরিচর্যায় ব্যস্ত ঘাকতে হবে ন! যষ্তের পিচ বাধিক 
নিয়মেই হবে ॥ ফলে মানুষের আগের থেকে পড়াশুনোর প্রয়োজন বেড়ে যাবে । 
প্রচুর অবসর জুটবে। আমাদের লোক সংখ্যাও বাড়বে এবং আমলা হয্সাতো। 
অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচবো ॥৮ (A. L. A. Bulletin : June 1957 ) 1 

বিংশ শতাব্দীর নতুন শিল্প যুগে তিনি অটোমেশনের কথা ভেবেছেন ৷ 
অটোমেশন চাল; হলে আরো কম পরিশ্রমে মানুষের জীীবিক৷ নির্বাহ হবে । 
অর্থাৎ মানুষের হাতে জমবে আরে। উদ্বৃত্ত অবসর । শিল্পব্যবস্থার ক্রম ভলতায় 
তার ত্রু্টিহীন পরিচালনার জন্য ক্রমাগত শিক্ষা ও পুনশিক্ষার প্রয়োজন হবে । 
এমনিতেই স্কুল কলেজে ছাত্র সংথা। বাড়ছে । বিস্তার প্রসার ঘটছে, প্রসার ঘটছে 
জনসংখ্যারও ৷ চিকিৎসাবিস্ভার কল্যাণে আমাদের আন্ুদ্কালও বেড়ে যাচ্ছে । 
সুতরাং জনসংখ্যার সংগে তার অবসর সময়ও বেড়ে চলেছে । শিশ্পাব্যবদ্থা 
অনেক উন্নত বলেই আজকের আমেরিক। নিকটাগত এই ভবিষ্যতের চিন্তার মগ্ন । 
কিন্তু একটা দেশের পক্ষে আঙ্গ ঘ। সত্য পৃথিবীর সমস্ত দেশেও এক দিল তা বাস্তব 


আশ্বিন £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ১৬৫ 


হয়ে দেখ। দেবে । অবসর যাপনে বা শিক্ষার সার্ঘকতার পাস্তকের এই সচ্ভাবা 
চাহিদার কথা ভেবে আনেরিকায় আজ Library 55:৮1525 A€L আইনে পরিণত 
হতে চলেছে । ডেভিড ক্রিফ্‌ট বলছেন & "লাইব্রেরী সাভিসের আইনের বলে 
গ্রামে গ্রাম যেখানে কোনো লাইব্রেরী নেই, বা ঘেখানকার ব্যবস্থা পর্য"ত বলা 
চলেনা সেখানেই গ্রতথাগার স্বাপন করা হবে । প্রাদেশিক সরকার যেখানে 
অর্থাভাবে সংগঠিহীন, সেখানে কেস্ত্ীন্ন সরকার তার সমস্ত সমস্থ সামর্থ্য নিয়ে 
অগ্রসর হবে 1 (A.L.A, Bulletin: June 1957 )। 

বইয়ের চাহিদার কথা ভেবে বিরাট এক যুগোপযোগী রাআসূহ যন্তে 
মাকিন সরকার হাত দিতে চলেছেন । আমর! কপনাই করতে পারিনা কতখানি 
দুরুহ এই দাগ্লি্ভার । কত গৃক্ত্বপর্ণ এই কঙ্পনা, আমাদের শ্িষ্পব্যাবস্থায় 
অটোমেশন চাল হতে হয়তো দেরী আছে । তব আজ পুস্তকের সামানা 
চাহিদা, এননকি বড় বড় শহরেও, অসহা পগ্গিকল্পনাহীন সরবরাহ দুর্বল । 
লাইব্রেরী কর তে। দুরের কথ। ( ভবিষাতের কথা ) এমন কি Delivery of 
Books Acte এদেশে কার্যকরী নর ॥ কেনন। আইন মানা ন। মান। প্রকাশক 
মদ্রাকরদের হাতে--এমন অভিজ্ঞতা আমাদের জাতীর গ্রন্থাগারের নিশ্চয়ই আছে । 

'কেঙ তাও’ কি গুটেনবার্গ ধা ভাবেন নি, আজ আমাদের তা ভাবতে 
হচ্ছে। এ ভাবনাকে আমরা আশীর্বাদ স্বব্পই ধরে নিয়েছি । কেনন! 
বই না৷ পড়ে আমরা সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে পারবো না; বই আমাদের 
নিত্যসংগী. অপরিহার্য সংগী। এবং বই আমাদের এমনতরো বন্ধ বে 
কোনদিন বিশবাসঘাতকতা। করবে না। একথা মেনে নিয়েই আমাদের বইয়ের 
বিশাল চাহিণা আর সরবরাহের কথা যথেষ্ট ভাবতে হবে । এবং সংগে সংগে 
গ্রাথাগারের দায়িত্ব প্রসংগে স্নরণ রাখতে হবে ডেভিড ক্রিফটের এই সুশর 
কখাগলো 2. The library must be prepared to change as society 


changes ; it must improvise, it must constantly study its 
community tn order to anticipate and meet its needs. Perhaps 
in the broadest concept the role of the library is to serve 
as the memory and conscience of the mankind, to record his 
failures and hls triumphs, to keep for all to see 1715, errors 
and tragedies, his goodnesses and even his crimes ; to serve 
freely the Inquiring mind ; to lend the solace of great thoughts 
and to give guldance in practical affairs; to record mankind's 
experiments 30 that the next generation does not have to start 
all over aogaln; to remind man of his heritage while helping 
him create the heritage he leaves behind, 


পা্রিষদ কথা 


ব্বাথিক সাধারণ সভায় দুতন সংসদ নির্বাচন 

গত ২০শে অক্টোবর অপরাড্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্ত্রীন্ন গ্রন্থাগারে 
বদীয় গ্রশথাগার পরিষদের ২৩তম বাধিক সাধ্যরণ সভা ও ১৯৫৭ সালের সংসদ 
ও কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হন।॥। পরিষদ সভাপতি ভ্ীপ্রমীলচঙ্গে বস 
পৌরোহিত্য করেন । 

বিগত বছরের কাঘ*বিবরণী ও হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত আয়- 
ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র পরিষদ সচিব শ্রীফণিভূষণ রায় সভায় উপস্থাপিত 
করিলে তাহা। সর্বস?তিক্রমে গৃহীত হর । পরবর্তী বছরের সংসদ সদস্য- 
পদগলির নির্বাচণে পুতিম্বশ্থিতা হয় । কোনও কর্মকা পদের জন। 
প্রতিষ্বন্দিত হয় নি। নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন £ 


সভাপতি 
শ্রীপ্রমীলচত্দ্র বসু 


সহ-সভাপতি 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ভ্রীতিনকড়ি দত্ত 
শ্রীজে, এম, মজ্জমদার ও শ্রীবি, এস, কেশবন 


সচিব 
শ্ীরাথালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস yl 
যুপ্ম সচিব £ সহঃ সচিব £ 
শ্রীঅ্শকাস্ডি দাশগুপ্ত শ্ীগনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
- কোষাধ্যক্ষ £ গ্রদ্বাগারিক £ 
শ্রীফণিভ্ষণ রায় শ্রীঅশোক বিশ্বাস 
পত্রিকা সম্পাদক 


শীসোরেন্্রমোহল গঙ্গোপাধ্যায় 


আশ্বিন £ ১৩৬৪ ] প্রন্থাগাঁর ১৬৭ 


সংসদের ব্যক্তিগত সদস্য, দাতা ও আজীবন সদস্যগণের পুতিনিধি 


শ্রীঅমল সরকার শ্রীগুক্রদ।স বন্দ্যোপাণ্যান্ন 
এরীআশীষকুসুম ঘোষ ভ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
জনাব আসাদআলি জীপ্রমোদচন্্র বন্দোপাধায় 
শ্রীনতী বাণী বস শ্রানিরজন সান্যাল 
শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত জ্রীরানরঞ্জন ভট্টাচার্য“ 
শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশটীন্দ্রনাথ রুদ্র 
শ্ীবিনরেশ্্র সেনগুপ্ত শরীশশ্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় 
শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ 
প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগ্গণের প্রতিলিঘি 


বাকুড়া ( ১ট আসন )-_সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়র 
বীরভূম (১টি আসন )-__জ্বিলী লাইন্রেরী সিউড়ি 
বর্ধমান ( ১টি আসন )-_জাড়গ্রান মাথনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম 
কলিকাত। ( ২ট আসন )-_মাইকেল মধুসুদন লাইব্রেরী, খিদিরপনর 
সুবারবন রিডিং ক্লাব, বেলিয়াঘাট। 
কুভবিহার ( ১ট আসন )- প্লিস ভিষ্রর নৃত্যেন্্রনারায়ণ ক্লাব, হলদিবাড়ী 
ছপ্ালী (২টি আসন )--গুক্ণপ সংরেঙ্রর স্মৃতি পাঠাগার 
ইয়ং মেনস এসোসিয়েসন, বৈস্ববাট 
২৪ পরগণা--( ১ আসন ) দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাব, দমদম 
ম্শিদাবাদ (১টি আসন )- লালগোল) এন, এন. ল্যইরেরী 
হাগুড়া £ ১ট আসন ) মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী 
মেদিনীপহর € ১ আসন ,-_ রাজ্জনারায়ণ বস স্মৃতি পাঠাগার 
মালদহ-_: ১টি আসন ) তরুণ সঙ্ঘ, কোতোয়ালি, ওল্ড মালদা 
দাঞ্জিলিও--€ ১ট আসন ) ব্লমফিক্ড পাবলিক লাইব্রেরী, দাত্মিলিং 
সভায় বিবিধ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষন্ন উত্বাপন ও আলোচলা। করেন সর্বত্ী 
বিনরেশ্য সেনগুপ্ত, প্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির 
প্রতিনিধি, বিজরানাথ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত, মনোমোহন লাহিড়ী, 
অভয়কুমার সরকার, গোষ্ঠবিহারী চট্রোপাধ্যার প্রদ্ভাতি ॥ 


এনাগার-সঞ্বাদ 


কিশোর কল্যাণ পাঠাগার পরিবদ ॥ কলিকাভা। । 


গত ১৫ই আগঞ্ট হতে ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত কিশোর কল্যাণ পাঠাগার 
পরিষদের উদ্মোগে একটি সেমিনার ও তদৃপলক্ষে শিশু ও কিশোর গ্রশ্বের এক 
প্রদর্শনী অনংষ্ঠত হয় । শ্রীচাক্ষচন্ত্র মজুমদার ও শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ যথাক্রমে 
. সেমিনার ও প্রদর্শনীন্র উদ্বোধন করেন । বিভিন্ন দিনের অনযৃষ্ঠানে বন্র বিশিষ্ট 
বাজিগণের মধ্যে সর্বশ্রী। বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নিখিলরঞ্জন 
রায়, কালীমোহন ভাদডড়ী প্রভৃতি উপস্থিত থাকেন । প্রতিনিধি হিসাবে বহু কর্মী 
সেমিনারে যোগদান করেন । সংগীত, আবৃত্তি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও 
এতদ,পলক্ষে প্রকাশিত প্নস্তিকার্ট সকলের প্রশংস) অর্জন করে । 


জীবন মিলন লাইভ্রেরী ॥ ২০ ভবন্যু, সি, ব্যানার্জী রোড ॥ কলিকাতা । 


গত ২২শে সেপ্টেম্বর কেশব একাডেমী ভবনে বিধান সভা সদস7 শ্রীবিমলানম্প 
তর্কতীর্থের পৌরোহিতে? গ্রন্থাগারের ৪২তম বাঘিক সভ? সাড়ম্বরে অনুষ্টিত হয় । 
প্রধান অভিথির আসন অঙল্গস্কৃত করেন ডক্টর ভূপেত্রনাথ দত্ত । অনুষ্ঠানে সমবেত 
সুধীজনদের স্বাগত জানিয়ে সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র ভড় দেশের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের 
উল্লেখ করে বলেন বে মানুষের মধ্যে নতুন আদর্শ ও মানবিক মৃল্যবোধের মুলমস্তে 
দেশে নব জাগরণের প্ররোজ্রন । সম্পাদক বাৰিক কার্য বিবরণ সভায় উপস্থাপিত 
করেন । গ্রণ্থাগ্যর সভাপতি শ্রীগোবিশ্চন্্র দে তাঁর ভাষণে গ্রম্থাগারের ক্রমবর্ধমান 
কার্যক্রমের সাফল্যের জনো সককের সহবোগিত! প্রার্থন। করেন। সভার শেষে 
আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বহু প্রখ্যাত শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় উদীয়মান 
শিজ্পীরাও যোগদল করেন ॥ এতদপলক্ফে শ্রীনীলরতন বসুর সম্লদনায় 
প্রকাশিত স্নরুণী পত্রিকা সবিশেষ উল্লেখ্যোগ্য । সভায় ১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিম 
বলের সমস্ত মাব্যনিক বিস্তালল্ল ও মহাবিষ্ঠালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ কর) হয় ॥ 


আশ্বিন £ ১৩৩৭ ] গ্রন্থাগার ১৬৯ 


* দক্ষিণ কলিকাতা তরু॥ সমিতি 0 ৬সি, ইজ্র রায় রোড ॥ কলিকাতা । 
সমিতি বর্তমান বছরে বত্রিশে পনার্পন করল । সমিতির বাষিক কার্য 
বিবরণীতে জানা গেল গৃহ নির্মাণ তহবিলে ১১৩০।4/* সংগৃহীত হয়েছে । বই 
ও পত্র-পত্রিকা বাবত সমিতি গত বছর ৫৮৭1০ খরচ করেন । সগাজ্জ সেবা ও 
নানাবিধ সাংষ্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধো বন্যার্তদের সাহাযা, হাতে লেখা পত্রিকার 
প্রকাশ, শিশু চিত্র প্রদর্শনী ও তিন দিন ব্যাপী এক সাহাষ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন 


বিগত বছরের কার্যবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ এতম্বাতীত সমিতি 
একটি কিশোর বিভাগ পরিচালনা করেন । 


মনাজাতি পাঠাগার ৪ ১১৬এ, মেছুয্াবাজার ্টাট:॥ কলিকাতা! 

গত ৯ই আগস্ট মহাজাতি পাঠাগারের ৪র্থ বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় । 
বাখিক কার্যবিবরণী ও আগব্যরের হিসাব দান প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ দত্ত 
জানান যে পাঠাগার বর্তমান বছর হতে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কতৃক 
শিক্ষা ও পরীক্ষা। কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে ॥ এতদহপলক্ষে ৮ই আগস্ট এক 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ৯ই আগছ্ট প্রতাষে শ্রহীদ বেদীতে মাল্যা্পণ ও স-ধ্যায় 
শ্রীগোপীনাথ সেনের সভাপতিত্বে জাতি গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে এক 
আলোচনা বৈঠক অনুচিত হয় ॥ 


যতীন দাস স্থৃতি পাঠাগার ॥ ১৮৪এ, ম্টাঙাপ্রসাদ:নৃতধাজর্শ রোড ॥ 
কলিকাতা 
কালীঘাট তক্ণ সংঘের ( যতীন দাস গ্মৃতি পাঠাগার ) সভ্য সত্যাব্ল্প 
অতাস্ত গছ্ভীর পরিবেশের মধ্যে ১৩ই সেপ্টেম্বর শহীদ যতীন দাস দিবস পালন 
করেন ॥ সকালে শহীদ যতীন দাস পার্কে শহীদের মর্মর মৃতিতে সংঘ সভাপতি 
অধ্যাপক নিমণল ভট্াচার্য। মালানান করেন ॥ কেওড়াতলা শ্মশানে স্মৃতি 
মল্পিরে কপিকাতার মেয়র উভ্তীর ত্রিগুণা সেলের সভাপতিম্বে এক স্মৃতি সভা 
সংঘের সভ্য সভ্যারা, যোগদান করেন । " 
সন্ধ্যায় শহীদের স্মৃতি বিজড়িত সংঘ পাঠাগারে একট স্মারক সভার সংঘ 
সভাপতি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন । শহীদের গতি শ্রম্মা নিবেদন 
করিয়। তিনি বলেন, তক্ুণ সণ্ব অতান্ত নিষ্ঠার সহিত শহীদের আদর্শকে জাগিয়ে 
রেখেছেন ॥ এ্রীহরিদাস মিত্র সভায় বক্তৃতা করেন । সভার প্রারচ্ভে শ্রীরবি রার 


১৭০ গ্রন্থাগার [৬ষ্ঠ সংখ্যা 


১৩ই সেপ্টেম্বরের তাৎপর্য বিশ্লযণ করিয়া ১৯২৯ সালের ঘটনাবলী বর্ণন। করেন । 
নির্বাচিত সভাপতি শ্রীবারীশ্রকুমার ঘোষ অসুস্থতা হেতু সভায় উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই । তাঁর লিখিত ভাবণে তিনি যতীন দাসের স্মৃতি যজ্ঞে তরুণদের 
সত্ঃকার জীবন দানের সংকল্প গ্রহণ করিতে বলেন । 


স্ববারবন র্লিডিং ক্লাব ॥ ৩৩, ভালপুকুর রোড ॥ কল্িকাত। । 

ক্লাবের গত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর বাধিক কায" বিবরণীতে প্রকাশ যে বিগত 
বছরে প্রাপ্ত ২২ হাজারের মত বই ইস: করা হয় । তন্মধ্যে ১৭ হাজার ছিল 
উপন্যাস ও ডিটেকভ্টিভ বই । ক্লাবের কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় উপন্যাস ব্যতীত 
অন্যান্য পনস্উকের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদন্যাক্সীই গত বছর 
গ্রশ্থনির্বাচন কর। হয় । আধ্নিক বিজ্ঞান সত্রত প্রণালীতে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ 
বগীকরণ ও লেনদেন ব্যবস্থা প্রবাতিত হয়েছে । 


নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ নবন্থীপ ॥ লদীয়1। 


পঞ্চাশ বছর পূতি উপলক্ষে গত ১৮ই আগচ্ট হতে চারদিন ব্যাপী এক 
উৎসবানহষ্ঠান হয় । প্রথম দিন পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রভাতকুনার মুখোপাধ্যায় । 
গ্রচথাগারের ইতিহাস প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত এ জেলার গ্রন্থাগার 
আন্দোলন কার্যে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন । 
অন্যান! দিনের অনুষ্ঠানে সংগীত প্রবন্ধ-পাঠ ও নানাবিষয়ে বক্তৃতা ও জয়তী 
উপলক্ষে স্থানীয় খ্যাতনাম! লেখকদের গ্রত্থাদিসহ একটি গ্রন্থ ও প্রাচীরপত্র 
প্রদর্শনী আয়োজিত হয় ॥ চতুর্থ দিনে নবদ্বীপ থানার গ্রশ্থাগ্যর কর্মীরা এক 
সম্মেলনে মিলিত হয়ে নানা সমস্য! ও নিজেদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতানূলক 
সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করেন । 


. বিবেকানন্দ পাঠাগার 1 ধরদ। ॥ নদীল্মা। 


গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষে এক উৎসবালৃষ্ঠান হয় । 
সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সদানন্দ মজুমদার । উক্ত দিনে পাঠাগারে একটি নৈশ 
বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
স্্রীধীরেশ্রনাথ সাহা) বিস্তালক়টতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক ১৫ জন অধায়ন করে । 


আশ্বিন £ ১৩৬৪] অন্থাগার ১৭১ 
* বিস্তাস্মন্দর সাহিত্য মন্দির ৷ গড়জয়পুর ॥ পুরুলিয়া ৷ 


শত ১৩ই সেণ্টে্বর বাযিক সাধারণ সভায় নিশ্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে নতুন 
কার্যনিরবাহক সমিতি গঠিত হয় । সম্পাদক উমাপদ হালদার ; সহকারী 
সম্পাদক £ মনোরজন দাসগু*্ত; পর্যবেক্ষক £ বীরেন্্রনারায়ণ সিং দেও; 
গ্রচ্থাগারিক £ বদনচশ্্র ভাণ্ডারী ; সহঃ গ্রল্থাগারিক কৃষ্ণচন্ড কর্মকার ৷ বিগত 
চট্ঠ। অক্টোবর শ্রীরঘুনন্দন সিং দেও-এর সভাপতিত্বে এক বিজয়া সম্বেলন 
অনযষ্ঠিত হয় ॥ 


জাড়গ্রাম আখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম | ব্ধমান। 

পাঠাগারের উদ্যোগে শারদো২সব উপলক্ষে গত ২৩শে সেণ্টেম্বর হতে ৯ই 
অক্টোবর পর্ন পঞ্চম বাষিক কৃষি, শিল্প, স্থাস্থা ও শিক্ষা প্রদর্শনী অনষ্টত হয় 
স্থানীয় মহিলা ও বালক-বালিকাগণের হশ্তশিইপ ও অক্ষিত চিত্র ছাড়াও কৃষিজাত 
দবা, পত্র-পত্রিকা, প্রান্ঠীন গ্রদ্থ ও সাময়িক পত্রাদি, আলোকচিত্র ও প্রাচীর পাত্রে 
প্রদর্শনীটি সংশোভিত হক্স। প্রদর্শনী উদ্বোধন" করেন গ্রীশান্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী । 
বিভিম্ন দিনে লোকনৃত্য, সংগীত ও অভিনয়াদির আকর্ষণে উৎসবে বহু জন- 
সমাগম হর-__আনম্প-মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র অঞ্চল । উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শনের 
অন্য কয়েকজন শিল্পীকে প্দ্রঙ্কার নেওয়া হয় । 


বান্দেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুঘী ॥ বীকুড়া। 

বাস:দেব আশ্রম প্রাঙ্গণে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর গ্রন্থাগারের উদ্ভোগে অনহৃষিত 
রচনা প্রতিযোগিতার পারিতোবিক বিতরণ করা৷ হয়। সভাপতি ও প্রধান 
অতিথির আসন অলক্কৃত করেন সবশ্র) প্রফলচশ্র রায় ও বিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীমতী 
ভারতীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার আচাষ ও শ্রীদিল্গীপকুমার সামন্ত 
বচন৷ প্রতিযোগিতার যথাক্রমে ১ম, ২য ও ওর স্থান অধিকার করেন । উপস্থিত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ ছাড়াও সভায় সংগীতান্ডষ্ঠানেরও ব্যবস্থা) হয় ॥ 


জুবিলী লাইব্রেরী ॥ সিউড়ি ও বীরতুম । 

গত ২৫শে আগস্ট জুবিলী গ্র-্থাগার ও রামরঞ্জন পোর ভবনের ৫৭তম 
পুতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত হর ॥ বক্তৃতা নৃত্য ও সংগীতে উৎসবটি 
সাফল্যমণ্ডিত হয় । সাহিত্যিক শ্বরৎচত্রের ৮১তম জন্মবাধিকী উৎসব গত ৩১শে 


১৭২ গ্রন্থাগার [৬ষ্ঠ সংখ্য! 


ভাদ্র গ্রচ্থাগারে অনুচিত হয় । পোরোহিতয করেন ভেলার বিচারপতি মাননীয় = 
শ্রীফট্টকচঙ্ রায় চৌধুরী ॥ এদিনের অনুষ্ঠানেও প্রধান আকর্ষণ ছিল সমাগত 
সাহিতাক ও বিশিষ্ট বাক্তিগণের ভাষণ ও সংগীত পরিবেশন ৷ 


হুর্ণিষাবাদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ বহরমপুর ॥ শুশিদাবাদ | 


৮ই অক্টোবর মহশিদাবাদ জেলা গ্র-্থাগার সমিতির লাইব্রেরী কাউন্সিলের 
বাখিক সাধারণ সভা প্রশ্বাগারের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হইয়। গিয়াছে । অতিরিত্ত 
জেলা সমাহর্ত) শ্রী এ, কে, দন্ত অন্ষ্ঠালে সভাপতিত্ব করেন ৷ জ্রেলা সমাজ 
শিক্ষা প্রাধিকারিক ও জেলা গ্রন্থাগারের সেক্রেটারী গ্রীসোরীন্্রমোহন দাশগুপ্ত 
সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন এবং গত বৎসরের আয়বায়ের হিসাব নিকাশ 
এবং বর্তমান বৎসরের বাজেট উপস্থাপিত করেন। বর্তমান বৎসরের জন) 
ভীসোমেশ্রচত্্র নন্দী সহ-সভাপতি পুনঃ নির্বাচিত হন ৷ গ্রন্থাগারের পদ্স্রক 
সংখ্যা বৃদ্ধি ও কয়েকটি বিষয় লইয়। আলোচিত হয় এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। সভাপতির ভাষণের পর সভা.ভঙ্গ হয় । 


শুড়াপ অ্বরেন্ড্র-স্বৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ॥ ভুগলী। 


গত ২২শে সেণ্টেখর, অপরাহে4 রমণীকানু হিদভায়তন প্রাঙ্গণে গুড়াপ 
সরেন্্-স্মৃতি পাঠাগারের শ্বিতীয় বাধিক প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুচিত হয়। 
উৎসবান্ম্ঠানে প্রায় দেড় হাজার লোকের উপস্থিতি বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সম্টি করে! কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ 
ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে পোৌরোহিত্য করেন। স্ফানীয় রমনীকান্ড বিদ্যায় তলের 
প্রধান-শিক্ষক শ্রীভবানীশদ্ষর ভট্টাচার্য স?ানিত অতি্িবগ'কে অভার্থনা জ্ঞাপন 
করেন । পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে 
উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সাধারণ ও কিশোর বিভাগের মোট সদস) 
সংখ্যা ২০৩ জন, মোট পহভ্তক সংখ্যা ১৫০৮ এবং ঝাদ্িক আল্ল মোট টা, ১২২৯/০ 
আনা ৷ ভারতীয় গননাউ্য সংঘের পরিচালনায় প্রার সাড়ে ভিলঘণ্টী ব্যাপী 
সাংস্কাতিক অনুষ্ঠান উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল । শ্রীপূর্ণ দাস বাউলের 
কণ্ঠ-সংগীত, শ্রীসবিতাত্রত দণ্ডের আবৃতি ও গান, শ্রীজ্ঞান মজুমদারের “তবলায় 


আশ্বিন £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ১৭৩ 


শব্দান্‌করণ', জ্লীশল্ভু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় "দন্দুভির আহ্লান’, ‘রামলীলা', 
‘রাণার’, 'পোঁষপার্ধন” প্রভৃতি লৃতা-বিচিত্রা এবং কুমারী স্নিক্ধ৷ মজুমদারের 
তেলের শিশি' ও “ইস্কাপনের দেশে" নত্যানৃষ্ঠান বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্পের 
উচ্ছৰসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়৷ 


অন্যান্য রাজ্যের খবর £ 


অহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন 


বোদ্বাই রাজ্যের মারাঠা অধন্যসিত অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংহত 
ও সংগঠিত করে তোলার জনো গত ১৯৪৯ সালে মারাঠ! গ্রশ্বালগ সঞ্ঘ, পন 
গ্রম্থালয় সত্ব ও কোলাব। জেলা বাচনালগ্ন সত্ব নিজেদের স্বত্ত অন্ডিন্ধ বিলোপ 
করে মহারাণ্ট্র প্রচ্থালয় সত্ব নাম দিয়ে এক শক্তিশালী ও নতুন গুতিষ্ঠান সৃষ্ট 
করেন। বর্তমান বছরে শোলাপরে মহারাম্দ্র গ্রশ্থাগার সম্বেলন অনমষ্ঠিত হয় । 
সত্ব পরিচালিত শ্রশ্থাগার্িক শিক্ষণে প্রতি বছর প্রাক তিন শতাধিক ব্যক্তি শিক্ষণ 
গ্রহণ করেন । গ্রামীন গ্রশ্থাগারিকদের শিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে সত্ব স্বল্পকালীন 
শিক্ষণ শিবির পরিচালনা, করেন | কোল্যবা, সাতার) ও নাসিকে সঙ্ঘের তিনটি 
শাখা। কাৰ্য্যালয় আছে ৷ গ্রানীন গ্রন্থাগারের নানান্দপ উন্নতির প্রচেষ্টা ও 
গ্রদ্থাগার আইন প্রবর্তনের চেস্টা চলছে । সম্বের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে সম্ঘ 
প্রণীত গ্রত্থাগার আইন বোদ্বাই সরকার কর্তৃক নিকট ভবিষ্যতেই গৃহীত হবার 
সম্ভাবনা রয়েছে । সত্বের সদস) সংখ্যা সাড়ে তিন শত ৷ "সাহিত্য সহকর' 
নামে সক্বের একটি মাদিক মুখপত্র প্রকাশিত হয় । 


বোদ্ধাই কেন্দ্রীয় গ্রন্ছাগারে অব্যবস্ছা 


বহর তিনেক পূর্বে ভারতের লোকসভায় গৃহীত Delivery of Books 
( Public Library) Act 1954 অনৃুযাঘী ভারতবর্ষের সকল প্রকাশক 
কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের একটি করে কপি কলকাতা, মাদ্রাজ, 
বোথাই ও দিল্লীতে চার্ট জাতীম গ্রতথাগারে পাঠানো বাধ্যতামুলক করা হয় । 
ভার একখানা কলকাতার জাতীন গ্র-থাগার পেয়ে থাকেন, যার উপর নির্ভর করেই 
Indian National Bibliography প্রকাশলের তোড়জোড় চলছে । কিন্তু অন্য 


১৭৪ i স্রন্থাগার [৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তিন সহরে সংগৃহীত বইগুলির কি গতি হয় তা আমাদের ভাল জানা নেই । = 
কারণ প্রেরিত সমন্দয় বইপত্তর মোড়ক খুলে শুধু মাত্র একটি কাঁচা ফর্দ তৈরা 
করে সেগুলির যথাযথ সংরক্ষণ করতে ন্যনতম যে কমীদল ও সাংগঠনিক 
তৎপরতার প্রয়োজন ত। অন্যত্র এখনও অবিদযমান ৷ 

বোস্বাইতে এ কাজের পক্ষে উপযোগী কোনও সরকারী গ্র্থাগর নেই ॥ 
কতৃপিশ্ণ সেখানকার এসিয়াটক সোসাইটির সঙ্গে তাঁদের বাষিক অর্থ বরাদ্দের 
বিনিময়ে এক বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন যে এসিয়ার্টক সোসাইটিই আপাততঃ 
বইগ্দুলি রাখবেন ও তাঁদের পাঠকক্ষটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখবেন । কিন্তু 
সোসাইটির স্বান, কম! ও অর্থ সঙ্গতি সীমাবদ্ধ ॥ তাই সারা ভারতবর্যের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে প্রেরিত পর্বতপ্রমান হাঞ্জার হাজার পহশুক পত্রিক! আুপাকার করে 
যে অবদথায় এসেছে সে অবস্থায় ফেলে রাখ হয়েছে । ১৪টি ভাবাল্প প্রকাশিত 
বই আলাদা করে রাখাও অসম্ভব কারণ স্থানীয় ভাষ। ছাড়া কর্মীদের ভিন্ন ভাষা 
জ্ঞান নেই । বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বইগূলি রাখতে হলে যে বিরাট স্থানের 
প্রশ্োজ্জন, ভি*ন ভাষাভাষী কর্মী ও আন্সঙ্গিক আসবাবপত্র, সাজ সরঞ্জাম ও 
বৃহৎ অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন তা এসিঘ়াটিক সোসাইটির সাধ্যাতীত । বোগাই 
সরকারও তাতে অগ্রণী হবেন কিন সশ্পেহ । যথাযথ ব্যবচ্ৰা যতদিন ন! 
অবলছ্ধিত হচ্ছে ততদিন বোস্থাই প্রভৃতি সহরে বছমূলোর পুস্তক ও পত্রিকাদি 
প্রেরণ কার স্থগিত থাকাই বাঞ্ছনীয় ॥ 


অন্যান্য দেশের খবর £ 


পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! 

আয়তনের দিক থেকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সমান 
হলেও জনসংখ্যা তার মাত্র ৭ লক্ষ । কক্ষ ও উফ বিশাল ভুখস্ড-চাষবাস ও 
পশনপ্যল্ই লোকের লোকের প্রধান জীবিকা । ইতন্ডতঃ বিক্ষিপ্ত জনপদগুলির 
লোকসংখ্যা দুগ্চার শ'র বেশী নয় । অথচ গ্রশ্থাগার তথা সেখানকার শিক্ষণ? 
ব্যবচ্থ। যথেষ্ট উন্নত ॥ 

পশ্চিম অন্টেলিয়ার লাইব্রেরী বোর্ডের প্রধান কাজ রাজ) কেন্দ্রীয় গ্রদথাগার 
পরিচালন ও রাজ্যবগপ্ী ক্রমবর্ধমান নিঃশুতক গ্রশ্বাগারগলিকে নিয়মিত গ্রন্থ 


* 
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যোগান দেওয়া ৷ বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৩ সালে । বোর্ডেরই উদ্যোগে 
রাজ্রাব্যাপী গ্রশ্থাগার বাবদ্থা পরিকল্পনা রচিত হয়। সারা রাজ্যে আদর্শ ও 
উতনত ধরণের গ্রত্থাগার বাবসথা প্রবর্তনই ছেল প্রধান লক্ষ্য । রাজধানী পার্ধে 
অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার. আদর্শন্বানীয় ! কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে 
গ্রচ্থযানের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রশ্থ সরবরাহ করা হয় । 

কেন্দ্রীয় গ্রত্থাগারের অধীনে বিভি"ন অঞ্চলে একটি করে গ্রন্থাগার সংস্থা 
আছে. সেখানে জনসংখাা অনুযামী সর্বসমেত জন পিছু একটি করে বই রাখা 
হয়, বাফি বই কেন্দ্র থেকে আসে ॥ এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার গ্র“থাগারগলির 
মধ্যে গ্রথ-খণের ব্যবস্থাও আছে । প্রতি গ্রম্থাগারের এক তৃতীয়াংশ গ্রন্থ 
শিশুদের জন্যে ও বড়দের মোট বইয়ের শতকরা ৪০ ভাগ কেবলমাত্র গলপ ও 
উপন্যাস জাতীয় £ কেন্দ্র হতে ব্যক্তি বিশেষকে সরাসরি বই দেবার নিয্নম 
না থাকলেও প্রয়োজনে সুদূর অঞ্চলে বই বিলির সরাসরি ব্যবস্থা 
আছে ৷ সৃব্র»সম্থান সহায়তার যে ব্যবস্থা প্রবতিত তা সত্যই অপর্ব। 
হাতের কান্ধে বই না থাকলেও যে কোন আঞ্চলিক গ্রশ্থাগার টেলিফোন অঘব। 
আলোক চিত্রর সাহাযে কেন্দ্র থেকে জ্ঞাতবা তত্ব ও তথ্য আহরণ কনে দেয় 
পল্লীবামীদের প্রয়োজনে । রাজাবাপী সুপরিকছিপত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা 


প্রবর্তনের ফলে পশ্চিম অস্ট্রেলিযার গ্রশ্বাগার বাবস্থা সার্থক ও সফল 
হয়েছে। 


ফিলিপাইনে গ্রন্থাগার সম্মেলন 

এবছরে এপ্রিল মাসে ম্যানিলায় অন্বৃষ্টিত ফিলিপাইন জাতীয় গ্রন্থাগার 
স্‌লনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রন্থাগার গৃহ, আথিক সঙ্গতি ও 
কুশলী কর্মী সৃষ্টির পর্যালোচনা । 

অধ্যাপক গ্যাব্রিয়ল বার্ণাডে ও শ্রীমতী ইসাবেল সনিও ফিলিপাইন 
গ্রত্থাগার পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতির পদে নির্বাচিত হন । সপ্বেলনে 
সমবেত প্রতিনিধিরা ফিলিপাইনের গ্রস্থাঙ্মার ব্যবস্থার অসস্তোষজ্নক ধারার 
সমালোচনা করেন । কুশলী কর্মীর অভাব, শিশু গ্রশ্থান্গার পরিচালনে অসুবিধা. 
অর্থের অসচ্ছলতা, উপযোগী সাজ-সরলাম ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের 
অভাব, সরকারী সাহায্যের অসক্কলনতা ও পরিকম্পনাহীন কার্যক্রম সম্পর্কে 
আলোচনা! ও প্রস্তাব গৃহীত হুয় ৷ 


বিবিধ বাতি? 


ঞ্টতিনকড়ি দত্তের সম্মণ =! 
বাংলা দেশের গ্রদ্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রীতিনকড়ি দত্তের 
যষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৮শে সেণ্টে্বর তাঁর বালির বাস-ভবলে অনুষ্টিত 
এক প্রীতি সহেলনে বহু গ্র্বাগার কর্মী ও সমাজসেবী সমবেত হন । 
পৌরোহিতা করেন ড্র নীহাররঞ্জন রায় । শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুর নানাবিধ 
গুণাবলীর উল্লেখ করে তাঁর দীর্ঘজীঝন 
কামনা করে বক্তৃতা দেন সবশ্রী প্রবোধ 
চট্টোপাধ্যায়, ললিত মুখোপাধ্যার, যাদব 
মুরলীধর মুলে, পরিমল আচার্), প্রমোদ 
বন্দোপাধ্যায়, বিনয়ের দেবরায়, 
অনাঘনাথ চটট্টাপাধ্যায়,  বিজগ্লানাথ 
১ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি / শ্রী বি, এস, 
কেশবন তাঁর নীরব কর্মসাধনার 








গস সহিত অন্ত্রের হরি সর্বোভম রাওয়ের 
j | ৯৮ সাধন্যর তুলনা করেন। শ্রীপ্রমীলচন্্র 
সি bd বসন তিনকড়ি বাবর নিরবচ্ছিদ্ন বা 
তিনকড়ি দত্ত ও গ্রশ্থাগার আন্দোলনের প্রারম্ভিক 


অবস্থায় তাঁর নিরলস ও একান্ডিক 
কর্মনিষ্ঠা ও উদ্যমের উল্লেখ করেন ॥ সভাপতির ভাবণের পার শ্রীদত্ত 
পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুপস্থিতির জন্যে প্রেরিত 
করেকট পত্র ও কবিতা সভায় পাঠ করা হয়। সংগীত ও নৈশভোজ 
অন্ষ্ঠানের আনন্দ বধিত করে। সমাগত গ্রচ্থাগার-সেবীদের পক্ষ হতে 
তাঁকে শ্রীবিনয়ন পোষ লিশ্বিত ‘পশ্চিম বঙ্গের সংস্কতি' বইছ উপহার 
দেওয়। হয় । 
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প্রচ্ছাগার 


১৭৭ 


- “পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরিসমাপ্তি পরীক্ষার ফলাফল 

সোর্টিফিকেট কোর্স“) 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সপ্তাহান্ডিক ও গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ 
পরিসমাস্তি পরীক্ষায় যে সব পরীক্ষার্থী উত্তীর্ব হয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত 


হল। 


৫১৯) 
১ 
(8) 
৫) 
(৬) 
(a) 
৯) 
(১০) 
(১৪) 
(১৬) 
(১৭১ 
(২০) 
৫২১) 
(২৪) 
€২৫) 


এবছর ১১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন ॥ 
বিশেব-মানসহ ঝরা উত্তীর্ণ হয়েছেন 
(২৩) বিজয়পদ মুখোপাধ্যার 
(৩৩) প্রবীর রায় চৌধুরী 
(২৬) স্ভাবচস্ত্র মুখোপাধ্যায় (লেঠবাগান রোড, কল্পিকাতা) 
সাধারপন্ডাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন 
( রোল নম্বর অনুযায়ী বিনান্ত ) 
ইরা বশ্যোপাধ্যার (২৭) কমলেশ নন্দী 
ক্রফধন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮) অববৃদ্ধ রায় 
রেখা বর্মণ (২৯) অমলাচন্ত রায় 
অন্ত বস; (৩১) কৃষ্ণ। রায় (এক নম্বর ) 
সুশীলকুমার বসব ( সদানন্দ রোড ) 
রমা ভাদুড়ী (৩৪) সমীরকুমার রায় চৌধুরী 
গীত৷ ভট্টাচাৰ্য“ €৩৫) সুকমল রায় চেধুরী 
প্রণবকুমার চক্রবর্তী (৩৬) প্রকাশচন্দ্র সেন 
অকুণা দত্ত ্ (৩৭) রণমিত্র সেন 
সন্তোষকুমার দেব (৩৮) সম্তোষকুমার সেন 
অলক! ধর (৩৯) মিনতি সেনগৃণ্ত 
সৃশীলকুমার খাঁ (৪২) এঞ্ুবতারা মুখোপাধ্যায় 
ব্যোমকেশ মাইতি (৪৩) জগতবজ্ছ ঘোষাল 
নসিংহলাল মুখোপাধ্যায় (৪8) স্যখরঞ্জন ভট্টাচার্য 
সনুভাষচশ্র মৃখোপাধায় (৪৭) লালকৃষ্ণ সিংহ 
( কেদারদাস লেন ) (৪৮) রণপতি শীল 


১৭৮ 


(0°) 
(6২) 
(৫৩) 
(00) 
(a৬) 
(0৭) 
(0৯) 

(৬০) 

(৬২) 
(৬৪) 

(৬৫) 

(৬৮) 
(৬৯) 
৫০) 

৭৩) 
(৭8) 

(৭6) 

(৭৭) 
(৭৯) 


শকেরনাথ ভাদডড়ী 
সলিলকুমার পাল 
সমীরেশ্রনারারণ সিংহ 
নরেশচস্রে শেঠ 
সন্ধ্যা বসু 
অনিল্দাকুমার সেন 
ইলা বসু 
ননীগোপাল রায় চৌধুরী 
সস্তোষকুমার ঘোষ 
হাসি ভট্টাচার্য 
প্রতিভা সরকার 
গোঁরী সেনগুপ্ত 


(৮৩)] অজ বল্য্যোপাধ্যায় 


(v৪) 
(৮৫) 
(৮৬) 
(৮৭) 
(৮৮) 
(৮৯) 


শচীজ্নাথ দে 
বৈস্বনাথ ভট্টাচাৰ্য 
দেবীগোপাল দন্ড 
কল্যাণবন্ধ ভয্রাচার্য 
প্রীতি দত্ত 
মোহনলাল পোদ্দার 


গ্রন্থাগার [ষ্ঠ সংখ্যা 


(৯০) র্াধাবিলোদ সুরাল bd 
(৯৩) ক্ষৌনিধচত্র বিশ্বাস 

(৯৪) নিভ। দাশ 

(৯৬) হরিমাধ্ন্রী বিশ্বাস 

(৯৮) সুভাষচহ্ব মুখোপাধ্যায় 
(৯৯) অমরেশ্বকুমার সেন 

(১০০) শ্যোপীকাপ্রসাদ ঘোষ 
(১০১) নৈবেছ ঘোষাল 

€১০২) শেফালী ঘটক 

(১০৪) জয়ন্তী চক্রবর্তী 

(১৭) মীরা সরকার 

(১০৮) কৃষ্ণদেও নারায়ণ 

(১০৯) সত্যেপ্রনাথ মৌলিক 
(১১২) বিশ্বনাথ বসাক 

(১১৫) নীলিমা মুখোপাধ্যায় 
(১১৭) স্রেশ্রপ্রসাদ 

(১১৯) জঅগরদদীশপ্রসাদ মণ্ডল 
(এন-১২০) সুভাযচনস্ত বিশ্বাস 

{ এন-১২৩) সমনীলকনমার চট্টোপাধ্যায় 
(এন-১২৭) চিত্রা বস; 

€(এন-১২৮) সতীশচন্ত্র অধিকারী 
(এন-১৩৪) প্রভাসরঞ্জন রায় 
(এন-১৩৫) বিমলেন্পু গৃহ 
(এন-১৩৮) রক্জিতকুমার ঘোষ 
(এন-১৩১) নির্মলেম্পদ মুখোপাধ্যায় 
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গ্রস্থাগার ১৭৯ 
কলিকাতা বিশ্ব বিভালয্সের 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরিসমাঞ্চি পরীক্ষার ফলাফল 
(ডিপ্দোম৷ কোস' ) 


আগষ্ট মাসে অনুষ্টিত কলিকাত। বিশ্ববিস্ঞালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম গুণানৃসারে বিনান্ত হল £ 


প্রথম বিভাগ 
(১) সহজানন্প রায়, (২) অনিম৷ দাশ. (৩) কুমকুম মুখোপাধ্যায়, 
(৪) বিধৃভূষণ ভৌমিক, (৫) গীতা গৃপ্ত, (৬) নগেশ্ৰনাথ মহাস্তি ৷ 


দ্বিতীয় বিজ্ঞাগ 
(১) শাস্তিপদ ভট্টাচার্য, (২) সমীরণ চর. (০) নিতাই সংল্পর যসৃ, 
(8) নারায়ণ বালকৃষ্ণ মারাঠে, (৫) সুবল ত্র চৌধুরী, (৬) হিমাংশু কুমার 


মজুমদার, (৭) যুথিক। বসু, (৮) প্রচাত রঞ্জন আচার্ষ গোস্বামী, (৯) জেন 
এবকাশ, (১০) সনংকুমার চট্রোপাধ্যায় ॥ 


তৃতীয় বিভাগ 
(১) সৈয়দ মকিদূল হাসান, (২) অমরপতি রায়চোধ্‌রী, (৩) আরতি 
মুখোপাধ্যায়, (8) কালিপদ চট্টোপাধ্যায়, (৫) রুমেশচস্র চক্রবর্তী ॥ 





ইত্তিয়ান এযাসোসিয়েসন অব স্পেশাল লাইত্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন 
সেণ্টারের দ্বিভীয় বাৰিক সম্মেলন ও সাধারণ সন্ভা 


আগামী নই, ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর পরিধদের দ্বিতীয় বাধিক সাধারণ সভা ও 
সক্ষেলন অনুষ্টিত হবে ॥ সহ্রেলনের স্বান শীঘ্রই ঘোষিত হবে ॥ উক্ত দুই দিনে 
শিল্প পরিকল্পনায় সুত্র সন্ভান সহায়ত! ব্যবস্থা এবং বিশেষ গ্রচ্থাগারের 
উপযোগী কুশলী কমীদের শিক্ষণ সম্পর্কে দু বিশেষ অধিবেশন হবে । 


আগামী গ্রন্থাগার দিবস 

পূব বৎসরের ন্যার এ বংসরও ২০শে ডিসেম্বর তারিখর্টি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
গ্রদ্থাগার দিবসক্ষপ্পে যঘাযোগা মযীদ। সহকারে উদযাপিত হইবে । 

এতদহপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রশ্বাগার পরিষদের উভ্ভোগে এবং কলিকাতা ও 
তৎপার্্ববন্তী অণ্চলের গ্রশ্থাগার এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের 
সহযোগিতায় একট স-তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে । 
এই প্রদর্শনীতে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিবার পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে ৪ 

৫ কলিকাতা্থ বিভিন্ন গ্রম্থাগান্সের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির সংক্ষিণ্ত 
ইতিহাস এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রাচীর চিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি, 
এবং গ্রশ্ঘাশার সমুহের মূল্যবান দুচ্প্রাপ্য পৃথি পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি । 

৩ বঙ্গীয় গ্রশ্থাগার পরিষদের প্তিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস এবং 
বহুমুখী কর্মঘারার পরিচরজ্ঞাপক প্রাচীর পত্র ইত্যাদি । 

গু প্রথম এবং দ্বিতীয় পণ্ডবাধিক পরিকজ্পনায় গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষ! । 

৩ ভারতের অন্যান্য রাজা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গ্র্থাগার 
উন্লয়ণের পরিচর ৷ 

৩ ১৯৫৭[সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বালে) পুস্তক, এবং প্রতি 
গ্রতথাগারে রাখিবার উপযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বাংল। পনস্তক । 

গু আধুনিক গ্রপ্থ মুদ্রণ ও গ্রত্থ প্রচ্তুত পদ্ধতির পরিচয় ॥ 

৪ গ্রত্থন শিল্পের পরিচয় । 

গু গ্রথাগারের সাজসজ্জা ও সরঞ্জান ॥ 

সদস্যদের সক্রিন্ন সহযোগিতা ব্যতীত এই প্রদর্শনীর আয়োজন সম্ভব 
নহে । অতএব আমাদেক্স সনির্বন্ধ অনুরোধ সকলে এই প্রদর্শনীতে প্রেরণের 
অন্য তাঁদের গ্রম্থাগারের প্রতিষ্ঠা, ক্রমোণ্নতি এবং অন্যান্য জ্ঞাতবা তথ্যের পরিচয় 
জ্ঞাপক প্রাচীর চিত্র ইত্যারি প্রস্তুত করিয়া ১০ই ডিসেম্বরের পূর্বে আমাদের নিকট 
প্রেরণ করিবেন এবং তাহাদের গ্রশ্থাগারের মূলাব্যন দুষ্ঞাপা পাখি, পত্র, 
পত্রিকা ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন ॥ প্রদর্শনের জন্য কি কি বস্ধ 
প্রেরণ করা৷ সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হইবে তাহা অনতিবিলম্বে জ্রানাইলে 
আমাদের পক্ষে প্রদর্শনীর পরিকল্পনার চূড়ান্ত ক্ূপদান সহজ হইবে । 


এন্ত সয়ালোচন! 


কর্মবীর রাসবিছারী ॥ বিজ্জনবিহারী বস্ম ৷ উ্ীমতী ইজ। বন্দু কতৃক 
গোমো, মানতুম হইতে প্রকাশিত ॥ ১৩৬৩ ঘর ৮+ ৩৪৪ পৃঃ ৷ 
সচিত্র ॥ শল্য ৫১ ॥ 


ভারতের মুক্তি যুদ্ধের যে-সব যোম্ধা জাতির ইতিহাসে শোণিত স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন তাঁদের প্‌থক কোনও পরিচয় কিংবা জীবন চরিতের প্রয়োজন 
জাতির ইতিহাসে আছে কিনা ত! এতিহা(সিকরা বিচার করুন । সাধারণ মানুষের 
কৌতুহল ও অনুসস্ধিংসা কর্মময় জীবনের কথা জেনেই নিবৃত্ত হয় না--তার৷ 
খোঁজে পর্ণাঙ্গ জীবন] ভারতের স্বাধীনতা আন্পোলনে অস্থিবগের অবদান 
অপরিমেয় ॥ সেই অদ্রিব্গের একজন অগ্রদূত ছিলেন রাসবিহারী বস ॥। সে- 
যুগের অনেক তথা আজও অজ্ঞাত । লেখককে ধন্যবাদ রাসবিহারীর জীবন চরিত 
লিখতে বসে অগ্তজকে তিনি সার্থকক্ষপেই উপস্থিত কোরেছেন । রাসবিহারী 
সম্বন্ধে নির্ভরযোগ। জীধন-কথা। এতদিন পর হলেও প্রকাশ যে হয়েছে এট। মন্ত বড় 
কথ৷। সাধারণ পাঠক আগ্রহ সহকারেই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
জাতির এক অধিনায়কের পর্ণাঙ্গ জীবন.কথা এ গ্রন্থ থেকে লাভ করবেন । গ্রম্বটি 
তথ্যপূৰ্ণ । বিপ্লবী অমরেশ্র চট্রোপাধ্যায় লিখিত পর্রিশিষ্ট যোজনার 
পন্তকটির মুল্য বাধিত হয়েছে ৷ উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণত। ছাড়াও লেখনী 
জড়তাগ্রস্ত । তাহলেও প্রামাণ্য ও 'ভকুনেণ্টারী’ হিসেবে আলোচ্য গ্রল্থষ্ট সমাদর 
লাভ করবে । আর্ট প্লেটে মুদ্বিত ছবিগুলি গ্রশ্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে । 


শৈলপুত্রী কুমারুন ৪ চিত্তরঞ্জন মাইভি ৷ কলিকাত!; অভিজিৎ প্রকাশনী 
১৯৫৬ ॥ সচিত্র ৪ জুল্য ৪২ 

হিমালয় হ্রমণ-সাহিত্যে বইটি একটি নতুন সংযোজন । নৈনিতাল, আলমোড়া, 
রানীক্ষেত প্রভৃতি স্থানের বর্ণনাগৃপি প্রাণবন্ত ও হৃদয়চ্পশী । খাতি না থাকলেও 
লেখকের বলিষ্ঠ ও সাবলীল লেখনী প্রতিভার পরিচারক । অধুনা প্রকাশিত 
অনেক ভ্রমণ ক্যহিনীর মতই এ বই কিছুটা রম্য-রচনা গোত্রীয় । বোধহয় 
একঘের়ে ভ্রমণ কথা। সরস করে তোলার এ এক প্রয্নাস । তাই বইটি সৃখপাঠা । 
ম্যাপ ও আর্টশ্লেটে মুদ্রিত আলোকচিত্রে বইটি সমস্থ । মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ 
মনোরম । (প,ভ,) 


সম্পাদকীয় 


পে-কমিশন 

১৯৪৬ সালে তৎকালীন ভারত সরকার যে 'পে-কমিশন* সৃষ্টি করেছিলেন 
তাঁদের কাছ থেকে গ্রচ্থাগারিক এবং গ্রচ্থাগারকমীগন সংবিচার পাননি । কমিশনের 
সুপারিশ কেবলমাত্র দিলীস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দণ"তর-সংচ্লিষ্ট 
গ্রম্থাগারের কমীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; এবং সে সৃপারিশও ছিল অতাস্ত 
সংক্ষিপ্ত এবং দুর্বল । বহু পৃঞ্ঠাব্যাপী বিশাল রিপোর্টের একমাত্র পৃচ্ঠায় 
কমিশন এই হতভাগ্য কর্মচারীগণের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি লিপিবদ্ধ করেছেন 
বটে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোনও কার্যকরী সুপারিশ করা সম্পর্কে তাঁদের 
অক্ষমতার কথাও সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপন করেছেন তাঁরা বলেছেনঃ 

‘‘Much as we sympathise with this class of officers we are 
unable to think of a feasible method in which their position can 
be substantially improved unless the Government of India are 
prepared to reorganise their library system in Delhi.” 

গ্রদ্ধাগারকর্মীগণের অবস্থা সম্পর্কে কমিশন ব্যাপকভাবে কোনও তথ্য সংগ্রহ 
করার প্রয়োন্সনীয়ত। অনুভব করেননি-_একথ! সুস্পষ্ট । তাঁদের বক্তব্য রচিত 
হয়েছিল শুধুমাত্র দিলীস্থ করেকর্টি সরকারী গ্রন্থাগারের কর্মীগণের সীম্যবদ্ধ 
অভিযোগকে ভিত্তি করে; এবং তার স্বীকৃতি রয়েছে তাঁদের রিপো্টেরই প্রথম 
কয়েকটি ছত্রে £ 

"There are a number of libreries in Delhi attached to various 


departments of the Government of Indie The staff on 
these libraries complained that..." 





দিল্লী ছাড়া অনাব্রও যে কেন্ত্রীয়-সরকার পরিচালিত গ্রম্থাগার রয়েছে, এবং 
সে-সকল গ্রন্থাগারের কর্মীগনের অবস্থাও যে একই সঙ্গে পর্যালোচলা করা 
প্রয়োজন- একথা কমিশন বিবেচনা করেননি । 


আশ্বিন £ ১৩৬৪ ] প্রস্থাগার ১৮৩ 


যাই হোক, প্রথম ‘পে-কনিশন' স্থাপনার পর প্রায় দীর্ঘ ১১ বৎসর 
অতিক্রান্ত হয়েছে ॥ দেশের রাস্তনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
আমল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে । দেশের সামগ্রিক উদ্নয়নের বহুমুখী 
পরিকরপনার অপরিহার্য অঙগক্ষপে আজ দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার-বাবসথা 
স্থাপনের পরিকল্পনা থান পেয়েছে । আজকের এই পরিবতিত পটভূমিকায় 
কেন্দ্রীয় সরকার আবার নতুন করে যে 'পে-কমিশন* স্থাপন করেছেন-__সমগ্র 
গ্রপ্থাগারকর্মীগণ তাঁদের কাছ থেকে যথাযোগ্য বিবেচনা লাভ করবার দাবী অবশাই 
করতে পারেন । 

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীগণের অবপথ। সম্পর্কে সুপারিশ করাই 
এই নতুন 'পে-কনিশনের' মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু তাঁদের সুপারিশ কেবলমাত্র 
কেশ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণের বর্তমান অবস্থ। পর্যাপোচনার ভিত্তিতেই রচিত 
হবে না। তাঁরা একদিকে যেমন দেশের এতিহাসিক পটভূমিকা, অর্থ নৈতিক 
অবস্থা, সামগ্রিক উদ্নয়ন পরিকল্পনার ( Developmental Planning ) কপারণ 
প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুক্ত্ব আরোপ করবেন, অপরদিকে তেমনি লক্ষ্য 
রাখবেন যেন তাঁদের সুপারিশের ফলে _'---the disparities in the standard 
of remuneration andconditions of service .of the Central 
Government employees on the one hand and of the employees 
of the State Governments, Local Bodies and aided institutions on 
the ০৫১৫৮ বিরাট অসন্তোষের স.ষ্টর কারণ ন। হয়ে ওঠে ৷ 

অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীগণের কথা ছেড়ে দেওয়! যাক ৮__তারা নিজা নিজ 
দাবী কমিশনের নিকট অবশাই পেশ করেছে; আমাদের বক্তব্য হতভাগ্য গ্রশ্থাগার- 
কর্মীগণ সম্পর্কে । আজ সরকার দেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারব্যবস্থা ( Integrated 
Library Service) শ্থাপনাথে তাঁদের Development Planning’-র 
অন্যতম অদরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন ; এবং এই ‘Development Planning’-এর 
প্রতি কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবেন-_এই প্রতিশ্রুতি সরকারের তরফ 
থেকে ঘোষণা কর। হয়েছে ।-__এটা খুবই সুবিব্চনাপ্রসৃভ সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই ॥ 
আমরা তাই আশ) করি এই নব-সম্ট কমিশন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীনস্থ প্র-্থাগারকর্মীগনের মধ্যেই তাঁদের সুপারিশ সীমিত না রেখে দেশের 
সুসংবদ্ধ গ্রল্থাগার পরিকল্পনার সফল ব্পায়ণের জন্য সর্বস্তরের গ্রশ্থাগারকর্মীগনের 
অবস্থার সামগ্রিক বিবেচনার ভিত্তিতে তাঁদের সুপারিশ রচনঃ করবেন । কারণ - 
‘Integrated Library System'—একই সুত্রে গ্রথিত একটি মালার মতে; 
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বিবেচনার মধ্যে কোনও অসামজস্য বদি থাকে তবে এই সুবিন্যস্ত মালা, ছিন্ন হয়ে 
যাবে, সমগ্র Development PlanninE-র সার্থক ক্পায়ণ ব্যাহত হবে ।_ আর 
এই যুক্তিতেই বঙ্গীয় গ্রন্বাগার পরিষদ 'পে-কমিশলের" নিকট যে দাবী পেশ 
করেছেন তাতে রাজ্যস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর এবং স্তরের গ্রশ্বাগারকর্মীগণের অবর্পবার 
প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 


গত ২৮শে অক্োবর আনুষ্ঠানিক 
ভাবে তাঁকে এই উপাধি দেওয়া 
হর।॥ ডক্টর রঙগনাথনকে আভিনম্পন 
জালিয়ে আমর। তাঁর দীর্ঘজীবল 
কামনা করি এবং আশা। করি ভারতের গ্রশ্থাগার আন্দোলনে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন 
সেবা ও পথ-প্রদর্শন অক্ষুপ্ন থাকবে-__তাঁর সাহায্য ও উপদেশ সারা ভারতের 
গ্রশ্বাগার ব্যবস্থাকে উশ্নত করে তুলতে সহায়ত! করবে । 
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গ্রন্থবিদ্া 
আদিত্য ওহদেদার 


৪২1 


গ্রদথাগার*এর বিগত একট সংায়* শ্রশ্থবিদ্যার যে ভূমিকা উপস্থাপিত 
করেছি, তাতে গ্র্থবিদ্যার স্বরূপ ও প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি, তা জানিয়েছি । গ্রশ্থের 
উপাদান সম্পকিত জ্ঞান নিয়েই গ্রন্থবিদ্যা / গ্রম্থের উপাদানগনলির মধে। 
শীৰ্ষস্থানীয় হল কাগজ । কারণ. কাগ্র না হলে লিখব কিসে, ছাপাই বা হবে 
কিসে, এবং গ্রশ্থের উৎপত্তিই ব। হবে কি কারে। 
কাগজ হল জেখবার আধার । আধুনিক সভা জগতে একচ্ছত্র তার প্রতিষ্ঠা । 
কিন্তু এই প্রতিষ্টা অর্জন করতে তাকে বিবর্তনের অনেক সোপান অতিক্রম 
করতে হয়েছে । এই বিবর্তনের ইতিহাসটা জানা দরকার । 
সংস্কৃত ভাষায় লেখবার আধারকে বলা হয় পত্র । রঘুনন্দেনের জ্রোতি- 
স্তত্তে আছে-- 
যাম্মাসিকে তু সংপ্রাঞ্তে ভ্রাশ্তি সংজায়তে যতঃ ॥ 
ধাত্রাক্ষরাণি সংস্টানি পত্রাবূঢ়ান্যতঃ প্রা 1) 
অর্থাৎ ছয়মাস কাল কেটে গেলে ভ্রন উপস্থিত হয় দেখে বিধাত। অক্ষর সৃষ্টি 
করে তাকে পত্রা়্ করলেন । এই শেলাঞ্ফ থেকে এইটাই জানা গেল যে 


ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি পেকে কথাকে রক্ষ। করবার জন্যই কাগজ ও অক্ষর সৃষ্টি 
হয়েছে । 


7. হগরহাঙণ। ১০৯৩ । Hl ছি 7 
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কাগজের আছি কপ . 
সভ্যতার ইতিহাস একটু নাড়াচাড়। করলেই জানা যায় যে আজ যাকে আমরা 
কাগজ বলি তা খুব বেশীদিনের জ্রিনিয নয়। কাগজের পূর্বে লেখা ছুব! 
হিসেবে অনেক রকম জিনিস বাবহৃত হয়েছে । সে জিনিসগুলির একটা মোটা- 
মুটি বিবরণ দেওয়া গেল । 

(১) পাথর ও কাঠ £ এই দুষ্ট বস্তু লেখবার আধার হিসেবে মানুষ 
সর্বপ্রথম বাবহার করেছে ব্যাবিলন ও কালদীয় (0৭!৫০৭) দেশের প্রাচীন 
স্তম্ভ এবং মিশরের পিরামিডে খোদাই কর। অক্ষরমাল। আজও তার নিদর্শন বহন 
ক'রে চলেছে । 

(২) ইটঃ ব্যাবিলনের অধিবাসীরা নিজেদের জ্যোতিষবিদযার পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করেছে ই-টের উপর | ই-টের উপর উৎবীর্ণ করেছে তাদের জোতিধিক 
পষবেক্ষণের ফলাফল । এই রকম করেকথানি ইস্ট মিলে একটা বই হ'ত 
সেকালে । এই বইকেই ইংরেজিতে বলে Cuneiform ৮০০1০ মুরোপের 
কোনে। কোনে। যাদুঘরে এইরকম ইটের বই রাখা, আছে । 

(৩) সীসা £ সীসা পিটিয়ে পাতে পরিণত ক'রে তাতে লেখা খোদাই করা 
হত । দলিল ইত্যাদি খোদাই করবার জন্যে এই রকম পাত বাবহার করার প্রথা 
ছিল । রোম নগরে এই রকম একটি সীসার দলিলপত্র পাওয়া যায় যা দৈর্ঘে। 
চার ইন্সি ও প্রশ্থে তিন ইন্টি! প্রাচীন মিশরীয় অস্পষ্ট অক্ষর এতে খোদাই 


করা আছে । 
(6) পিতল: পিতলের ওপর খোদাই করে লেখার চলন ছিল প্রাচীন 


রোমে ॥ সৈনিকরা পিতলের বগ্‌লসে কিংবা তলোন্নারের খাপে নিজেদের 
'উইলং? লিখে রাখত । Twelve 7855159 নামে অভিহিত রোমান: আইনগৃলি 
খ্‌ঃ পুঃ পণ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে পেতলের উপরেই খোদিত হয়েছিল । 
সম্ৰাট ভেস্পেসীয়ানের কান্্ত্বকালে যে বিরাট অস্নিকাশ্ডে রোম রাজধানী পুড়ে 
যায তাতে প্রায় তিন হাজার পিতলের পাত ধ্বংস হয়ে যায় । এই সব পাতে 


রোমের অনেক ইতিহাস লিখিত ছিল । 
পেতল ছাড়াও অন্যান ধাতুর পাতে লেখার রেওয়হ্ড ছিল ॥ সিরিয়ার 


এক প্রাচীন মঠে ডক্টর বুকানন ছয়থানা ধাতুফলক পান ॥ এগহুলি মিশ্র- 


ধাতুর পাত ॥ 
(৫) কাঠের পাত ব৷ তক্ত৷ঃ প্রাচীন গ্রীস, ব্যাবিলন ও চীনে কাঠের 


পাতের ওপর মোন মাখিয়ে তাতে ধাতুনিঘিত খুদ্তি দিয়ে আঁচড় কেটে 
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৩ পিখবার রীতি ছিল। এই রকম পাত কতকগুলি একত্র করে যে বই হ'ত 
তাকেই গ্রীক ভাষায় বল! হ'ত কোডেক্‌স: (০০৭৫২) ৷ এখনো পরশ্চিন 
প্রদেশের লোকেরা একথণড ৯ ফ:ট৮১।॥ ফুট কাঠের তক্ডায় লিখে থাকে ॥ 


অর্থাৎ কাঠের তল্তাগুপির ব্যবহার ছিল আমাদের ছেলেবেলার শ্লেটের 
মতে! । 


(৬) গাছের পাতা: গাছের পাতাকে লেখা দ্রব্য হিসেবে বাবহার করার 
প্রথা বেশ প্রাচীন । আফি কার [মশরীয়ের। সব“প্রথন তালপাত। বাবহার করতে 
লেখে । জলপাই গাছের পাতাকে লেখ্যক্ষপো ব্যবহার করতেন সিরাকিউসের 
(দিসিলি) অজেরা ৷ তাঁরা এই পাতায় লিখে রাখতেন নির্বাসনদণ্ড-প্রাস্ত 
আসামীদের নাম । ভারতে, সিংহল ও ত্রহ্মদেশে তালপাতা। যথেষ্ট্ষপে ব্যবহৃত 
হাতা আমাদের বহু প্রাচীন প'থি তালপাতার ওপর লেখা । 

(৭) হাতীর দাঁত £ হাতীর দাঁতকে পাতে পরিণত করে তার ওপর 
লেখার প্রচলন ছিল ব্রক্ষদেশে । ভালো সুদৃশ্য বই লিখবার বেল) হ/ভীর 
দাঁত ছিল অপরিহার্য । পাতাগুুকি কালে রঙে রঙ করে তার ওপর সোনা বা 
ক্ষপোর জলে কলাই করে অক্ষর লেখা হ'ত ৷ 

(৮) গাছের ছাল £ গাছের ছালকে কাগজের মতো ব্যবহার করার চলন 
এক সমর পৃথিবীর সর্বত্র ছিল। প্রাচীন কালনৌস্সের। গাছের ভেতরের ছালকে 
বলত লেবার (Lee) এবং তাকে লেখ্য দ্রবাক্ষপে ব্যবহার করত । এই Leber 
শব্দই পরে Libre হ'য়ে বই অর্থে বাবহৃত হয় এবং আজও সে অর্থ চলছে । 
Library কথাটার মধ্যে 11৮0০ স্পষ্ট হয়ে বিরাজ করছে । ইংলস্ডের বডলিয়ান 
লাইব্রেরীতে মেক্সিকোদেশীর অস্পন্ট সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত একখান। বই 
আছে, সে বই লেখা হয়েছে গাছের ছালে । আমাদের দেশে মালাবার উপকুল- 
বাসীকা। আজও গাছের ছাল ষঘেস্ট ব্যবহ!র করে লেখাপড়ার কাজে । 

(৯) রেশমের বস্ত্ৰখণ্ড £ রেশমের টুকরে। কাপড়ে দলিলপত্র ইত্যাদি 
লেখা হ'ত ॥ প্লিনি এর উল্লেখ করে গেছেন । মিশরে এর চলন বেশ ছিল । 

(১০) জ্বীবন্্তুর চামড়া ৪ অনেক স্থানে জীবজন্তুর চামড়াকে লেখাদ্রব। 
ক্ষপে ব্যবহার করা হত ৷ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে কন্স্টাননোপলে এক ভীষণ 
আন্বিকাপ্ড হয, তাতে একরকম সাপের পেটের চামড়া পড়ে বাক্স--এই সব 
চামড়ায় গ্রীক মহাকাব্য 'ই লিয়াড’ ও “অডেসি" ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল । 

(১৯) পার্চমেস্ট £ পার্চনেন্ট হুল ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার ভেতরের 
দিকটা যাকে এমন ভাবে তৈরী করা হ'ত যাতে ছাপার মতো ক'রে লেখা যায় । 


১৮৮ প্রস্থাগার [বম সংখ্যা 


কথিত আছে যে প্রাচীন মিসিয়ার (1৮515) বাজ্জা এক বৃহ গ্র“্থাগার গড়ে তোলার রর 
মানসে মিশরের রাজার কাছে প্যাপিরাস: গাছ চেয়ে পাঠান, কিন্তু মিশরের 
রাজা তা সরবরাহ করতে রাজ্জী না হওয়ায় মিসিয়া-রাজ পাচমেপ্ট তৈরি করে 
নিজের উদ্দেশ্য সিম্য করেন । 

(১২) ভেলম্‌ 2 পাচমেণ্টের ঘষ৷-মাজ্জ) ঙ্গপ হল ভেলম্‌॥। কিৎতু 
উৎকৃষ্ট ভেম: কেবলমাত্র অকালপ্রসৃত বাছুরের চানড়া থেকে তৈরি হয় ॥ 
গ্লিহদীরা এতে আইনাদি লিখত । পারস্য গল্প ইতিহাস লেখা হত ভেলমে । 
তেলমেন চল এখনো শৌখিন দ্রব্য হিসাবে আছে ॥ 

(১৩) প্রচ্তুত করা চামড়া £ অর্থাৎ লোম তুলে ফেলে ও পিটে পরিস্কার 
করে যে চামড়াকে কার্ধোপযোগী কর। হয়েছে! আরব দেশে এই চামড়ার খুব 
চল ছিল । 

কাগজের স্ষ্ি 
পেপিরি 

আজকাল যে উপারে কাগজ তৈরি হয়, প্রথমেই সেরকম ভাবে হণ্তনা। 
কাঙ্গ-তৈরির প্রাথমিক অবস্থা হল তৃণ ও গাছপালার অংশ বিশেষ থেকে তৈরি 
কাগজের মতো একরকম পদার্থ ৷ এতিহাসিকদের মতে পেপিরসং (Papyrus) 
বা বাইবেল মতে ইংরেজি 'বুলরাস' (851:59:) নামক তৃণের মলদেশ থেকে 
তৈরি কাগল্গই সব চাইতে প্রাচীন । এই কাগজের নাম ছিল পেপিক্সাস পেপার 
বা পেপিরি ॥ খৃঃ পৃঃ ১৪০০ বংসর পূর্বেও নাকি পেপিরির প্রচলন ছিল । 

এই তৃণ শরের নায় জ্রলাভূমিতে জন্মে থাকে । মিশরদেশে, সিরীরায় 
ও সিসিলি দ্ৰীপে৷ এর জন্ম ॥ সিরীয়ায় একে বেবির ।8৪৮৩৩৪) এবং গ্রীসে একে 
বিবূলসা (Bibl) বল। হত। এ গাছ প্রায় ৮ থেকে ১২ ফুট দীর্ঘ হর । 
আমাদের দেশী কাউ গাছের পাতার যেনন ধরণ, এই গাছের আগাতেও 
সেই ধরণের ৮টি মাত্র পাতা হয় । এর সর্বাঞ্গে পাত৷ থাকে ন! ব। শরের মতে 
গাঁট থাকে ন! ৷ ওলের ডাঁটার মতে৷ গাছটি সরল হয়ে ওঠে ও মাথার ওপর ওল 
পাতার মতে৷ ৮টা পাতা ছাতা হয়ে ঘিরে ফেলে এবং সেই পাতার গা দিয়েই 
কাউ পাতার মতো ছোট ছোট পত্রাশ কুলে পড়ে। এর গোড়ার দিকের 
যে অংশ জল ও কাদার মধ্যে থাকে, তার ছাল খুব পাতল। ও মোচার খোলার 
মতো ॥ তাতে ১৯।২০টি খোলার ভাঁজ থাকে । এইগুলিই সাবধানে খুলে 
নিয়ে আড়ভাবে পরস্পর জুড়ে সেকালের পেপিরি কাগজ তৈরি হত । 


কাতিক 2 ১৩৬৪ ] প্রস্থাগার ১৮৯ 


এই পেপিরি কাগজ তৈরি করার কাজটা মিশর দেশেরই একচেটিয়। ছিল । 
গ্রীক কিংবা রোমকরা। বন্রদিন এ কাগজ তৈরির গুণালী ভ্রানতে পারে নি । 
তার। প্রথমে ভাবত যে পেপিরি তৈরির জন নীল নদের জ্রল একান্ত দরকার, 
কারণ তাদের ধারণা ছিল যে নীলনদের জলে এমন এক রকম আঠার তে? 
পদার্থ আছে যা দিয়ে পেপিরির ছালগুলি জোড়া যেত ৷ অর্থঃ পেপিরির 
ছালগুলি ছেটে সমান করে ধারে ধারে মিলিয়ে একটা টেবিলের ওপর 
সাঞ্িয়ে রেখে লীলনদের জল ছিটিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিলেই 
পেপিরি তৈরি হত। কিন্তু এ ধারণা ভূল ছিল। আসলে পেপিরি ছাল 
ভিন্গলেই ওর থেকে এক রকম আঠ। বেরয় এবং শুকলে তাতেই ছালগুলি 
জবড়ে যায় । 

পেপিরস্‌ ত্বণের গোড়া মানবের হাতের মতে। মোটা হয় । অতএব যে 
গাছের গোড়া যত মোটা এ পেপিরি কাগঞ্জও তত চওড়া হত। আবার এর 
ছাল যত ভেতরের হবে তত পাতল। হতে থাকে ; এই কারণে ছালের পহক্রত্ব 
অন্যযাক্ী নান। রকম পুক্ু ও পাতল! পেপিরি তৈরি হত। সব চেয়ে পাতলা 
পেপিরিকে স্রীকর। বলত 'হেরিটিকা"। এই কাগজ কেবলমাত্র মিশরের যাজকরাই 
বাবহার করতেন, সাধারণ লোকের: বা বিদেশী বণিকর! কিনতে পারতেন না৷ 
এই কাগজে যাজকর! ধর্মকথা লিখে বিক্রি করতেন । 

কিন্তু গ্রীক ও রোমকদের এই হেরিষ্িকা কাগজের প্রতি খুব লোভ 
ছিল। শেষকালে োমকরা একট৷ উপান্ন বার করেছিল । যান্সকদের লিখিত 
হেরিটিক। পেপিরি কিনে নিত এবং একরকম ওষুধ দিয়ে এসব লেখা নছে 
ফেলত ৷ ওষনধটা অবশ্য ওদেরই আবিষ্কৃত । তখন রোনের সম্াট আগস্ট: । 
আর এই কাগজের ঠিক পরের চরের কাগজ্রের নাম দেয় 'লেভিয়ানা'__অগম্টস- 
পরীর লামানবসারে । 


পেপিরি কাগজের ব্যবহারের উল্লেখ খ্‌ষ্টায় তৃতীয় শতকের পরও পাওয়া 
যান । 


আধুনিক কাগজের ইত্ভিছাস 
পেপিরি পর্য*ত যে কাগজের ক্রপ আমরা আলোচন! করলাম তাতে দেখা 
গেল যে, এ যাবৎ কাশজ তৈরীর কোন সুক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হর নি। 
প্রক্কতি-দন্ড দ্রবাকে কেটে ছে"টে ছোড়া দিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে । 


১৯০ অস্থাগার [ গম সংখ)। 


কি“তু কাগজৰ তৈরির কোশল সং্ষ4 হল যবে থেকে মানুষ জৈব ০৪৪০০) 
পদাথকে মন্ডে পরিণত করে তার থেকে কাগন্ড তৈরি করতে শিখল ৷ সেই 
দিন থেকেই আধুনিক কাগজের সৃষ্টি । 

এই কোশল মানুষ কী করে শিখল ? 

সুধীগণ অনুমান করেন কীট পতঙ্গের কাছে মানৃষ শিখেছে এই কৌশল । 
যোল.তি। ভীমরুল ও মৌমাছির চাক দেখতে অনেকটা কাগজের মতো এবং তা 
গাছপালাজ্ঞাত পদার্থ থেকেই তৈরি । এই সব পতগগরা যে সব উপায়ে 
বক্ষাংশ বিশেষকে তরলাকারে পরিণত ক'রে একটু একট; মুখে ক'রে এনে 
বড় বড় চাক তৈরি করে, সেই উপায় পর্যবেক্ষণ করেই সম্ভবত মানুষ কাগন্ত' 
তৈরি করতে শিখেছে । 

চীনের গৌরব 

সে যাই হোক, আধুনিক কাগক্ত স্ব‘প্রথম তৈরি করায় গোরবটী চীনকেই 
দেওয়া হয় । ইংরেজ এঁতিহাসিকদের মতে চীনেরাই প্রথম জৈবপদার্থকে মণ্ডে 
পরিণত করে কাগজ তৈরির উপায় উদ্ভাবন করে । খৃঃ ১*৫ সালে Tsai Lung 
নামে এক ব্যক্তি তদানীন্তন সমাটকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেন যে কাগজ তৈরির 
নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে । 759 Lun নিজেই এ আবিম্কার করতে 
পারেন কিংব। অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেন । তবে জানা যায় যে তিনি 
সম্রাট কতৃক যথেষ্ট পহরদ্কৃত হন, এবং চীন ইতিহাসে তাঁকেই কাগক্র তৈরির 
দ্রনকক্ষপে অভিহিত করা হয়েছে । 

চীনের এ আবিষ্কারের কথাটী যে সতি) ত! প্রমাণিত হয়েছে তুকিস্থান থেকে 
প্রাপ্ত খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে অস্টম শতাব্দীর কাগজ পরীক্ষা করে Dr. Stein 
তাঁর তুকিজ্তান ভ্রমণ-অভিযান কালে এই কাগজ প্রাপ্ত হন ॥ 

ভারতবর্ষ 

কাগজের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নামও ইতিহাসে জড়িত আছে । 
এই ইতিহাসকে নিয়ে বদি ভালো ক'রে নাড়াচাড়া করা যায়, এবং প্রস্ততাত্বিক 
গবেষণার পরিশ্রম স্বীকার কর হয়, তাহলে হয়ত চীনের গৌরবকে ভারতবঘ' 
স্লান করে দিতে পারে ॥ গ্রীক ইতিহানে জানা যায় যে আলেক.্দাণ্ডারের 
সেনাপতি নিয়ারকাস লিখে গেছেন যে সে সময় ভারতে উত্তম, মস্‌ণ, চিন্তন ও 
দীর্ঘকালদথায়ী একরকম 'তুলা-চাপড়।ন” জিনিসের ওপর বাবসাবাণিজ্যের 


কাতিক 2 ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ১৯১ 


আদান-প্রদানের হিসেবপত্র লেখার খুব প্রচলন ছিল! এই তুলা-চাপড়ান 
সম্ভবতঃ তুলাত ব৷ তুলট কাগন্দের অতো হবে । আলেকজান্ডার ভারতে 
এসেছিলেন খুঃ পঃ ৩২৭ অন্দে । সতরাং তারও আগে ভারতবর্ষে তুলটের 
নায় কোনে। কাগজের প্রচলন ছিল. এট! নিশ্চয় । আগে মালদহ জেলায় এই 
তুলট কাগজের খুব প্রস্তুত কর। হত। দেশ বিদেশে এ কাগজের আদর ছিল, 
এবং মালদহ থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হত। একসময় ইংরেজরাই 
চীনদেশীয় একরকম কাগজের নাম দেখ [7313 0:০০ । এর থেকে মলে করে 
নিতে পারি যে প্রথমে চীনদেশে এ কাগন প্রস্তুত হত না, ভারতবর্ষ থেকেই ত! 
চীনে যান, এবং এই আমদানির স্মৃতি কাগজের নামকরণের মধ্যে জড়িয়ে আছে ৷ 
চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের আম্তর্বাণিজোর যোগ যে বছ অতীতের তার প্রমাণ তে? 
ষথেষ্টই আছে ৷ 

অতএব প্রথম কাগজ তৈরী করার গৌরব চীনের কতোখানি প্রাপ্য সে বিষয়ে 
আমাদের সন্দেহ নিশ্চয়ই খুব অন:লক নয় । 


দেশে দেশে কাশজের প্রসার 

প্রথম কাগজ প্রদ্তুত চীনে না ভারতে হয়েছিল--এট। একটা এঁতিহাসিক 
সমস্যা হ'তে পারে । কিন্তু চীন থেকেই যে কাগজ্জ অতি দ্রুত পৃধিবীর সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়েছিল-_এ বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই । কাগজের এই বিশব-পরিক্রমার 
একটা সংক্ষি”ত ইতিবস্ত নেওয়া যাক । 

জাপান 

কাগজ তৈরি করার কৌশল আ/বিচকার ক'রে সে কৌশল চীনের। নিজেদের 
মধ্যে গোপন রেখেছিল বহুদিন । প্রায় পাঁচশ’ বছর পরে, অথণাৎ খ্‌ঃ ৬১ সনে 
এই কৌশল জ্রাপানের লোকেরা আয়ত্ত করে। ডোকিও ৫০০০১ নামে এক 
বৌদ্ধ শ্রমণ যিনি জাপান সম্তান্তীর প্রধান চিকিৎসক হন, তিনিই কোনিয়! থেকে 
এই কৌশল শিখে জাপানে প্রচার করেন। তবে জাপানে কাগজ তৈরি করার 
একটা বিশেষর ছিল, তা হল এই যে এখানে চীনের মতো কাগজ বস্ত্ৰথণ্ড থেকে 
তৈরি হত না, হত ম।ল[বারি অর্থাৎ তুঁত গাছের ছাল থেকে । 


জাপানের পর তুকিস্থানের লোকেরা কাগজ তৈরি করতে শিখল ॥ চীনের 
সণ্গে তৃকিদথানের যুদ্ধে মূরেরা এমন কয়েকজন চীনাকে বন্দী করে যার। ছিল 
খ্যন ভালে। কাগন্জ প্রচ্তুতকারক । তাদের সাহাষে। কাগজের কারখান৷ প্রতিষ্ঠিত 


১৯২ গ্রন্থাগার [ এম সংখা! 


হল সমরকন্দে ( খ্‌ঃ ৭৫১ সন ) এবং তারপর বাগদাদে ( খ:ঃ ৭৯৩ সন ), এখানে 
রেশমী বক্র থেকে কাগজ তৈরি হল. এবং শীঘ্রই সারা তুকিচ্থানে এ কাগজত 
বিখ্যাত হয়ে উঠল । 
ইয়োরোপ 

চীনেদের মতে। মুরেরাও কাগজ তৈরির কোশল বেশ কিছুদিন নিজেদের 
মধ্যে সীমিত রেখেছিল । অবশেষে তাদেরই মারফত খ্‌ঃ ১১৫০ সনে চ্পেনে 
টোলেডেো। (7০15০) নগরে ইয়োরোপের প্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় । 
তারপর ইতালিতে ফাল্রিয়ানে। (Fabri৭n০) নগরে প্রায় ১২৭৬ খ-চ্টাব্দে কাগজের 
কল বসে । জ্ঞার্মেণীতে প্রথম কাগঞ্জ তৈরি হর নুযরেমবার্গ সহরে ১৩৯০ খস্টান্দে | 

ইংলাশু 

ইংলাশ্ডে কাগজ্দ তৈরি হয় পণ্চদশ শতকের শেষভাগে ৷ তৎকালীন 
লপ্ডনের লর্ড মেররের পত্র জন্‌ টেট; (John 76৫০) হাট'ফোর্ড নামক »থানের 
কাছাকাছি কাগজের কল বসান । কলের নাম 5৩1০ 1481, এবং এর কাজ শুক 
হয় অনুমানিক ১৪৯* থেকে ১৪৯৫ খুষ্টান্দের মধ্যে । 

স্কারতবর্ষ 

ভাকুতবর্ষে কাগজের পত্তন হয় কবে? সবিগণ অন্যমান করেন 
থ্‌ঃ ১৪২০-৭০ সালে ॥ কাশ্মীরের বাদশ। নাকি ভারতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত 
করান ৷ তিনি সমরকন্দ থেকে লোক নিয়ে আসেন এবং তাদের লৌলারা৷ নামক 
স্ঘানে বসবাস করতে দেন। এখনো এই স্থান কাগঞ্জ তৈরির একট! বড় ঘাঁটি । 
কাশ্মীর থেকে এই শি্পকল। বিস্তার লাভ করল শিল্পাল্গকোট, লাহোর, দিলী, 
ম্‌লতান ও মঞ্চরার । তারপর ছড়াল বাংলাদেশে ও হায়দ্রাবাদে । এখানে 
প্রনৎ্গতঃ একটা কথা বল৷ যায় যে ভারতে কাগজ্র তৈরির ব্যাপারটা মুসলমানদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । হিন্দুরা এ কাজে হাত দিত না, কারণ তাদের কাছে ময়লা 
বদ্ত্রখ-্ড ঘাঁটাঘাঁচ করা অপবিত্র ছিল। তাছাড়া ম5সলমান-্বার৷ আনিত এ 
শিল্পকলায় হাত দেওয়া তৎকালীন হি-দুদের ছুতমার্গে বাধত । 

[ক্রমশঃ] 


টি সাধারণ গ্রস্থাগারের পরিচালকদের প্রতি 
অভয়কুমার সরকার 


আমার আজকার বক্তব্য বিশেষ ক'রে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালকদের 
উদ্দেশে । বর্তমান প্রবন্ধ যেহেতু সাধারণ গ্রশ্ঘাশারগহলির ভবিষ্যৎ সম্বশ্ধে, 
সেইজন্য সমগ্র বিষয়টি সাধারণ-গ্রদ্থাার নিরশত্রাদের সঙ্গে আলোচন! ক'রে 
একটি চ্থির সিম্ধান্তে উপনীত হওয়া আশ; প্রয়োজ্ঞন । 
সাধারণ শ্রথাগারগুলিতে এখন নানা খাতে টাকা আসছে । সদস্যদের ঢাঁদ। 
ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের দান ছাড়া সরকারের নানা দপ্তর তেকে সাহাবা 
পাওয়া যাচ্ছে । এভিন্ন, পৌর প্রতিত্ঠানগৃলির কিছ কিছু সাহায্যও আছে । 
সতরাং সাধারণ গ্রত্থাগারগুলি আগের চেয়ে পাঠক সমাজকে বেশী সেবা 
করতে পারছে ব'লে আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে কী 
তাই হয়েছে ? 
হাওড়া জেলার কথা। নিয়েই আরম্ভ করি । গত ১৯৫৫-৫৬ সালে সাধারণ 
পাঠাগারগৃলিতে নিম্নলিখিত সাহাষা পাওনা গিয়েছিল £ 
সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগ ২০,০০০১ 
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ৫৪,৬০২ 
বালী মিউনিসিপ্যালিট — 6,8২০, 
ওটি রক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ৩,০০০ 





৮৩,০২৫, 
জেলা পাঠাগারের বাধিক বরাদ্দ ১৫,১৪০ 


৯৮,১৬৫ ৯ 
এ ছাড়া রাজা সমাজ কল্যাণ পরিষদের কাছ থেকে এবং ইউনিয়ন বোর্ড ও ভ্রেল। 
বোর্ডের কাছ থেকেও কিছু সাহায্য এসেছে, তার মোট পরিমাণ আমাদের জান) 
নেই । এর সন্গে বিভিন্ন পাঠাগারের সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে 
পাওয়া। চাঁদার অঞ্ক € আঃ ৫২,০০৯) যোগ দিলে সমগ্র গ্রচথাগারের মোট 
আয় দাঁড়ায় ১,৫০,০০০ টাকার মত ৷ জেলার সাক্ষর লোকের সংখা? সাড়ে চার 
লক্ষ । এর মধ্যে নামমাত্র লেখাপড়া জান! ও বয়স্কদের ও সবে পড়া সুরু 
করেছে এমন শিশুদের বাদ দিলে আন্দাজ ৩ লক্ষ জনসংখ্য। লিয়ে আমাদের 





১৯৪ গ্রন্থাগার [ ৭ম সংখ্য। 


পাঠক সমাজ বদলে ধরতে পারি । সেই হিসাবে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় আট = 
আনা ৷ ইংলণ্ড, আমেরিকার তুলনায় এই অংক খুব অল্প হলেও», যখন 
আমরা স্মরণ করি যে এই অর্থ “প্রচ্থাগার কর' ছাড়াই পাওয়। গিয়াছে, 
সাধারণের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের দেশে খুব প্রচুর নেই এবং গ্রশ্থা- 
গারের বেশীর ভাগ কাজই স্বেচ্ছাসেবক দ্বার! সম্পশ্ন হয়ে থাকে তখন এই অর্থ 
একেবারে অপ্রতুল বলা বোধ করি চলে না। হাওড়া জেলায় সবসমেত দুই 
শতের কিছু বেশী সাধারণ গ্রশ্ধাগার রয়েছে । এর মধ্যে অবশ্য ২০।২৫টি বাদ 
দিলে অবশিষ্ট গ্রন্থাগারগনলি গ্রন্থাগার পদবাচা নয় এবং বেশীর ভাগই কোন 
ক্লাবের একটি বিভাগ হিসাবে পরিচালিত ৷ জেলার বিভিন্ন পাঠাগারগুলি এক 
একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য বন্টনের সময় 
উপযোঙ্গিতা বিচার করে পৃথক পূথক ভাবে এক একটি প্রতিষ্ঠানকে সাহায) 
দেওয়া হয়ে থাকে ॥ কথাটি হাওড়া জেলা, সম্বশ্ধে বলা হলেও সমস্ত জেলাতে 
এই একই অবস্থা ॥ 

আজ ২৫ বৎসর কাল ধরে সরকারী তহবিল থেকে সাধারণ গ্রথাগারগুলিকে 
অর্থ সাহাঘা দেওয়া হচ্ছে । এতে ফল কি রকম পাওয়া গেছে, উদ্দেশ্য কতটঃ 
সফল হয়েছে তা সমীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে । Community 
projectaর evaluation report মধ্যে মধ্য প্রকাশিত হতে দেখেছি, কিন্তু 
গ্রত্থাগারগলি সম্বন্ধে এই রকম £০৮০-এর কথা জানা নেই । যাঁরা জন- 
সাধারণের অর্থ বায় করছেন, তার ফল কি পাওয়া যাচ্ছে সে কথা জনসাধারণকে 
জানানোর দায়িত্ব তাঁদের । যে পরিকক্পন। অনুখারী সরকারী সাহায্য দেওয়। 
হচ্ছে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে improvement of library service. 
কথাগুলি লক্ষ্যনীয় ॥ পৃথক ভাবে গ্রন্থাগারের কাজের উন্নতির কথা চিন্তা না 
ক'রে সমগ্তভাবে গ্রন্থাগারের কাজের উন্নতির কথা বল৷ হয়েছে । বিষয়ট 
পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখতে হবে ৷ 

সরকারী সাহায্যের ফলে পাঠাগারে নতুন নতুন বই কেন! যাচ্ছে । নতুন 
প্রাণের জোয়ার, নতুন করে কাজের উৎসাহ ॥ সরকারী সাহায্য পাবার আশায় 
নতুন নতুন গ্রশ্াশ্ার গড়ে উঠছে, যদিও এলোমেলোভাবে এবং হয়ত কিছুটা 
প্রয়োজনাতিরিক্তভাবেও ॥ কোন বছর এ পাঠাশ্বার কোন বছর ও পাঠাগার 
সরকারী সাহায্য লাভে পুষ্ট হচ্ছে ॥ যে ভাবে উপদেষ্টা বোভগলি গঠিত 
হয়েছে, তাতে সব সময় হয়ত বন্‌টন্‌ ব্যাপারে রাজনীতি নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব 
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হচ্ছে না, কিংব। যেহেতু আমাদের গ্র্থাগারগূলি প্রান্রশই বাক্তিকেশ্দ্রিক, 
“সেই জনা তাদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সকল সময় সুনিশ্চিত হওয়। যায় লা। 
সরকানী সাহায্য প্রা*ত গ্রতথাগারের বিলুপ্তির দস্টাম্ত একেবারে বিরল নয় । 

সবচেয়ে বড় কথা, বর্তমান বাবস্বামত সরকারী সাহায্যের ফলে 
গ্রত্থাগারগুলি পাঠকদের খুব বেশী সাহাব্য করতে পারবে না। সাধারণভাবে 
বলতে গেলে সাহাযোর অগ্ক গ্রন্থাগার প্রতি ১০০/২০০ টাক। অর্থাৎ ৩০ থেকে 
৬০ খানা বই সারা বছরে | পল্লী অঞ্চলে আমর) দেখেছি সরকারী সাহাযো 
যে বই কেনা হর ভা। ৩1৪ মাসে স্থানীয় পাঠকদের “পড়া হয়ে যায্ন, তারপর 
সেশ্লি আলমারীজ্ঞাত হয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকে । এদের বাঁধিয়ে 
ধাবহারোপযোগী করে রাখবার মত অর্থও খুব বেশী গ্রন্থাগারের নেই, তারপর 
বই রাখার আলমারীর প্রন তো আছেই । ফলে বইগৃলি অল্প সময়ের মধে৷ 
নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে-_তা ছাড় পাঠক নেই এমন বই রাখার সার্থকতাই 
বা কোথায় ? অর্থ সাহায্যের পরিবর্তে যদি পুস্তক-গ্রণের বাবস্থা করা হয় 
তাহলে পাঠক সমাজ বেশী উপকৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ 
একই অর্থে অন্ততঃ ৮।১* গুণ বই প্রতি পাঠাগারে আসবে এবং নান) রকমের 
চাহিদামত বই পাবার সুযোগ থাকবে? আমার প্রস্তাব তাই, বিভিন্ন 
গ্রশ্থাগারকে পৃথক পৃথক অর্থ সাহাযঃ আর না দিয়ে সাহাযোর বরাদ্দ মোট 
অর্থে একটি চলমান গ্র্থভান্ডার গঠন করা হোক এবং সেখান থেকে বিভিন্ন 
গ্রত্থাগারকে নিয়মিতভাবে গ্রশ্থ-স্ছণ দেবার ব্যবস্থা, করা হোক । প্রকৃতপক্ষে 
এই ব্যবস্থাই জেলা গ্রন্থাগার থেকে কর। হয়। কিন্তু জেল! গ্রশ্থাগারের হাতে 
এর জনা বরাম্দ অর্থ বথেস্ট নয় । গ্রন্থাগারের জনা সাহায্যের অর্থ এর সঞ্গে 
যুক্ত হলে আরো। সংষ্ঠৃভাবে প্রচ্থঞণ দেওয়া সম্ভব হবে । এতে করে এক 
একট গ্রন্থাগার যেমন একদিকে ৮1১০ গুণ বেশী বই পাবেন, ঢাহিদামত ও 
প্রয়োজলমত, অন্যদিকে তেমন সংরক্ষণ, ইত্যাদির সমস্য) তাঁদের থাকবে লা, 
প্রশ্থাগার হঠাৎ উঠে গিয়ে সরকারী অর্থের অপচরের আশঞ্কাও থাকবে না । 
স্থানীয় গ্রত্থাগারের চাঁদা, দান ইত্যাদি আয় থেকে, standard works, quick 
reference books, সংবাদ পত্র ও সানরিক পত্র, ক্রয় করা যেতে পারে এবং 
ঘর ভাড়া, আসবাব পত্র, অফিস খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা যেতে পারে ॥ 
আমাদের সরকারের অর্থ খহব সীমাবন্ধ সুতরাং সেই অর্থের পূর্ণতম বাবহার 
কাম্য । 
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আপত্তি উঠতে পারে উল্লিখিত ব্যবস্থায়.__এখন যে ভাবে জেলা গ্রচ্থাগার 
বোর্ড গঠিত-_-তাতে সরকারী কর্তৃত্বাধীলে সবটাই চলে যাবে । যাঁরা এতদিন * 
প্রশ্থাগার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁদের কিছু হাত থাকবে ন! । 
জেলা গ্রশ্থাগ।র বোর্ড আরো ভাল ক'রে গঠন করা যেতে পারে যাতে পাঠকদের 
সুবিধা আরো বেশী হয় কিন্তু সেট স্বতন্ত্র প্রশ্ন, যদিও জক্ষনী প্রশ্ন । এবং 
বিভিন্ন গ্রশ্বাগার কর্তৃপক্ষদের বই কেনা ছাড়া অন্য সব কাজ তো রইলোই, 
সেগুলো আরে। ভাল ভাবে করা৷ বাবে । পাঠক সমাজকে গ্রন্থাগার মন। করা, 
নতুন নতুন পাঠক তৈরী করা, নিরক্ষর লোকেদের জন) নাল? ব্যবদ্হা করা এ সব 
কাজ নতুন উৎসাহে করা ঘাবে। কেউ এমন কথা বলতে পারেন ষে হাতের 
কাছে বই থাকলে পড়তে ইচ্ছা হ'তে পারে, কিনতু বইয়ের খবর রেখে সে বই 
কেন্দ্র থেকে আনিয়ে পড়ার মত উৎসাহ কজ্দন পাঠকের থাকবে, এর জনা গুচারকায* 
ভালভাবে চালাতে হবে । নানা বইরের খবর পাঠকদের দিতে হবে, মে! মধ্যে 
্রশ্ প্রদর্শনী ক’রে পাঠকদের সামনে ধরতে হবে, কেণ্দ্রীর গ্রত্থাগার পরিদর্শন 
করবার জন্যও পাঠকদের উৎসাহিত করতে হবে ॥ 

সরকারের “পল্লী গ্রশ্থাগারের পরিকজ্পনা” অনুযায়ী প্রতি থানায় একটি 
কারে যে বড় পল্লী গ্রশ্থাগার সংগঠন করা হচ্ছে, ত! খ্যবই সময়োপযোগী হয়েছে । 
কিশ্তু এই সব গ্রশ্বাঙ্গারের সঞ্চে জেলার কেন্দ্রীয় গ্রদ্ঘাগারের যোগাযোগ না 
থাকলে সমস্ত ব্যবগ্থাটাই পঙ্গ_ হ'য়ে বাবে । আমাদের মতে এই সব আঞ্চলিক 
প্রশ্বাগারগলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের লাখ। হিসাবে কাজ করবে এবং সমগ্র পদদ্তক 
কেন্দ্রীয় গ্রল্থাগারে ক্রয় করা হবে, তাদের সী ইত॥দি তৈরী করা হবে এবং 
তারপর তার থেকে এই সব ( আঞ্চলিক ) পল গ্রন্থাগারে গ্রত্থগলি বন্টন করা 
হবে? পলী গ্রন্থাগারের নিন্রশ্ব স্থায়ী পুস্তক ভান্ডারে কিছুটা থাকবে এবং 
অবশিষ্টগৃলি এলাকাপ্ধিত সদস্য গ্রশ্থাগারগুলির মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আণ 
দেওয়া হবে ॥। অনবুন্রপনভভাবে কেন্ত্রীর গ্রন্থাগারে স্থারী ভাণ্ডার কিছু থাকবে । 
প্ররোজনমত যে কোন পাঠক ৷ গ্রন্ঘাগার কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগার থেকে সয় বই 
আনিয়ে নিতে পারবেন, সে বাষস্থাও থাকবে । 

এতক্ষন আমরা যে-সব করা বললাম সেগুলি পরী গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে প্রযোজা ॥ কিন্তু সহরেও বিচ্ছিন্ন স্ব স্ব গ্রদ্থাগারগহলি পাঠকের 
পক্ষে সুবিধাজনক নয় । আমাদের মতে এক একটি মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে এক 
একট কেন্দ্রীয় প্রশ্ঘাগার সংগঠন করে বে সমস্ত গ্রন্থাগার এই কেন্দ্রীয় গ্রত্থাগারের 
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নেতৃত্বে শাখা গ্রপ্ধাগার হিসাবে কাজ্জ করতে ইচ্ছুক তাদের লিয়ে সংঘবদ্ধ প্রশ্থাগার 
বাবস্থা প্রবর্তন করা উচিত । সরকারী ও রিউনিসিপ্যাল সাহায্য এই কেন্ত্রী 
মিউনিসিপ্যাল শ্রশ্থাগারে দিতে হবে । 

আপাততঃ হয়ত ঠিক এমন বাবস্থা করায় অসুবিধা থাকতে পারে ॥ তবে 
পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ টাকা সরাসরি দেল গ্রশ্থাগারে এবং সহরাণ্চলের টাকা সহরের 
বিভিন্ন প্রশ্থাগারের মধো এখনই বণ্টন করা যেতে পারে ॥ 

গ্রচ্থাগার ব্যবদ্বার সর্বাত্গীন উন্নতি সাধনের জনা জেলা প্রশ্াগারগনুলি 
স্থাপিত হয়েছে । কিন্তু গ্রশ্থাগারগুলির জন্য রাজচকোষ থেকে এবং স্বানীয় 
পৌরপ্রতিষ্ঠান থেকে যে অর্থ প্রতি বছর ব্যয়িত হচ্ছে, তাতে জেলা গ্রন্থাগারের 
কোন দায়িত্ব নেই একপা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় । অর্থ সাহাব্য ব্যাপারে 
আবার সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ 
না ঘাকানন ফল সর্বদা ভাল হরনা। এক একটি অঞ্চলের পাঠক সমাজকে 
সমপ্রভাবে না দেখে টুকরো টুকরো-কগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ভেতর 
দিয়ে তাকে সেবা করতে ধাওয়া আদৌ সম্ভব নর । সাধারণ গ্রশ্যাগার পরিচালক- 
দের এ বিষয়ে মতামত আহ্বান করে প্রবন্ধ শেষ করছি । 


অবাধ-ধিগম্য ব্যবস্থার উপযোগিতা 
অজিত নারাণ রায় 
সহকারী গ্রন্থাগারিক, দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি 
বর্তমানে কলিকাতার মত শহরেও করেকটি গ্রশ্বাগার ব্যতীত কোথাও 
অবাধ অধিগম্য ব্যবন্থার সুযোগ দিতে কত্ত“পক্ষর। রাজী নন । তাঁহার মনে 
করেন ইহাতে পুস্তকের ক্ষতি হইবে অথব। পুস্তক চুরি যাইবে । কিন্তু 
আমার মনে হয় গ্রচথাগারে যদি এই সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার। যে 
সন্দেহ বা আশঙ্কা পোষণ করেন, তাহা অচিরেই দুরীভূত হইবে । ছোট ছোট 
গ্রশ্ধাগারে কম্নীর সংখ্যা কম । এক সঙ্গে যদি বেশী সদস্য পুস্তক বদল 
করিবার জনা আসেন, তাহ! হইলে সেই অল্প সংখ্যক কম্মীর উপর বিশেষ চাপ 
পড়ে, এবং তাহাতে কম্মীদেরও বড়ই বিব্লত হইতে হুর । 
অবাধ-অধিগম্য বাবদ্থার সুযোগ ন! দেওয়ার ফলে সাধারণতঃ প্রল্থান্মারের 
সদসাদের মনে এমন একটা সন্দেহ আসে, যাহাতে সদস্যদের ধারণ! হয়, যে চাহিদ? 
মত পু্তক ন৷ পাওয়ার কারণ হইতেছে, গ্রন্থাগারের কর্ত্পক্ষর। সেই সব 
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পুস্তক নিজেদের খেয়ালখুশীমত ব্যবহার করেন অথব। তাঁহাদের মনোমত 
সদস্যদের সেই সব পুস্তক পড়িতে দিয়া থাকেন, অথচ সেই সব প্স্তক 
গ্রশ্থাগারের পুস্তক তালিকায় আছে । তাহার ফলে হয় সদস্যদের সহিত 
গ্রচ্থাগারের সম্বন্ধ শুধু দাম সারা গোছের । আর ইহার শেষ পরিণাম হয়, অল্প 
কিছুদিন সদল্য পাকার পর প:-স্তক ন! পাওয়ার অজুহাতে তাঁহারা সদলাপদ 
ত্যাগ করিষা যান । কিম্তু সেই সব গ্রত্থাগারে যদি অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার 
সংযোগ থাকে, তাহা হইলে এই সন্দেহ কিছুতেই হইবে না, বরণ সদস্যরা নিজে 
থেকেই চেচ্টা করিবেন যাহাতে গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় । 

শব্ধ পুস্তক চৃরি যাওয়া অথবা অসংযত ভাবে পদস্তক লাড়াচাড়। 
করিবার জন্যেই যে অবাধ-অধিগমা ব্যবস্থার সুযোগ দেও/য় হয় না তাহা নয়। 
তাহার অন্য কারনও আছে এবং আমার মনে হর ইহাই মূল কারন । খ্বব 
অল্প সংখ্যক গ্র্থাগার ব্যতীত বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা খুবই 
কম ॥ তাহার ফলে ষখন কেহ গ্রন্থাগারের সদস্য পশ্রে জন্যে আবেদন 
করেন এবং কৌত্হল বশে জিজ্ঞাসা করেন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখা 
কত? তখন বাধ্য হইয়া কম্মী অথব। পরিচালকদের বলিতে হয় অনেক বেশী 
করিয়া। তাহ! যদি না বল! হয়. তাহ) হইলে সেই পাঠক হয়ত সদস! নাও 
হইতে পারেন । এই আশঞ্কা তাঁহাদের মনে পাকে । এবং ইহার জনো 
গ্রশ্থাগারে পুস্তক যেখানে থাকে, সেখানে লিখিয়া রাখিতে হয় পুস্তকে হাত 
দেওয়া নিষেধ । 

একদিক থেকে তাঁহার হয়ত মিথ্যার আশ্রয় লইতেছেন, অপর দিক থেকে 
দেখিতে যাইলে দেখা যাইবে তাঁহারা সত্য কথাই বলিতেছেন । কারণ যখন 
কোন গ্রন্থাগার কর্পোরেশন অথব৷ সরকারের কাছ থেকে সাহাষ্য গ্রহণ করে, 
তখন পরিচালকদের গ্রশ্থাগারের পুস্তক সংখ্যার হিসাব পেশ করিতে হয় । যদি 
পুস্তক সংখ্যার হিসাব কম হয়, তাহ) হইলে সাহাযা দাত্যরা হয় কম সাহায্য 
করিবেন অথবা আদৌ সাহাবা করিবেন না । এই দোটানার ফলে গ্রশ্থাগারের 
পরিচালকদের মিথ্যার আশ্রল্পন লইতে হয় । এবং ইহার ফলে গ্রম্থাগারের মূল 
উদ্দেশ্য হয় ব্যাহত ৷ সাহাষাদাতারা যদি এ বিষয়ে একটু উদার মনোভাব নিয়ে 
এগিয়ে আসেন তাহ! হইলে গ্রন্থাগারকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় লা । 

বেশীর ভাগ সদস্যদের ধারণা গ্রপ্থাগারে পছন্দ মত পুস্তক পাওয়া যায় 
না। গ্রত্থাগানে অবাধ-আধিগম্য ব্যবস্থার সুব্যগ থাকলে যে এই অভিযোগ 
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আসবেনা তাহা নয়, তবে এর অনেক -সুরাহ। হবে ॥ আমি দেখিয়াছি আমাদের 
পাড়ার গ্রশ্থাগারে এই অভিযোগ করিতে সদসাদের, কিন্তু অনেক আলাপ 
আলোচন! করিবার পর যখন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষরা অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার 
সুযোগ দিলেন, তখন আর এ অভিযোগ আসে লা । 

গ্রশ্বাগারের মুল উদ্দেশ্য যেখানে শিক্ষা বিতরণ করা, সাংস্কৃতিক উন্নতি 
সাধন করা, সদস্যদের গঠন নৃলক কালে উৎসাহিত করা প্রভৃতি সেখানে এই সব 
করিতে হইলে গ্র্থাগারে অবাধ-অধিগম। ব্যবস্থার সুযোগ দিতেই হইবে ॥ এবং 
ইহার মাধ্যমে সে সব সম্ভব হইবে ৷ তবে সে জন্যে প্রয়োদ্ন উপযুক্ত কম্মীর । 
গ্রচ্থাগারে কর্তৃপক্ষদের্ এ বিষয়ে তৎপরতা দেখাইতে হইবে এবং উদার মনো- 
ভাবের পরিচয় দিতে হইবে । যে-সব: গ্রশ্থাগারে অবাধ-অধিগমা ব্যবস্থার 
সুযোগ নাই, তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা, তাঁহাদের গ্তথাগারে 
অবাধ অধিগম্য বাবল্থার প্রবশ্ড€ন ককুদ সহবোগীতার মনোভাব লইয়া যখন কোন 
গ্রপ্বাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়? হইবে, তখন গ্রন্থাগারের 
পরিচালকদের সজ্জাগ দ:ষ্টি রাখিতে হইবে উপযুক্ত পরিবেশ সং ষ্টর দিকে । যে 
সমস্ত গ্রন্থাগারে শিশহ বিভাগ আছে, সেখানে অবাধ-অধিগমা ব্যবস্ব) বিশেষ 
প্রশ্লোজন। অবাধ অধিঙগম7 ব্যবস্থার সুযোগ যেখানে নাই, সেখানকার কত্ত পক্ষর! 
তাঁহাদের কিছু সংখ্যক কম্মাকে, যে-সব গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে, 
সেখানে পাঠাইতে পারেন হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিবার জনা অথবা তাঁহার! 
বঙ্গীয় গ্রল্থাগার পরিবদের কাছেও এই প্রস্তাব করিতে পারেন । পরিষদ এই 
বিষয়ে নিশ্চয়ই তাহাদের পরামর্শ দিতে পারেন) গ্র্থাগারে অবাধ অধিগম্য 
বাবস্থার সুযোগ দিতে গিয়া হয়ত সেখানকার কম্মীদের একটু বেশী পরিশ্রম 
প্রথমে করিতে হইবে । গ্রন্থাগারের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের সহিত 
পুস্তকের বদি দুত্রত্ব কমিরা যায় ঘটে এবং তাহাতে যদি সদস্যরা অবাধ 
অধিশ্মমার-বাবপথার সুযোগ পান, তবে এই সামান্য কষ্ট শ্বীকার করা বান্ধনীয় । 


গ্রন্থাগারে হাতেলেখ। পত্রিকা 
মনোরঞ্জন দাশগুগ্ু 
সহঃ সম্পাদক, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গড়জয়প্‌র, পুরুলিয়া 

অভাব নেই হাতেলেখ। বাংল) সাহিত্য-পত্রিকার সদর গ্রামের গ্রতথাগার 
সমহে ৷ গ্র্থাগারে দহ চারজন আগ্রহী জড় হোলেই সুরু করা হয় একখানি 
হাতেলেখা সাহিত্য-পত্রিকা। নান। দিক থেকে এগুলো টিকিয়ে রাখার 
প্রয়োল্নীয়ত। এবং অসুবিধা দুই-ই আছে ॥ গ্রন্থাগারে সাহিত্যামোদীরা আসেন 
এবং চেষ্টা করেন নিজেদের গল্প, কবিত! ইত্যাদি গ্রন্থাগারের মাধামে সভ্যদের 
মধ প্রচার করার ॥ তাছাড়া গ্রদ্থাগার সমহেরও এইন্ধাপ মাধ্যম হওয়ার দরকার 
আছে কারণ শ্রেফ বই পড়ানো আর ইসু-সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে 
জনকল্যাণের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কর! যায় না। কিন্তু গ্রামে এ সমস্ত 
পত্রিকার সমস্যা অনেক ॥ অভাব এদের পাঠক এবং লেখক দুয়েরই । লেখক 
থাকেন জন কয়েক আর পাঠকবাহিনী ডিটেকটিভ উপন্যাস ও হালফিলের দহ চারটে 
রোমাঞ্চকর গল্প উপন্যাস প'ড়তে উদগ্রীব ॥ এক একটী। ছোট গল্প পড়তে নাকি 
একটা বিড়িও শেষ হর লা আর কবিতা লাকি বুক৷ যায় না। দহ চারজন এর 
ব্যতিক্রম আছেন বটে কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত নগণ্য যে আঙ্বলে গোনা যায় । 
পাঠক যদি না জুটলো, কেউ যদি না পস্ডল তবে কাগজ পত্রিক। বের করার 
ইচ্ছা যাবে কার? বিশেষ ক'রে যাঁর গঞ্পটজ্প লেখেন তাঁদেরত . যাবেই 
না, কারণ লেখক মাত্রেরই লেখার পর যে ইচ্ছ। প্রবলভাবে দেখা দেয় তা 
নিজের লেখা অন্যকে পড়ানোর ইচ্ছা । এমন হয় যে পাঠকের অভিরুচি মত 
ডিটেকটিভ ব৷ অন্য কিছু দেওয়া গেল না ফলে পত্রিক৷ তাঁদের কাছ থেকে শ্বীকাতিও 
পেল না॥ দেওয়া গেল না পাঠকের ইচ্ছামত কিছু কেবল লেখকের অভাবে । 
দু’ চারজন লেখকের ম্বারা তো আর সব কিছু লেখ! সম্ভব নয় । অতএব পত্রিকা 
বেরিয়েও রইলো৷ অপঠিত । এ এক দারুণ দ্রাজ্রেডী । 

এ ছাড়াও আমে সর্ধ্বাঞ্গসুন্দর একখানি পত্রিকা বের করার কথ! ! 
সাজিয়ে -গুছিক্সে সভ্যভব্য একখানি পাত্রিকা বের করার জন্য বা দরকার তার সব 
কিছু গ্রামের ক্ষুদ্র গণডীর মধ্যে পাওয়) বায় না। কোন জায়গায় গল্প লেখক 
আছেন, কবিত। লেখক বা প্রবন্থকার নেই আবার কোন জায়গার বা গল্প কবিতা 
পাওয়া গেলেও ছবি পাওয়া যার না। তাই পত্রিকার জন্য আমাদের অন্য দায়গ। 
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থেকেও অনেক কিছু দেওয়া নেওয়ার দরকার আছে । যেমন যাঁদের কবিতার 
“দরকার তাঁদের কবিত। দিয়ে আমাদের প্রবন্ধ নেওয়া উচিত ইত্যাদি ॥ দুরের 
সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে একের পর এক পত্রিকার মৃতু! ঘটতে থাকবে 
আমাদের চোখের সামনে উৎসাহীদের উৎসাহের অপচয় ঘটিয়ে । প্রদ্ন উঠবে 
যোগাযোগ কি ক'রে করা যান? এস সদুত্তর দিতে পারব কিনা জানি না তবে 
একটা প্রস্তাব ক'রতে পারি অনায়াসে য্‌ গ্রহণ করলে হন্সতো পল্লী অঞ্চলের 
গ্রত্থাগারগুলো উপকৃত হবে । হাতেলেখা পত্রিকা একটার বেশী কপি করা 
কষ্টকর । সুতরাং কোন চাল পত্রিকায় সমালোচনা বের করার দাবী সম্পাদকরা 
আইনের অজুহাতে নস্যাৎ কারে দিতে পারেন সহজেই ৷ 

বঙ্গীয় গ্র-থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রম্থাগার’। পাঠাগারের সাহাব্যার্থ 
নতন কিছু ক'রতে তাঁদের (গ্রন্থাগার গোষ্ঠির ) ছ্বিধা থাকার কথ! নয় | সুতরাং 
আইন কানুনের কথা চিশ্ত! না ক'রেও তাঁরা পাঠাগারগুলো থেকে প্রকাশিত 
পত্রিকাগুলোর সমালোচনা বের ক'রতে পারেন এর জন্য “গ্রতথাগারে" একটা নৃতন 
বিভাগ থলে । অবশ্য পত্রিকা পাঠানো বা ফেরৎ দেওয়ার ব্যয় বহন ক'রতে হবে 
পত্রিকাগলোকে। এতে বিভিন্ন জায়গার হাতেলেখা পত্রিকাগুলোর সঞ্চে 
যোগাযোগের পথ যেমন সংগম হবে তেমনি হবে পত্রিকার বে"চে থাকার পরিদকার 


পথ । আশা করি পাঠক সমাজ্ব আমার প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচলা 
করে দেখবেন । 


ডেজিতারি অব বুকস টু পাবলিক জাইজেরীজ (১৯৫৪ ) এঢাক্ট 
৩০শে এপ্রিল ১৯৫৭ তারিখ অবধি প্রাপ্ত পুস্তকের সংখ্যা 


জাতীর গ্রন্থাগার, কলিকাতা) ৪৭.২৯৮ (পুস্তক) ১৪৯০ (পত্রিকা) 
কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগার, বোম্বাই ১৯৩৫৫ ৬ রি 
কোনেমার। সাধারণ প্রশ্থাগার, মাদ্রাজ _১৭,৭১৩ ৩৩০৪ 





৮৪,৩৬৬ ৪৮৭৯ 


পরিষদ কথা 


সংসদের প্রথম সতা ও নূতন উপ-সমিতি নির্বাচন 

বন্শীর গ্র্থাগার পরিষদের নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম সভা পরিষদ 
কার্যালয়ে গত ১০ই নভেম্বর অন্যৃষ্টিত হয় । কোষাধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ রায় চলতি 
বছরের সংশোধিত বাজেট সভায় উপস্থাপিত করেন ও তাহা গৃহীত হয় । 
সংসদ হতে নিম্নলিখিত সদসাগণ পরিষদের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদসা 
হিসাবে নির্বাচিত হন ঃ 

সব্বশ্রী অভয় সরকার, বিজগ্লানাথ মুখোপাধ্যায়, গোম্ঠবিহারী চটরোপাধ্যায়, 
প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরজন ভট্টাচার্য, শিবরঞ্জন ঘোষ ও সৌরেন্ত মোহন 
গশ্গোপাধ্য৷য় ॥ 

সভায় পরবর্তী বছরের জন্য নিম্নলিখিত উপসমিতিগুলি গঠিত হয় £ 


লংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি 
সর্বশ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যার € সভাপতি ', বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 
€ আহ্বায়ক ) ও সংসদের বিভিন্ন জেলার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যগণ । 


শ্রন্থগারিক শিক্ষণ উপসমিতি 

সবশ্রী বি, এস, কেশবন ( সভাপতি ), প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
( আহ্বায়ক ), শহ্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্য ওহদেদার, বিমল মন্দ্রমদার, 
সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সেনগহ্ত, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় । 
গ্রন্থাগার পত্রিকা উপলমিতি 

স্বশ্রী যতীন্দ্ৰ মোহন মক্রহমদার ( সভাপতি ). সৌরেন্দ্র মোহন গণ্গোপাধ্যয় 
( আহ্বায়ক ), ম-রারি ঘোষ, আদিত্য ওহদেদার, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় । 
ডাইরেক্টরী প্রকাশন উপসমিতি 


সর্বশ্রী৷ তিনকড়ি দন্ত ( সভাপতি ). গণেশ ভট্টাচার্য € আহ্বায়ক ), গ্‌রুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসাক, প্রবীর রায়চৌধুরী । 
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* প্রন্থ-নিধাচন উপসমিতি 
সর্বত্র চিন্তরজজন বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি ) বিজপ্লানস্দ সেনগুপ্ত 
€ আহ্বায়ক ), অমল সরকার, সুনীল ঘোষ, বিমল মজুমদার ও বাণী বসু । 
টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপসমিতি 
সর্বশ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ( সভাপতি ১, অরুপকাশ্তি দাশগহস্ত 


€ আহ্বায়ক ), এ, বি, সেনগুপ্ত, বিনয় সেনগুপ্ত, হিরপ্ময় গুপ্ত ও বিজন্লানাথ 
মুখোপাধ্যায় । 


গ্রস্থাগার উপসমিতি 

সর্বশ্রী প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ( সভাপতি ), অশোক বিশ্বাস ( আহ্বায়ক ). 
পরিমল আচার্য, পৃর্ণেন্দ, প্রামাণিক, সুবোধ চন্দ্র দে ॥ 
অর্থ ও হিলাব উপসমিতি 

সর্বহী। গোম্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ( সভাপতি ), ফণিভূষণ রায় ( আহ্বায়ক ), 
ইন্ত্রনাথ মজুমদার, অজয় হৃদয় মিত্র, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক । 

সভায় নশ্দনঘাট বামপহরিয়া এইচ, ই, স্কুল ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেঞ্জকে 
সংসদে যথাক্রমে স্কুল ও কলেজ প্রতিনিধি হিসাবে নেওয়া হয় । 


গ্রন্থাগার দিবসের খসড়া কর্মসুচী 


২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংল। দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন । বণ্রিশ বৎসর 
পূর্বে এ দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ 
প্রাপ্ত হয়__প্রতিষ্ঠা হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিগতকালের 
কর্মধারার বিচার-বিশ্লেবপের, বর্তমান কার্যকলাপের পর্যালোচনা ও 
আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সংকল্প গ্রহণের এক বিশেষ দিন । 
পরিষদের কার্ধনির্বাহক সমিতি তাই সকল প্রতিষ্ঠানকে সাধা ও 
সুযোগমত এ দিনটি পালন করবার জন্যে অসুরোধ আনিয়েছেন। 


২০৪ গ্রন্থাগার [ ৭ম সংখ্যা 


সম্ভব না হলে এ দিন হতে এক সপ্তাহকঃলের মধ্যে সুযোগ * 
স্থবিযধামত পালন করলেও চলবে । যথাযথরূপে পালনের জন্যে একটি 
খসড়। কর্মস্থচী প্রদত্ত ছল : 

গু নিজ নিজ গ্রতথাগারের পরিচ্ছ্নতা বিধান ৷ . 

গু শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগারের প্রতি 
দষ্টি আকর্ষণ ৷ 

৩ সথানীর় পুথি, গ্রম্থ ও চারুকলা নিদর্শনের প্রদর্শনীর আয়োজন । 

গু নিজ গ্রত্থাগারের উন্নতি বিধান কল্পে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ 

গু. সমাজ-সেব। ও গ্রচ্থাগার কর্মীদের আলোচন। বৈঠকের আরোন্সন ও 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধো সহযোগিতার কমণপন্থা নির্ধারণ । 

গু জনসভার আয়োজন । 

ঞ চলচ্চিত্র, অভিনর ও সঞ্গীতান্ষ্ঠানের আয়োজন । 

গু নিজ গ্রথাগারের উন্নতি তথ) স্থানীয় জনসাধারণকে গ্রশ্থাগার-মনা 
করে তোলার জনে অন্যান্য কর্মসূ্ডী পালন ॥ 

॥ হাওযড়ায় আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার ॥ 

গত ২৬শে অক্টোবর পশ্চিমবশ্গ সরকার নিযৃক্ত হাওড়া জিলা সমাজ শিক্ষা 
পরিষদের এক সভায় এই জেলায় ১৩ট পাঠাগারকে “আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার” 
নির্বাচিত করা হয । এই সকল পাঠাগারের গৃহনিমণণে সরকার প্রতোক 
পাঠাগারকে ৩০০০৯ টাক) অর্থ সাহায্য করিবেন ও তাহাদের গ্রদ্থাগারিক ও 
একন্্রন করিয়া সাইকেল পিল্পনের মাসিক বেতনের ব্যয়ভার বহন করিবেন ৷ 
জিলা শাসক শ্রীবিনয় মন্ডল এই সভ! পরিচালন! করেন! শ্রীকালোবরণ মোষ, 
শ্রীগোষ্ঠবিহারী চ্যাটাজি, শ্রীধনঞ্জয় ব্যানাজি ও ভ্রীরতনমণি চ্যাটাজ্জি সভায় 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । মাজ পাবলিক লাইব্রেরী, দফরপুর রামকৃষ্ণ, 
দেউলপ-র পাবলিক লাইব্রেরী, রাজ্রগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, শ্যামপুর প্রিয়নাথ 
পাঠাগার, উলুবেড়িয়। ‘আনন্দম’, ভট্টনগর প্রগতি, বাকসাড়া তরুণ সঞ্ঘ, ভারতচন্দ্ 
রান্প গুপাকর, চণ্দ্রভাগ শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার, বাষ্গালপুর রবীন্দ্র পাঠাগার, আমতা 
সাধারণ পাঠাগার ও নিজবেলিয়। সবৃজ সৎ্ঘ পাঠাগার 'আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার” 
নির্বাচিত হইয়াছে ॥ আমন্দবাজার-_-২৮।১০৫৭ 


এক্কাগার সংবাদ 
ক্রুব সংহতি ৪ বালসী ॥ বীকুড়া। 


আচাষ* যোগেশ চন্দ রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে গত 
৪ঠ। কাতিক সংহতি ভবনে এক অন্ষ্ঠানের আয়োজন হয়। সভাপতি ও 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে জেল। সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক 
ভ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ ও অধ্যাপক সংদীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । বাংলা ভাষা ও ভারতীয় 
জ্যোতিষে আচাব“দেবের গবেষণা কায" ও অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় 
আলোচনা করেন । ব্যক্তি ও পশ্ডিত হিসাবে আচার্যদেব সম্বন্ধে প্রধান অতিথি 
শ্রীদাশ এক মনোজ ভাষণ দান করেন। এতক্ব্যতীত শ্রীকিরী ভূষণ গাঙ্গুলী 
স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন । এতদুপলক্ষে সংহতি ভবন সনসম্ষিত করা হয় । 


আদর্শ সংখ পাঠাগার ॥ মদনপুর ॥ নদীয়।। 


দশম বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও অকুর্প পত্রিকার ৩য় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে 
গত ২৭শে অক্টোবর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে এক সভ৷ অনহ্ঠিত হয়? 
পৌরোহিত্য করেন শ্রীরাদেম্দ্র নাথ বিশ্বাস । প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 
শ্রীমতী আরতি দাশ । এতদূুপলক্ষে আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় সর্বত্র 
মুক্তি মংখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য ও ভবানী সরকার যধাক্রতম প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মহিলাদের 
মধ্যে থেকে সর্বশ্রী আরাধন! চট্টোপাধ্যায়, আরতি সরকার ও জ্যোতি মৃখোপাধ্যায় 
এবং পুরুষদের মধা হতে সর্বভী রবীশ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্রয় বিশ্বাস ও 
মধুসুদন ঘোব যদ্থাক্রমে প্রথম, দ্বিতীর ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । সভায় 
আয়োজিত সাংগীতিক অন্ুণ্ঠান বিশেষ উপভোগা হর ॥ অন্নষ্টালে বন জন-- 
সমাগম হায় ॥- 


২০৬ গ্রস্থাগার [৭ম সংখ)! 


নবন্ধীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ৷ নবস্বীপ ॥ নদীয়া । 


গত ২৭শে অক্টোবর গ্রন্থাগারের সমাক্ত শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এক 
বিচিত্রানুদ্ঠান ও নাটকাভিনয় হয়। পোরোহিতা করেন অধ্যাপক মনোরঞ্জন 
স্মৃতিতীর্থ মহাশয় | গ্রচ্থাগারের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার প্ররোজ্রনীয়ত। সম্বচ্ধে 
সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী আলোচনা করেন এবং এ কাজে অংশ গ্রহণের জনো 
ছাত্রদের আহ্বান জানান । স্বল্প সময়ে নাটকান:ষ্ঠালের জনো পরিচালকম্বয় 
শ্রীগোরাচ্গ চন্দ্র কুণ্ডু ও প্রাগীতগোবিম্দ গোস্বামী সকলের প্রশংসা অর্জন করেন । 


মিলন মন্দির ॥ ১৭ লাইত্রেরী রোড ৪ খড়পপুর ॥ মেদিনীপুর । 

বিগত ১৩ই অক্টোবর, খড়গপব্রে মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে মিলন মদ্দির 
পাঠাগারের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা দিবস বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয় । 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সদর মহকুমা হাকিম (দক্ষিণ ) শ্রীঅশোক কুমার 
রায় ও প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজ. শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীসৃধাময়ী দত্ত । 
সভাপতি সেবাদল, মহিল। বিভাগ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও নাট্যবিভাগের 
উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে মহিল৷ বিভাগের [বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তার কথা ও বত“মানে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কঘা আলোচনা 
করেন । সম্পাদক শ্রীসবনীল দাস পাঠাগারের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা 
করেন সভায় বিভাগীয় সম্পাদকদের বিবৃতি পঠিত হয় । স্থানীয় তক্ষণ 
লেখক ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠাগারের পক্ষ থেকে মানপত্র দ্বারা সম্ব্ধিত করা 
হয় ॥ সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক প5লিনবিহারী পাল, বিজয় মাল, নন্দদহলাল 
রায়চৌধুরী ও তারাকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠানের পর সভার 
কাজ শেষ হয় । 


বৈভবাট৷ ইয়ং মেনস এযাসোসির়েসনের পঞ্চাশৎ প্রভিষ্ঠ। দিবস উদ্যাপন 

গত ২০শে অক্টোবর হুগলী জেলার জনপ্রিয় সমাহর্ত। শ্রীঅবনীমোহন 
ফুশারী মহাশল্লের সভাপতিত্বে এ্যাসোসিয়েসনের পঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে 
' এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্টিত হয় ॥ স্থানীয় শিল্পীগণ কর্তৃক একটা সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের পর শ্রীঅমিয় কুমার গঞ্গোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহালয় ভশ্গলী 


কাতিক £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার হ্‌ ২০৭ 


জেলার এই প্রাচীন গ্রপ্থাগার এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কার্যাবঙ্গীর 
অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়। ভাষণ দেন। 

গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীরামপুর মহকুমার প্রচার অধিকর্তার পরিচালনায় 
প্রচ্থাগারে "রাষ্্রসংঘ দিবস” গুতিপালিত হয় । বন্ধ বিশিষ্ট নাগরিক এবং ছাত্র 
“রাষ্ট্রসংঘ’’ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন । 


হাওড়া জেল! পাঠাগার স্ব ॥ ৪ নং চার্চ রোড ॥ হাওড়! ॥ 


গত ২৫শে অক্টোবর শুক্রবার সম্ধা। ৬ ঘটেকায় ডিউক পাবলিক লাইতেরী 
ভবনে সঙ্ঘের পরিচালিত পণ্ম গ্রচ্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার শিক্ষোত্তীর্ণ কর্মীদের 
অক্জ্ঞান-পত্র বিতরণ সভা অনহ্িত হয় ॥ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জেন! 
শাসক শ্রীষৃক্ত বিনয় ভূষণ মন্ডল, এবং অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করেন শ্রীযুক্ত! 
মণ্ডল ॥ 
প্রারম্ভে সম্ঘ-সভাপতি শ্র/রতনমনি চট্টোপাধ্যায় এই গ্রশ্থাগারিক শিক্ষণ 
বাবস্থান্ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন । সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণে জালা 
যায় যে এ বংসর মোট উত্তীর্ণ ২২ জনের মধ্যে ৯ জ্রন প্রথম বিভাগে, ৭ জন ছ্বিতীয় 
বিভাগে ও ৬ জন তৃতীর বিভাগে উত্তীর্ণ হন ৷ শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বস; প্রমথ 
বিশেষজ্ঞদের সাহাযেয এই শিক্ষণ ব্যবস্থা পূর্ণ এক মাল কাল চাল রাখা 


হইয়াছিল। তারপর শিক্ষার্থীগণবে দুইমাসকাল স্ব স্ন গ্রন্থাগারে কার্যনিরত 
থাকিতে হয় ৷ 


অন্যান্য রাজ্যের খবর 
জলক্ধরে সর্বভারতীয় গ্রন্থ পার্বণ 
ভারতের সকল ভাষার প্রকাশিত গ্রশ্ের পাঠ ও প্রচারের উদ্দেশে? সংগঠিত 
ইণ্ডিয়। বুক কাউন্সিলের উদেগগে সম্প্রতি জলম্ধর মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী 
ভবনে এক গ্রশ্ধ পার্বণ অন্ঠিত হয়ে গেল । প্রাচীন পৃ” থবি ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক 
ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখবোগা বইগনলি প্রদম্দিত হয়, বিভিন্ন 
বৈদেশিক দপ্তর ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনেক নিদর্শন সংগৃহীত হর । 


২০৮ - অ্স্থাগার [ ৭ম সংখা 


পাতিস্নালার গ্রন্থাগার সেমিনার 

নয়। নিল্লীস্থ ইউনাইটেড শ্টেটস ইনফরমেশন সাভিসের উদেযাগে গত মে 
মাসে পাতিয়ালায় উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের গ্রশ্থাগার কর্মীদের এক 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় : তিনদিন ব্যাপী এই সেমিনারে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর 
প্রদেশ ও রাজস্থানের প্রায় ২০ জন প্রচ্থাগারিক ও গ্রন্থাগারসেবী সমবেত হন । 
বিভিন্ন দিনে দুটি করে অধিবেশন অনুষ্টিত হয়-_-সেগুলি পরিচালনা করেল 
যথাক্রমে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রপ্থাঙ্সারিক শ্রীপ্পি, কে, বন্দ্যোপাধ্যার, ইণ্ডিয়ান 
লাইব্রেরীয়ান সম্পাদক শ্রীসম্তরাম ভায়া, শ্রীগিরিজা কুমার প্রভৃতি । 
গ্রশ্থাগারিকদের বৃত্তিশিক্ষণ ও তাঁদের পদমযণাদ। $ সমাজ শিক্ষায় গ্রতথ্যগারের 
ভূমিকা ও অন্যান্য দেশের গ্র-থাগার ব্যাবস্থা প্রভৃতি সম্পকে সেমি্ঞারে 
আলোচন) হয় । সেনিনারের প্রতিদিনের অধিবেশন বিশেষ হৃদয়ছ্পশা হয় এবং 
বিভিন্ন রাজোর গ্রন্থাগার কর্মীগণের মধে। পারৎপারিক চিন্ত। ও ভাবের আদান 
প্রদানের সুযোগ ঘটে ৷ 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মাপ্রাজের অঞ্গতি i 

ভারতের অন্যানা রাজ্যগুলির তুলনায় মাদ্রাজের গ্রচ্থাগার ব্যবল্থ৷ অনেক 
উন্নত ও সনসংগঠিত ॥ রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সুপরিচালনের জন্যে 
কাজ একটি রাজ! গ্রশ্থাগার কমিট আছে ৷ রাজোোর শিক্ষা। মন্ত্রী তার সভাপতি । 
ডাইরেক্টর অব লাইরেরীজের ক্ষমতাসম্পণন উক্ত কমিটির সম্পাদক রাজ্যের 
ডি, পি, আই ॥ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কমিটির দপ্তর অবস্থিত । প্রতি 
জেলায় একটি করে জেল! কেম্ীয় গ্রচ্থাগার ও তার উপদেষ্টা সমিতি আছে এবং 
ছোট সহরগুলিতে যেখানে জনসংখ্যা ৫ থেকে ৫০ হাজার সেখানে স্থানীয় 
পরিচালক সমিতির অধীনে শাখা গ্রন্থাগার আছে । শেষোক্ত সমিতিগনলি বছরে 
২ হাজার টাকার মত বই কিনতে পারেন ॥ এছাড়াও গ্রন্থযানের সাহায্যে দুর 
গ্রামাঞ্চলে গ্রশ্থ সরবরাহের স্মব্যবস্বা বিদ্যমান । প্রতি স্থানে স্বল্প বেতনের 
বিনিময়ে কোনও শিক্ষক গ্রানাঞ্চলের কাজে নিযুক্ত আছেন ॥ সময় বিশেষে 
উক্ত কর্মী নিজেও সরবরাহ শাখা থেকে বই নিয়ে আসেন কিংবা সাইকেলে করেও 
গ্রামে বই দিয়ে যায় ॥ 

৯৯৪৮ সালে গৃহীত গ্রশ্থাগার আইনের বলে সংগৃহীত গ্রশ্থাগার কর এবং 
অন্যান্য আয় থেকে রাজ্যের গ্রল্থাগার পরিচালনের ব্যয় নির্বাহ হর ॥ রাজ্য 
সরকারও যত টাক সংগৃহীত হয় তত পরিমাণ অর্থ বরাম্দ করেন । 


বিবিধ কাত? 


পঞ্চ বাষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যব্যাপী স্সংবন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবন্থা 

বিভিন্ন রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার বাবপথা গড়ে তোলার উদ্দেশে? ভারত 
সরকার প্রথম পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনার ৯টি. রাক্ডে। রাজ । কেন্দ্রীয় গ্রল্থাগার 
প্রতিষ্ঠ। করেছেন । এবং ৩২০ জেলার মধে) ৯৬টি জেলার জেলা-গ্রথাগার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এজন্যে মোট খরচ পড়েছে ৮,৮৯১,৪৯১২ টাকা । তশমধে 
৫২টি জেল। গ্র-থাগারের উন্নয়ন ও পূর্বেকার গৃহের সংস্কার কার্যও অন্তু 
হনোছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চ বাখিকী পরিকল্পনার ১৪০ লক্ষ টাক৷ বরাদ্দ হয়েছে বিভিন্ন 
রাজে। গ্রতথাগার বাবগ্থ। উন্নয়নের জন্যে । এর অর্ধেক দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার ॥ 
বৃত্তিকুশঙী কমী সষ্টির জনো একটি কেন্দ্রীর শিক্ষণ সংস্থ। সংগঠনের উদ্দেশো 
আরও ১* লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে । 

ভারত সরকার একটু কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কিচি নিয়োগ করেছেন। বিহারের 
ডি পি আই শ্রী কে, পি. সিংহ উক্ত কমিটির সন্ভাপতি ও ভারত সরকারের শিক্ষা 
বিভাগের সহ পরামর্শদাতা ভ্রীসোহন সিং কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন । 
কমিটি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজা পর্যটন করেছেন । কমিটির বাকি 
সদস্যগণের নাম গ্রচ্থাগার পত্রিকায় পূবে প্রকাশিত হয়েছে । দেশের বর্তমান 
গ্রথাগার ব্যবপ্বা ও জনসাহারণের পঠন পাঠের অভাব অসুবিধা সম্পর্কে 
তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিটি উপযুক্ত গ্রথাগার বাব৮বা প্রবর্তন এবং কর্মীদের 
শিক্ষণ ও বেতন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সহপারিল করবেন । 


জান্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী উপদেষ্টা সংস্ছার অধিবেশন 

ইউনেস্কোর উদ্যোগে সংস্বাপিত আন্তর্জাতিক গ্রল্থপঙ্জী উপদেষ্টা 
সংস্থার এক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে পায়ীতে অন্ষ্ঠিত হবে ॥ 
ভারতীয় শ্রশ্থাগার পরিযদের সভাপতি ও জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রশ্ধাগান্িক 
অন্যতম সদসা হিসাবে অধিবেশনে যোগদান করবেন ॥ 


সম্পাদকীয় 


বইয়ের ব্যবসায় বনাম গ্রন্থাগার আন্দোলন 

সাধারণ গ্রত্থাশারগুলি কি বইয়ের ব্যবসায়ের ক্ষতি করছে 2 সাধারণ 
গ্রন্থাগারের সংখ্যা বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, তার ফলে কি প্রকাশকের 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন? কোন কোন দেশে আজ্ঞ এই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে । 
পাঠকের। সাধারণতঃ বই কিনে পড়েন, বইয়ের জন্য তাঁদের কিছু খরচ করতে হয় । 
কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা যেখানে হয়েছে সেখানে বিন। পয়সায় বই ধার 
পাওয়া যায় । বিনা পয়সায় যখন বই পড়তে পাওয়। যায় তখন তার জন সামানা 
দুই এক টাকা খরচ করাও বাহল্য মনে হয় । প্রকাশকেরা তাই আশস্কা করছেন 
যে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা যদি দ্রুতহারে বেড়ে চলে তবে বই বিক্রির সংখ্যা 
কমে আসবে. ফলে লাভের অওক কমে গিয়ে ব্যবসারে স্ওকটজনক পরিস্থিতি 
উদ্ভব হবে । 

সম্প্রতি ডেনমার্কে এই সমসা। নিয়ে কিছু আলোচন। হয়েছে । ডেনমার্ক 
খ্যব ছোট দেশ হলেও সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের বাবস্থা খুবই চমৎকার । 
১৯২০ সালে প্রথম সেখানে সাধারণ প্রচ্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় । আজ 
সেখানে দেড় হাজারেরও বেশী সাধারণ গ্রন্থাগার আছে । ১৯৫০ সালে এই 
গ্রদ্থাগারগলিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচলক্ষ । ৭৮২,০০০ জন পাঠক 
এই বছর এককোটি আশী লক্ষ বইয়ের লেনদেন করেন! ১৯১৫৫ সালে বইয়ের 
সংখ্য। দাঁড়ায় আশী লক্ষ এবং পাঠকের সংখ্যা বেড়ে হয় ১.০২৩,১০* ॥ বর্তমান 
বছরে তা দাঁড়িয়েছে দুই কোটি যাট লক্ষ । সেখানকার প্রকাশকরা বলেন 
প্রতথাগারে পাঠকের সংখ্যা যেমনি বেড়েছে বই বিক্রির সংখ্যা তার থেকে অনেক 
বেশী কমেছে । উপরন্তু ১৯৫০ সালের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩,৮৯৬, 
১৯৫৫ সালে সেই সংখ্যা ২,৬২৪ এ দাঁড়িয়েছে । বই বিক্রি কমে যাওয়ায় যে 
আধিক সম্কটের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে দেশে শিক্ষ! ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের 
সঙ্গে তাল রেখে নতুন বইয়ের সৃষ্ট হয়নি ॥ 

এ সমস্যার সমাধান কি? ডেনমার্কের প্রকাশকদের তরফ থেকে প্রস্তাবিত 
হয়েছে থে প্রকাশিত হবার সঞ্চে সপ্গেই গ্রস্থাগারগলি ত কিনে পাঠকদের হাতে 
তুলে দিতে পারবেন না। অস্ততঃ ১৫ থেকে আঠার মাস একট। সময় বে'খে 
দিতে হবে যে পর্যন্ত বই শহধু কিনেই পড়া যাবে- গ্রদ্থাগারে গিয়ে নয় ॥ 


কাতিক 2 ১৩৬৪ | গ্রন্থাগার ১১১ 


এই সমরের ভিতর প্রকাশকের। বই বিক্রি করে আধিক সমস্যার সুরাহা করে নিতে 
পারবেন । উপরশ্তু গ্রন্থাগারকে বই কিনতে হ'লে প্রত্যেক বইয়ের জনা 
লাইসেন্স জোগাড় করে নিতে হবে । এই লাইসেন্স ফি হবে বইয়ের দামের 
সমান-_অর্বাৎ প্রন্থাগারকে বই কিনতে হ'লে তার জলা দ্বিগুণ দান দিতে হবে । 

শ্রকাশকর। যে প্রচ্ন তুলেছেন এবং সমসা। সমাধানের উপায় হিসাবে যে 
প্রস্তাব দিয়েছেন তা সমীচীন কিনা তা যাচাই করার সময় সাধারণ গ্র্থাগারের 
উদ্দেশা ও চরিত্রকে ভূললে চলবে না। বিনা পণসায় দেশের আপামর 
জনসাধারণের হাতে বই তুলে দেওয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ । কারে। আধিক 
বা সামাজিক অবস্থা বই পড়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, মৃলতঃ এই নীতিকে মেনে 
(নিয়ে সাধারণ গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার জম । আজ এই নীতি আম্তজতিক স্বীকৃতি 
লাভ করেছে । তাই গ্রশ্থাগার মাব্রফং বই পরিবেশনের ধারাকে ব্যাহত করা 
অসমীচীন । ডেনমার্কের লোকসংখ্যার স্বল্পতা হেতু প্রকাশকের! যে সমস্যার 
সম্মুখীন হয়েছেন সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারের কন্ত'পক্ষ সেজন্য তাদের 
প্রতি খ্ববই সহান্‌ভূতিশীল এবং সেজন্য প্রকাশকদের সাথে তাঁরা সম্পূর্ণ 
সহযোগিতা করতে প্রস্তুত । কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন যে প্রত্থাগারগূলি 
যেমন প্রতি বংসর বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন, প্রকাশকের 
কি বই বিক্রি সম্বন্ধে অন্বন্ধথপ পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে প্রস্তুত আছেন ? 
কারণ উভয় পক্ষের যথোপযুক্ত পরিসংখ্যানের ভিন্ডিতেই এ সম্বন্ধে অনুসণ্ধান 
কর। ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব ॥ 

নতুন পাঠক সৃষ্ট করতে সাধারণ গ্র্থাগারের অবদানকে কোন মতেই 
অস্বীকার কর? চলেন। । জনসাধারণের পাঠস্পুহাকে গ্রন্থাগার যেভাবে বুড়িয়ে 
তুলেছে তার ফলেই আজ নতুন নতুন বই সৃষ্টির প্রশ্নোজ্রন দেখ। দিয়েছে । 
এর ফলে কি প্রকাশকের। লাভবান হননি? আমাদের নত শিক্ষায় অলু্নত 
দেশগুলিতে সাধারণ গ্রত্থাগারগুলি বিভিন্ন কার্যক্রমের মারফত মানুষের 
পঠনপাঠনের অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন : বইয়ের ব্যবহার বৃদ্ধ করছেন। ফলে 
বইয়ের বাজারের সম্প্রসারণ ঘটছে । এমনকি বে ডেনমার্কের কথ। আজ উঠেছে 
সেই দেশেই সপ্প্রতি গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশকদের যুক্ত উদ্যোগে “শিশু সাহিত। 
সপ্তাহ" উদযাপিত হয়েছিল, যার ফলে ছ্ছোটদের বইয়ের বিক্রি বেড়ে যায় । 
বড়দেরও তেমনি যেসব বই ভাল লাগে তার সবই তাঁরা কিনতে পারেন ন৷। 
কিছ্তু গ্রন্থাগার তাঁদের চাহিদ) মত বই সরবরাহ করে তাঁদের পাঠস্পৃহা। অব্যাহত 
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রাখে, এবং গ্রশ্থাগারে বিভিন্ন বইয়ের সংস্পর্শে এসেই তাঁরা বই কেনবার 
প্রেরণ! পান । 

ডেনমাকের প্রশ্থাগারিকদের বই কেনার, বিশেষ করে গল্প উপন্যাস এবং 
নাটকের বেলায়, সময় বোধে দিতে আপত্তি নেই । কারণ বই কেনার আগে বই 
বাছাই করতে কিছু সময় লাগে । কিন্তু ছ্বিগুণ দামে বই ফিনতে তাঁর! রাজী 
নন। কারণ প্র-্থাগার কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়াবেন না । ফলে 
বেশী দামে কম সংখ্যক বই কিনতে হবে । তাহলে কি তথাকার প্রকাশকদের 
বিক্রি বাড়বে ? 

“আরো বই পড়ল” ও 'আয়ো বই কিনুন" এই দুই 'স্লোগানের* মধ্যে কি 
ন্‌লতঃ কোনো শ্রভেদ আছে? গ্রন্থাগার তার পাঠকদের বেশী বই পড়তে 
উদ্বুদ্ধ করেন । পক্ষাস্তরে প্রকাশকরা ব্যবসা চালানোর জন্যে প.ষ্ঠপোষক- 
দের আরে) বই কিনতে বলেন। দং'জনই বইয়ের কারবারী । উদ্দেশ; ভিন 
হলেও মিল তাদের এই যে উভয়েই জ্ঞানের পরিবেশক ৷ 

আমাদের দেশে এ সমসা। অবশ্য নেই । জনসংখ্যা যেখানে আড়াই কোর্ট 
সেখানে আড়াই হাজার বই ছাপতেও প্রকাশকদেরও বথেম্ট ঝুকি নিতে হর ॥ 
কারণ পড়ক্লাতে দূরের কথা সাক্ষরের সংখ্যাই ক্ষীণ ; তাই আমাদের সমস্যা 
ভিন্ন । নিরক্ষরত। নিরসনে পরোক্ষে সহাপ্নতা ও স্াঃসাক্ষরদের ন 
অক্ষরজ্ঞান টিকিয়ে রাখার জন্যে গ্রন্বাণারের প্রয়োজন অপরিহার্য । মানুষকে 
গ্রশ্থমৃখী ও গ্রশ্থাগারমনা করে তুলে পাঠক সংখ্যা বধিত করা গ্র“্থাগার 
আন্দোলনের অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য । নিছক ব্যবসায়ের উন্নতির জন্যও 
অজু গ্রদ্থাগার আন্দোলনে প্রকাশকদের এক গুরু দায়িত্ব রয়েছে । পুস্তক 
বাবসার়ের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক বিরাট শ্রেণীর জীবিকাই শুধু 
জড়িত লন্__পরস্তক বাবসায়ের ভালমন্দর সঙ্জেসে দেশের শিক্ষা ও সংক্কৃতির 
প্রশ্ন জড়িত । এবং পুস্তক ব্যবসায়ের উন্নতি সর্বতোভাবে গ্রম্ঘাগার 
আন্দোলনের ওপর নির্ভরশীল ৷ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে প্রকাশন 
. বাবস্ময়ের কোনো বিরোধ নেই! গ্রশ্বাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে 
তোলার কাজে প্রকাশকদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় । 
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আদিতা ওহদেদার 


কাগজের উপাদান ও প্রন্তত প্রণালী 

কাগজ মানুষের একটি অতাশ্চয আবিষ্কার । অতি বাবহানের ফলে আজ 
আর এতে বিস্ময়ের কিছু পাই না; কিন্তু একটু ভাবলেই একথা নিশ্চই 
আশ্চর্য ঠেকে যে কেমন করে তুলো, পাট, কাঠ, ঘাস, পাতা ইত্যাদি থেকে 
আমর। কাগজ পাস্ছি ॥ 
গঠন প্রকৃতি 

কাগদ্র কি ক'রে তৈরী হয় তা ভ:লো ক'রে জানতে হ'লে কাগজের গঠল- 
প্রকৃতির মল কথাটা, জানা দরকার । এক কথায় বলতে পারি কাগজ হ'ল 
উদ্ভিদজাত অংশন্ময় বা আঁশাল বস্তু হ'তে গঠিত জিনিষ । তুলে, পাট, কাঠ 
ইত্যাদি থেকে আঁশ বার করে নেওয়া হয়; সেই আশ কুটে পিষে জ্বলে মিশিয়ে 
মণ্ড তৈরী করা হয় । তারপর এই এ-ডকে চালুসির মত ছাঁচের উপর বিছিয়ে 
তার থেকে জল ঝরিয়ে নেওয়া হয় । এই বিস্তৃত মণ্ডকে এবার চাপ দিয়ে.দিয়ে 
চারিদিক সমানভাবে পুরু সহজেই করা যায় । তারপর তাকে শুকিয়ে নিলেই 
কাগজ । কিন্তু লেখবার ও ছাপবার কাগজ পেতে হলে এইখানেই ামলে চলবে 
না॥ এই কাগজকে মার্বেল পাথর বা অন্যানা দ্রব্যের সাহায্যে ঘষে মজে মসৃণ 
করে নিতে হর । 
উপাদান এ 

কাগজের মূল উপাদান হল সেলুলোজ (5511.1০55), যে বস্তুটি গাছপালার 
জীবকোবে প্রভূত পরিমাণে থাকে । সেলনলোজ নিয়তাকার (amorphous), 
অর্থাৎ কোনও প্রতিক্রিপ্নাতেই একে মিছরির মত দানায় পরিণত করা যার লা। 
রসায়ন-পর্বিভাযায় বলতে গেলে বলতে হয় নেলুলোজকে কেলাসিত 
(527 গদ10135) করা যায় না । একে সাধারণতঃ কোনও দ্ুবাকে ভ্রবীভূতও করা 
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যায় না. এবং বিকারক (5৪৪০৫) প্রয়োগে এর কোনও পরিবর্তন ঘটে না৷ 
এই সব গুনের নাই সেলুলোজ কাগজ তৈরির পক্ষে এত মূল্যবান হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । এর এই নিচ্কিয়তার জল্যে এর সঙ্গে মিশ্রিত অন্যানা দ্রবাকে 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্‌রিত করা যায়, কিন্তু সেললোজ অক্ষত থাকে । 


সেলুলোজকে যে একেবারে দ্রবীভূত করা যায় না এমন নয় । আজকাল 
কয়েকটি দ্রাবক আবিষ্কৃত হয়েছে । যেমন, 269০ chloride এর ' উফ দ্ববশে 
সেলুলোজ গলে গিয়ে এক রকম দন (১5০০৩) পদার্থে পরিণত হয়, যা 
বৈদহতিক বাল্বের অভ্যন্তরে ব্যবহ্গত তারের কাজে লাগানো হয় ৷ 5০7৮51162৫1 
বিকারকে সেললোজ গলে যে পদার্থে পরিণত হয় তাকে ব্যবহার করা হয় 
ওয়াটারপ্রহফ ও কৃত্রিম রেশম তৈরীর কাজে । 
কাচানাল 


সাধারণত কাগজ নিম্নলিখিত দ্রবা থেকে প্রচ্ডুত কর। হয় £ 

(১) ছিন্ন বস্ব্রথণ্ড-_-তুলোর ও রেশমের ; 

(২) পাট, শন ও এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য ; 

(৩) বাঁশ, খড় ও থাস ; এস্‌পারটো 652০1) নানক একরকম ঘাস 
কাগজ প্রস্তুতের কাজে আজকাল খুব ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঘাস দক্ষিণ 
স্পেন ও উত্তর আফি কায় জন্মে । এ ঘাসের আশ লম্বা ও নমনীয় ব'লে এর 
থেকে দড়ি, মাদুর. চুযড়ি ইত্যাদি বছদিন ঘেকে তৈরি করা হচ্ছে, তবে কাগজের 
উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার ফরাসীরা সর্ব প্রথম সুরু করে, এবং ইংলস্ডে 
১৮৫৭ সাল থেকে এর বাবহার আরম্ভ হয় । 


0) কাঠ; কাঠকে দুই উপারে কাগজ প্রস্তুতের মণ্ডে পরিণত কর! 
চলে । প্রথমতঃ, রাসয়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য কাঠের মধ্য থেকে সেলমলোজ আঁশ 
বার করা যেতে পারে । একে বলা হয় কেমিক্যাল উড্‌ (chemical wood) । 
দ্বিতীয়ত, কাঠকে যাঁতান্ন ফেলে পিবে নেওয়া যেতে পারে । যাহ্তিক উপায়ে 
প্রস্তুত এই ম-ডকে বলে মেকানিক্যাল উড্‌ (mechanical wood) 1 

কাগজের পক্ষে কাঁচামালের উপযোগিতা নির্ভর করে আঁশের পরিমাণ, 
দীর্ঘ ত! ও নমনীয়তার ওপর ৷ এই ত্রিগৃণ বিশিষ্ট আশ তুলো ও রেশমে প্রচুর 
“পরিমাণে আছে বলে তুলো ও রেশম থেকে প্রস্তুত কাগজই সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে 
ঘাকে ॥ কোন জাতের কাঁচামালে কত পরিমাণ সেলুলোব্স আছে সেট। জানতে 
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পারলে কাগজের পক্ষে সে জাতেত্র কাঁচামাল কতখানি উপযোগী তা আঁচ করা 
যায়। এই পরিমাণের একটা হিসেব লিচে দেওয়। গেল 2 


তুলে! ও রেশম --. শতকরা ১০ ভাগ বা তদর্ধ্প 
পাট ও শন. + ৬৫-৮০ ভাগ 
বাঁশ, খড় ও এদ্পারটে। ঘাস . 6০ ভাগ 
কাঠ ২ ৮ ৫০ ভাগের নিচে 


কেবলমাত্র ছিন্ন বস্ত্র থেকে কাগঞ্জ তৈরি করলে সে কাগজ খুব মন্রবৃত 
অথচ অতি পাতলা ও করা সম্ভব । সাধারণত ব্যাঞ্ক-নোট, টিসংকাগন্দ, সিগারেট 
ইতরির কাগজ ও ইণ্ডিয়া-পেপার নামক পাতলা কাগজ তৈরির জনো নিভে'জাল 
দিন বস্ত্র ব্যবহার করা হয় । 
তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিন্ন বচ্ত্রের সণ্গে অন্যান্য দ্রব্য মিশেল 
দেওয়। হয় । 
বাশ, খড় ও এস.পারটো ঘাস থেকে ছাপা, লেখ! ও পত্র পত্রিকার কাগঞ 
বেশ ভালোই তৈরি হয় । এই কাগজ অমাজ। অবস্থার রাখলে হ্লচিং কাগজনদপপে 
বাবহার করা যায় । j 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাঠ থেকে যে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়_যাকে কেমিক্যাল 
উড্‌ বলে--তার থেকে তৈরি কাগজ্র ভালোই হয়। এ কাগজ গুণের দিক থেকে 
প্রায় ছিদ্ল বস্ত্র থেকে প্রচ্তৃত কাগজের সমতুল্য ৷ 
কিন্তু মেকানিক্যাল উড:, অথাৎ যান্ত্রিক উপায়ে প্রচ্তুত কাঠের মণ্ড থেকে 
যে কাগজ তৈরি হয় ত! নিকৃষ্ট শ্রেণীক্স । খবরের কাগজ, পিজ্ঞবোর্ভ, রেলের 
ছিকিট, সিগারেটের খোল, বাদামি কাগজ ইত্যাদির জন্যে মেকানিক্যাল উড: 
বাবহৃত হয় ॥ 
প্রস্তত-প্রপালী 
কাগজ হাতে তৈরি করা বায়, আবার যন্ত্রের সাহাযোও ৷ কিম্তু উভয় 
প্রণালীকেই নিম্নোক্ত চারটে স্তর অঠিক্রম করতে হয় £ 
(১) কাঁচাম্যলকে টুকন্রো করে কাটা, তাকে পরিস্কার করা ও তার. থেকে 
অন্য মিশ্রিত দ্রব্যকে পৃথক করে নেওয়। । 
(২) টুকরো বস্তুপন্ঞজকে জলে ভিজ্জিরে ও নান! প্রক্রিয়ায় মণ্ডে পরিণত 
করা ॥ এই অবস্থার আঁশের মধ্যস্থিত অ-সেলুলোজ দ্রব্য আলাদ) 
হয়ে হার ॥ 
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(৩) মণ্ডকে পাতে ঢালাই করা ও চাপ দিয়ে পৃরুত্ব ঠিক কর! । 

(৪) মন্ডে আঁশ যতই গারেগায়ে লাগালাক্গি থাকুক ন) কেন, একটু ফাঁক 
থাকেই ; এই সুক্ষ! ফাঁকগৃলি পাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে ভরাট করে 
নিতে হয় ॥ এই প্রক্বিল্পাকে বলে লোভিং (1559808)। তারপর 
কাগজকে মসংন করতে হয় যাতে কাগজ কালি ধরতে পারে, এবং 
কাগজে কালি লাগবার স্চে সঙ্চে চারিদিকে ব্লটিংএর মতো। কাগজ 
যেন কালি টেনে না নেয় এবং কাগজের উল্টে। পিঠেও কালির কোন 
চিহ্ন ন৷ দেখা বায় । এই প্রক্রিয়াকে বলে পাইজিং ( sing ) ॥ 


হাতে কাগজ প্রেন্তত প্রণালী 


হাতে তৈরি কাগজের জন্যে ছে'ড়া কাপড় ও কাগন্দ জড় করা হর । 
এগুলোকে ট্‌করে। টুকরো করে কেটে ধুলে ও ময়ল। পরিস্কার করে ফেলা হয় । 
তারপর এই টুকরোর স্ত্‌প জলে ভিজিরে বেশ করে থে্থলান হয় । আমাদের 
দেশে দৃপ। দিয়ে ডলে থে"থলান কাল্পট) সম্পন্ন হুর । এবার ভাসমান আঁশগজে। 
ছে”কে নিয়ে জলে ধুয়ে, প্রচলিত প্রক্রিয়ায় মণ্ড করা হয় । মন্ডকে একটা পাত্রে 
বেশ করে নেড়েচেড়ে তাকে একটা বড় ভাঁড়ে ( ৬৪: ) রাখা হয়) তারপর একট। 
ঘন বুনন তারের জাল বা মোল্ড_-যার চারিদিকে চলনশীল কাঠাম ( moveable 
frame ) বা ৫০০৭০ লাগানো থাকে--এই ভাঁড়ে ড্‌বিয়ে এক থালা কাশজ্দ তৈরির 
অতো মণ্ড তুলে নেওয়া হয় । এই কাজটা যে লোক করে_ যাকে ৬৪৫৪৮, বলা 
হয়--তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও কার্য দক্ষতা থাক। দরকার, কারণ কাগজের পু-রুত্ব 
ঠিক করার কোন সহজ উপায় তার কাছে নেই । মোল্ডে মণ্ড তুলে নিয়ে 
চারিদিকে নেড়েচেড়ে মণ্ডকে জালের ওপর সমানভাবে বিছিয়ে নেওয়া হয়। 
তারপর মোল্ডটি ঝাঁক। দিরে ভ্রালের মধ্য দিয়ে জল বার করে দিলে মণ্ড জালের 
ওপর থিক্কিয়ে জমাট বেধে যায় ॥ এবার মোল্ড থেকে সচল কাঠামটি খুলে ফেলে 
কাগজ শুদ্ধ মোল্ড5 একটা বনাতের € ভি ) ওপর উল্টে দেওয়া হয় এবং জমাট 
. বাঁধা মশ্ডের ওপর আর একট! বনাত ঢাকা দেওয়া হয় । এই রকম ছর সাতখানি 
কাগজের তা বনাত মোড়! করে চাপ দেবার যন্ত্রে ফেলে চাপ দিয়ে নেওয়া হয়। 
তারপর কাগজগ্ুলিকে বালামূচির ওপর শুকোতে দেওয়া হয় ॥ এই অবস্থার 
কাগন্জ ব্রষ্টংএর মতে) শোবনীর থাকে । সতরাং এই ভাব দূর করবার জন্যে, 
অর্থাৎ 515৫ করবার জনো, elatine 5০150095, পূর্ণ একটা লম্বা পাত্রে 
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= ক্াাগজগুলিকে দু তিন খানা করে ভুবিয়ে নেওয়। হয় ॥ তারপর আবার তাদের 
বালাম্‌চির ওপর শুকোতে দেওয়া হয় । সব শেবে তাদের পালিশ কর। হয় ও 
দিস্তায় পরিণত করা হয় ॥ 
যান্ত্রিক উপায় 
কাগজ তৈরির যন্ত্র প্রায় দেড়শ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়, এবং আবিষ্কার 
কর্ত্ত'। একজন ফরাসী । বহ উন্নতি সাধনের পর এ দত্ত এখন বিরাট আকার 


ধারণ করেছে, এবং এমনই তার কৌশল যে যন্ত্রের একদিকে মণ্ড দিলে অনা দিকে 
ৰেখা বাবে পরিপাটি কাগজ বেরিয়ে আসছে । 


কাগজের মণ্ড প্রথমে বৃহৎ ভাঁড়ের (৮৪) মধ্যে রাখা হয়) এই ভাঁড়ের 
মাঝখানে একটা চাকা অনবরত ঘোরে যার ফলে মণ্ড ঘিঘিয়ে যেতে পারে লা । 
পাম্পের সাহায্য এই ভাঁড় থেকে মণ্ড তারের জাল লাশ্গানে। মোজ্ডের ওপর 
আলা হয় ॥ মণ্ড পড়ে শ্রোতের মতো, এবং এই শ্রোত ইচ্ছামত নিয়শ্ত্রিত করে 
কাগজের ওজন ও পুরুত্ব ঠিক কর) হয় । মশ্ডের স্রোত মোজ্ডের ওপর দিয়ে 
বয়ে কতকগুলি ঘন-সপ্নিবিষ্ট পিতলের রোলারের ভেতর অতিক্রম করে 5০৮৩-৪]] 
নামক এক গড়ান পাত্রে এসে পড়ে । এই ৩৪৮৩-৪)॥ যন্ত্র কাগজের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি মন্ডের স্রোত থেকে টেনে নেন ॥ মণ্ড থেকে জল টেনে 
নেবার বিশেষ এবং মশ্ডের স্রোত যাতে তারের জাল থেকে পড়ে না বায় সেজনো 
পাশে পাশে রবারের বন্ধনী (1০৮1০) আছে। এখান থেকে মণ্ড কাউচ্‌ 
রোলে (0০4০, Roll ) যায়, সেখানে মশ্ডের আর্দ্৭ অবস্থা বহুলাংশে দুরীতভূত 
হয়। কাউচ্‌ রোলে ম-ড কাঁচা কাগন্গে পরিণত হয় এবং সেখান থেকে সে কাগজ 
চাপ দেবার রোলার শ্রেণীর মধে) প্রবেশ করে । চাপ দেবার রোলারগুলি এমন 
ভাবে ঘোরে যাতে কাঁচা কাগজে বেশী আঘাত না লাগে, এবং টানা বনাতের 
(তাং) গ্ঝারা আব্‌ত হয়ে রোলার থেকে কাগজ বেরিয়ে আসে ৷ তারপর 
শুকোবার য*্ত্র (00৮8 0%150৫০৫) দিয়ে কাগজকে শুকিয়ে নেওয়। হয়। 
এবার কাগঞ্জ যায় ০৪1০7,৭৩ যন্ত্রে, যেখানে ঢালাই লোহার রোলার এত ঘল 
সম্নিবিষ্ট যে কাগজ রোলারের মধ্য দিয়ে বাবার সনয় খুব চাপ পায় এবং 'এই 
চাপের ফলে কাগজ মসৃণ ও ঝক্‌ককে হয়ে ওঠে । 
মগু (Pulp) 

কাগজের মণ্ড কিভাবে তৈরি হয় সেট। একটু বিশদ ভাবে জানা দরকার, 
কারণ মস্ডের ওপরই কাগজে তৈরির প্রায় সবটা নির্ভর করে । 
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আমর! আগেই বলেছি যে কাগজের জন7 চাই সেলৃলোজ্ । এই লেলহলোজ » 


আঁলের অন্তস্বিত অন্যান; অ-সেলহলোজ প্রব্য থেকে পৃথক করাই হল মস্ড 
তৈরির কান্ধ ॥ 


যে দ্রব) থেকেই কাগজ তৈরি হোক না, তাকে প্রথমে টুকরো) টুকরো করে 
কাটতে ছিসড়তে হবে ৷ তারপর তার থেকে ধুলো ময়ল। পরিষ্কার করে নিতে হবে । 
এবার এই টৃকরোগুলি ফুটন্ত গরম জলের পাত্রে ছেড়ে দেওয়। হয় । জলের মধো 
কষ্টিক সোডা ও অনা ক্ষার মেশান হয়, যার ফলে আঁশের মধ্যপ্থিত অ.লেলহলোঞ 
বস্তু গলে যার । জল ছে"কে ফেললে সেলুলোজ যুক্ত আঁশ পাওয়া যায় । 

এই আঁশকে এবার আর এক যন্ত্রে ফেলা হয়, যাকে বলে ব্রেকার (Breaker) । 
ব্রেকারের কান্দ হল জমাটবাঁধা আঁশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলী। এরপর 


বীটার যন্ত্রের (Bea৫0) কাজ । বীটারের কাজ হল চিরজ্জ্‌ন (০1০9০1১) কর, 
loading করা এবং 58288 এর দ্রব্য মেশান । 


Loading এর জন্যে সাধারণতঃ মেশান হয় চীনে মা্ট, খড়ি ও titanium 
০৭৩ ইত্যাদি । 


5i2in8 এর জনে! মেশান হয় রজন, ফিটকিরি, সাবান প্রভৃতি । 

মম্ড তৈরির বিভিন্ন স্তরের ছকটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই রকম $__ 

১। আঁশ = সেলুলোজ + অ-সেলুলোজ্জ বস্তুসমষ্টি । 

২ ৷ আঁশকে ঠাষ্ডা অথবা গরম জলে ভিজিয়ে রাখলে অনেক অ-সেলৃলোড 
দ্রব্য গলে যার । ছে'কে নিলে যে আঁশ পাওয়া যাবে তাতে থাকবে 
সেলুলোজ এবং জলে দ্রব নয় এমন অ-সেলুলোজ বস্তু । 

৩। আঁশকে এবার ফনুট*্ত ক্ষারে মেশালে প্রব এমন অ-সেলঃলোজ বদ্তুগুলি 
গলে যাবে । ছে'কে নিলে যে আঁশ পাওয়া যাবে তাতে প্রার সবটাই 
সেলহলোজ থাকে, শুধু ক্ষারে দ্রব নয় এমন অ-সেলুলোজ বদ্তু তখনে! 


কিছু থাকে। 


81 এবার bleachin€ POwder মেশান ফৃটস্ত জলে আঁশ ভেজালে বাকি 
অ-সেললোজ অংশ গলে যাবে । ছেশকে নিলে বিশুদ্ধ সেলুলোজপ্‌ণ 
মন্ড পাওয়া যাবে । এই মশ্ডই ছাপা ও লেখার কাগজের উপযোগী । 

কাগজ পরীক্ষা 
কাগজের ভালোমন্দ জানবার কতকগুলি উপায় আছে, সেগুলি এই £-. . 


৯1 জিব দিয়ে কাগজ স্পর্শ করে জান। যায় কাগজের উভয় পিঠের জমি 
সমান মসৃণ কি না ॥ 


অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৪ ] শ্রন্থাপার ২১৯ 


উজ্জ্বল আলোর সামনে কাগজ ধরে দেখা যেতে পারে কাগজে আধো 
কোনে! ছিবড়ে দাগ আছে কিনা । 

কাগজের 515 কি রকম, অর্থাত শক্ত কি নরম, ত! জানতে হলে কাগজের 
এক কোণ জিব দিয়ে ভেজ্জাতে হবে । বর্দি দেখা যায় কাগজ ভিজে 
গিয়েও অবিস্কত আছে তাহলে সে-কাগজ শক্ত, অর্থাৎ Hard-szed ; 
আর যদি দেখ। যায় ভিজবার পরই কাগজ্ছ ফুলে ওঠে এবং একটৃতেই 
ছি-ড়ে বায়, তাহলে বুকতে হবে সে-কাগজ নরম. অর্থাৎ S০:-3ized. 
যে কাগজ নাড়লে খড় খড় (৮206) শন্দ করে, বকতে হবে 
সে কাগজ্জ মন্সবৃত । 

৫। কাগজ টেকসই (45579৮]) কিল। তা জানবার উপায় হল, কাগজকে 
আঙুল দিয়ে ঘষতে থাক। কোন্‌ অবস্থায় কাগক্তে প্রথম ছে"দ। 
হয় তা লক্ষ্য করা । যদি অনেকক্ষণ ঘধবার পর কাগজে ছেপ্দা 
হয়, তবে বুঝতে হবে কাগজ খুবই টেকসই । 

কাঠের মণ্ড থেকে প্রস্তুত ফাগজ টে"কসই হর না। কাগজ কাঠের মম্ডের 

বারা তৈরি কিন। তা। জানবার একট। উপায্ব আছে । তিন ভাগ নাইটি.ক আযসিড ও 
একভাগ স্যলফিউরিক আসিড একস্গে মিশিয়ে তার কয়েক ফোঁট! কাগজের ওপর 

হবে । যদি দেখা যায় স্থানটি সণ্গে সঙ্গে আরশোলার গায়ের রঙ (Dark 
brown colour) ধরেছে, তাহলে বুকতে হবে কাগজ কাঠের মশ্ডের তৈরি ৷ 
অন্য কাগজ হলে, যেখানে আসিড পড়ে সেখানে কোনে। রঙের বৈষমা ঘটে ন।, 
শুধু শুকিয়ে গেলে স্থনট। একটু পাঁসুটে রঙ (ey 61876) ধারণ করে। 
কাগজের শেণীবিভাগ_ 

কাগজ নানা রকমের, এবং প্রকার ভেদে তাদের নামও বিভিন্ন । কয়েক 

রকম কাগজের নাম করা গেল__ 
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আ্যন্টীক (AntiqUue)- যেকোন কাগজের মণ্ড থেকে তৈরি, খসখসে 
জমি, ছাপবার কাগজ ॥ এ কাশক্ষে হাফ্‌-টোন্‌ ব্লক ছাপা যায় না । 

আর্ট (Art)-হাফ্‌-টোন্‌ ব্রক ছাপবার উপযুক্ত সমসূণ, দামী, Fine 
china clay দিয়ে মাজ্। কাগজ । প্‌জাপার্বণ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপবার 
জলো সাধারণত এই কাগজ ব্যবহার কর। হয় । 

ব্যাক্ক (Bৎan৷k৮)-_লেখবার কাগজের মধ্ো পড়ে । Leer 1১৫০৭ ছ।পবার 
জনে! এ কাগজ সাধারণত ব্যবহার করা হয় ॥ 


২২০ প্রন্থাগার [ শম সংখ্যা 


বরং (81০0178)--312৩ না করা শোষণীয় কাগজ । ভালো ব্র্টিং তুলো ও = 
শন থেকে তৈরি হয় । ভালো ব্রষ্টংএর গুণ হল, তাড়াতাড়ি শোষণ করা, অনেক 
পরিমাণে শোবণ করা, এবং একস্বানে একাধিকবার শোষণ করার ক্ষমতা থকা ৷ 
সস্তা রং সাধারণত রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কাঠের মন্ড থেকে তৈরি হয়? 

বড (8০7৭১ কাজও লেখবার কাগজের মধ্যে পড়ে । চিঠির 
কাগজ ও টাইপ করার কাগজ হিসেবে এ কাগজ খুব ব্যবহৃত হয় । 

গ্রেইম্ড্‌ (07975৭)-_যে কাগজের ক্ষমিকে চামড়া, কাঠ এবং কাপড়ের 
আক্কাতিশবিশিহট করবার জনো ডাই 07০) এবং ছাঁচ বিশিষ্ট (219:7%) রোলার 
মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অনুক্সপ আকার দান করা হয়, দে কাগজকে গ্রেইশ্ড 
কাগন্ বলে । 

লেজার (-5৭8০:)_ এ কাগজ খুব মজবূত ও টে কসই, এবং হিসেবপত্র 
রাখবার জন্যে (Account Book) ব্যবহৃত হুয়। বচ্ত্রের মণ্ড থেকেই এ কাগজ 
তৈরি হয় ॥ এ কাগজের 3৪০০ খুব নিখুত হয় । 


নিউজ-প্রিল্ট (55:00) রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কাঠের মণ্ড থেকে 
মেশিনে প্রস্তুত কাগজ । 


পোস্টার (০০5:০)--এক পিঠ ছাপার জন্য মস্ণ কর। অন্য পিঠ খসখসে ॥ 
সস্তা কাগজ ॥ বিজ্ঞাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয় । 


কাগজের মাপ 
সাধারণত ছাপার জনো যে কাগজ পাওয়া যায় তার বিভিন্ন লাম ও মাপ 
নিদিষ্ট আছে । নিচে একট! তালিক। দেওয়া গেল £__ 


কাগজের নাম আকারের পরিমাপ (ই ঞ্চিগত) 

ফহলস্কাপ (Foolscap) ১৩২ ৪১৭ 

ক্রাউন (Crown) ১৫ ২২০ 

ডিমাই (Demy) ১৭২» ২২৯ 
মিডিয়াম (Medium) ১৮ x ২৩ 

রয়াল (Royal) ২০% ২৬ 

লার্জ রয়াল (Large Royal) ২০ = ২৭ 
ইচ্পিরিম্াল (Imperial) ২২ x ৩* 

পারিদ্ধাবিক ব্যাখ্যা 


কাগজ সম্পর্কিত যে সব ইংরেজি শব্দের খুব চল আছে তাদের কিছু ব্যাথ্যা 
দেওয়া গেল £ 


অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ ] প্রস্থাগার ২২১ 


রঃ Engine 5155এ- যে কাগজ কেবলমাত্র মশ্ড অবস্বার সাইজ কর। হয় 
তাকে Engine 515৭ কাগজ বলে । 
Machine sized যে কাগজ ম-্ড অবস্থায় 32৩ করা সকেও মেশিনে 
আবার 515০ করা৷ হয় তাকে 1৮13০090৩55 বলে । 


Tub sized_— যে কাগজ সম্পর্ণক্ষপে শেষ হবার আগে 515 কনা! হয় 
তাকে Tub 512৩ কাগজ বলে | 


Right side, Wrong ৩1৫৩- মেশিনে তৈরি হলে কাগজের যে পিঠ 
ওপর দিকে থাকে অর্থাৎ তারের জালের উপরদিকে থাকে এবং হাতে তৈরী হলে 
মোজ্ডের তারে যে পিঠ লেগে থাকে, তাই হল কাগজের সো পিঠ ( 22১০ 
1৩ ) বা িক। কাগজের উল্টে। সো) দিক বেশ বোকা। বায় ॥ যদি ঠিক না 
বোঝা যায় তখন জলের দাগ (৮২7 এ) দেখে ঠিক করে নিতে হয় ॥ 
যে পিঠে জলের দাগ স্পন্ট দেখ। যায় তাই হল সোচ্া পিঠ । নাধারণত কাগজের 
সোজা পিঠ উল্টে। পিঠের চেয়ে বেশি মস্‌ণ হয় ॥ 

Ream - 8৭২, ৪৮০ অথবা ৫০০ খানি কাগন্দে এক রীম হয়! ৪৭২ খানি 
কাগজের রীমকে i]! rea বলে । হাতে প্রস্তুত কাগজের রীমও ৪৭২ খানি 
কাগজে হয়। &০* খানি কাগজের লীমকে 701,053 ৩৪১ বলে । 

8715৫ বে কাগন্জের মাপ ষ্টাণ্ডার্ড মাপ থেকে ছোট । 

Laid _তরল অবদ্বার কাগজের ম-ড যে তারের জালের ওপর দিয়ে বরে 
আসে সেই জালের দাগকে [5 বলে। আলোর সামনে ধরলে 1984 বুনন 
কাগজের গান্নে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ দরত্বে সোজা সমান্তরাল মোট) রেখা দেখা 
যায় এবং এই মোটা রেখাগুলিকে বহু ঘন সন্নিবিষ্ট সক্ষ4 রেখ। বিপরীত দিক 
থেকে এসে সমকোণে কাটে । 

৬৮০৭৩-_যে কাগজ তৈরির মেশিনে তারের জাল পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ 
(৮০৮৫n) সেই জালের ওপর প্রস্তুত কাগজকে ৯০৮৫ বলে । তারগহলি জড়াজড়ি 
করে থাকে বলে কাগজের গায়ে 181 কাগজের মতে! কোনে! স্পষ্ট দাগ পড়ে না। 

কাগজ তৈরির কাজে তারত 

ভারতে কাগঞ্জের কল সর্বপ্রথম বসে ১৭১১ খ্ষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশে 
ঘন্‌ক্ুবার (/r৪nquc৮০৭£) শহর্রে । মিশনারীর! বাইবেল ছাপবার জন্যে বিলেত 
থেকে পাঠায় কয়েক রীম কাগজ ও একট! ছাপাখানার যন্ত্র । কিশ্তু এখানকার 
মিশনারীর! চইলেন ভারতেই কাগজ তৈরী করতে ॥ তাই বসল কল । বাইশ 


২১২ প্রন্থাগার [ লম সংখ্যা 


জন লোক লিয-জ্ত হল এবং গরু দিয়ে মেসিন চালান হল । এ কল বেলী দিল * 
চলে নি; ১৭২২ সালে কাহ্ু বন্ধ হয়ে যার । টু 
তারপর লীরামপৃবে মার্শম্যান সাহেব ১৮২৫ সালে কাগজের কল বসান । 

কিপ্তু তাও সফল হয়নি । কিছুদিন পরেই উঠে যায় সে কল । 

১৮৭ সালেই পুরোদমে কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় । একানখানা 
চাল: হয় ছগলীর তীরে বালিতে । ১৮৭৯ সালে Upper India Couper Ltd 
নামে লক্ষোঁতে কাগজের কারখানা স্বাপিত হয় । তারপর টাগড় ইত্যাদি 
আরও কাগজের কারখান? ইতস্তত স্থাপিত হর । ১৯১৮ সালে Indian Pulp 
and Paper mills সর্বপ্রথম বাঁশ থেকে কাগজ তৈরি করতে শুরু করে । 

এখন ভারতে সর্বসমেত পনরটি কাগজের কল আছে, এবং তার প্রতি বছর 
গড়ে ১,৫০.*০০ টন কাগজ উৎপন্ন করে । 

ভারতে যে কাশক্ তৈরি হয় তার কাঁচামাল হল বাঁশ, ঘাস, ছেড়া কাপড়ের 
টুকরো» গেজি ও মে।জার টুকরো, এবং শন ৷ 

কাগজ সংক্রান্ত গবেষণার কাজ চলে দেরাদ,নের ফরেম্ঠ রিসার্চ বিদ্যায়তনে । 

যে কাগজের জন্য ভারত সম্পূর্ণরূপে বিদেশের মুখাপেক্ষী, তা হল নিউজ- 
প্রিন্ট । এ কাগজ-আমাদের দেশে তৈরি হয় না। 

আমাদের দেশে মাঘাপিছু কাগজের ব্যবহ্থার খুবই কম | নিচের হিসেব 
দেখলেই এট ধরা পড়ে £ 

আমেরিকা যক্তরাজ্টু-*. ৩৬৯ 
ইংলস্ড 








কলে প্রস্তুত কাগজ ছাড়াও হাতে তৈরি কাগজ আমাদের দেশে এখনও 
অনেক স্থানেই করা হন্স । এই শিল্প সম্বন্ধে খুব মনোজ্ঞ এবং তথাপূর্ণ' বিবরণ 
পাওয়। যায় ভার্ড হাপ্টারের বইতে ॥ * ভদ্রলোক ঘরে ঘুরে দেখেছেন যে সব 
স্থানে কাস্বজ হাতে তৈরি করা হন্র এবং অতি সহয়ে সে সব প্রক্রিয়া! পর্যবেক্ষণ 
করেছেন এবং সে সবের বিবরণ চিত্রের সাহায্যে সংস্দক্সতাবে লিপিবম্থ করেছেন।। 
পু ৯৪ Hunter. Dard. Papermaking by hand In India, 1939. 





প্রাক্‌ যুত্রণ বাংলা গদ্যের পুথি 
সুরারি ঘোব 


তলোয়ারের এক কোপে ৯৬ট। মানুষকে মেরেছিলেন রাক্র। আর্থার ৷ সাতি। 
সতি মেরেছিলেন কিনা তার কোন ইতিহাস নেই ॥ তব এমন রাজা যদি 
বাংলাদেশে প্রশ্মাতেন, তাহলে আমাদের সাহিত্যে তাঁর স্থান হোত নিশ্চই চাঁদ 
সদাগরের পাশাপাশি । অনসামভ্গলের মত উপাদেয় এক আর্থারমঞ্জল কাবা 
আমাদের লাভ হোত । সভায়, চশ্ডীন-ডপে,ঘরের কোণে; বাত্রার ঢঙে কিংবা একক 
স্রে হাঙ্গার শ্রোতার মনোবুজক কাব) কাহিনী লাভ হোত । কিংবদ শত থেকে সাহিত্য 
হয়েছে সব দেশেই । আর্থারের কাহিনী ইংরিজি সাহিতো গদ) ও পদা দুই জাতের 
সাহিত্যই সৃষ্ট করেছে । ইংরিজি ভাষায় প্রথম উল্লেক্খবোগ্য গদ] গ্রন্থ হোল স্যার 
টমাস ম্যালর্বির Morte-De-Arthur | Paradise LOst রচনার আগে আর্থারকে 
নিযে এক মহাকাব্য রচনার ইচ্ছে মিল্টনেরও ছিল । কাহিনী রচনায় ম্যালরির 
'অরিজিন্যালিট' ন। থাক. কি“তু গদা রচনায় ম্যালরি সে যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 
মূলত ম্যালরির কাহিনীই মিল্টনকে উ্বৃষ্খ করেছিল । মিল্টনের পিউরিটানিক 
মনে রোমান্টিক সাহিতোর ক্ষুধা জাগিয়ে তোল। নিছক সহজ ব্যাপার নয় । তাই 
ম্যালরি প্রসংগে সমালোচক সেন্টসবেরীর উক্তি নিশ্চয়ই বাহুল) হবে না। 
সে-টসবেরী বলছেন £ 

If he had not been vouchsafed to us, the loss would be 
immense in delight to a dozen generations of eager readers, and 


not a few writers would have lost a valuable pattern. (A History 
of Englieh Prose Rhythm : G. Salntsbury : 1912: পাতা 100) 


আর্থারকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে জাতের সাহিত্য রচন। হয়েছে ম্যালরির 
আগে, সবই ছিল কবিতার । রোমান্টিক কাহিনী সেই দিন পর্যশ্ত কাবিতাতেই 
জমেছে ভাল । ম্যালরির যুগে ইংরিজি সাহিত! ভরে ছিল ভার্ম-ক্লোমাম্স । 
এমন অবস্হ) প্রাচীন বাংল। সম্পর্কেও যথাযথ সত্য ॥ 

আমাদের দেশে চাঁদ সদাগর কিংবা কালকেতুর উপাখ্যান কোন উক্লেশ্খবোগায 
গদ! রচনার প্রের্ণ। জোগাতে পারে নি। এটা নিচ্চগ্লই সাহিত্যের বা কোলো 
সাহিত্যকারের ত্রু্ট নর । আমাদের সাহিতোর আংশিক নির্বাচলের এঁতিহাসিক 
পটক্ডুঘিকার এ ঘটনার বিচার করতে হবে । 


২২৪ শ্রস্থাগার [ লম সংখ] 


প্রথম মনত্রিত বাংল) গদ্য গ্রশ্থের রলচয়িত৷ রামরাম বসু । রামরাম বসুর * 
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র মুদ্রিত হয় ১৮০১ সালে। মগলরির সঙ্গে অবশঃ 
রামরাম বসুর কোন তুলনাও চলে না। কেবল একট) এঁতিহাসিক সাদৃশ্য 
ছাড়া । ম্যালরির নায়ক রাজা আর্থার আর রামরাম বসুর রাজ প্রতাপাদিতয 
দুজনে দুই বিভিন্ন চরিত্র । একটা রোমাশ্টিক কাহিনী অপরটি ইতিহাস বলেই 
কথিত ॥ ম্যালরি প্রসংগে ইংরেজ সমালোচকের উক্তির সংগে রামরাম বস: সম্পর্কে 
বাঙালী সমালোচকের উ্ভিও গুণিধান যোগ! । সমালোচক সজনীকান্ত বলছেন £ 

“..-লেখক  রামরাম বসুর পরিচয় তাঁহার দৃইখানি পুস্তকের মধ্যে 
( রাজ। প্রতাপাদিতা চরিত ও লিপিমাল। ১ লযক্কাপ্িত আছে । সে পরিচয় খুব 
বিরাটের নয় কিন্তু পাইওনীয়রের । তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাক্্রান গোড়ায় 
খুব খে অধিক ছিল তাহা। বল যায় না ॥ কিন্তু দুক্জ'য় সাহস ছিল । সাহসের 
ক্রোরেই তিনি নির্ভরে ফার্সী, আরবী, বাংল সংস্কত শব্দ পাশাপাশি সাল্াইয়। 
আদর্শহীন গদোর যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং পাস্ডিভাজনিত 
সণ্কোচ ছিল না বলিয়াই লক্ছিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই । ফলে যে ভাষার উদ্ভব 
হইয়াছে তাহার বিক্রপ বিকৃত মৃন্তি দেখিয়া৷ পরবর্তীয়েরা সাবধান হইতে 
পারিয়াছে ।” (বাংল! সাহিতোর ইতিহাস 2 সজনীকান্ত দাস £ ১৩৫৩ 2 পাতা, ১৪৭) 

বাংলা গদ্য সাহিত্যের এই দুর্ভাগ্যের নায়ক শুধু রামরাম বসন নন । 
স্বামরাম বসুর অন্তত পাঁচশো বছর আগে থেকেই বাংল। গদ! সাহিত্য রচনার এক 
ধারাবাহিক ক্ষীণ ইতিহাস পাওয়) যাবে । আর সে ইতিহাসে যে গদ ভাষার নমুনা, 
তা কোনোকালেই বাণ্ডালী সাহিতাকের প্রেরণাস্থল হতে পারে না । আর্থারের মত 
কোন রোমাম্টিক কাহিনী দিয়ে এ ইতিহাস শুরু হয় নি। তবে বাংল) কাব্য 
সাহিত্যে রোমাদ্টিজমের অভাব কোন যুগেই যে ছিল না ত। বলাই বাহুল্য । 

যে যুবতী কোনো। কারণে মনভারী করে থাকে তার মন ভাঙাবার সহজ 
উপার নাকি বাংলার অতি সাধারণ জনেরও অজানা নয় । এমন উক্তির সপক্ষে 
আমি রবীন্দ্রনাঘের সাক্ষ্যও টেনে আলতে পারি £ 
_ "গানের কথাগুলি শনিবার ভ্রন্য কান পাতিলাম অবশেষে বারংবার 
আব্ত্তি শদনিয়। যে ধ্‌য়াট উদ্ধার করিলাম তাহ। এই _ 

“ভুমতী, ক্যান বা কর মন ভারী 
পাবনা থ্যাহে আনে, দেব ট্যাহ। দামের মোটরি ॥” 
রবীন্দ্রনাথ আরে৷ বলছেন £ “মোটারি পদার্থ কি তাহ? ঠিক জানি না 


অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৪ ] প্রন্থ।গার ২১৫ 


কিশ্তু তাহার মূলা যে এক টাকার রেশী নয় কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই ৷ 
-* "কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এনন স্বলে নিশ্চয়ই 
“নস সরোবরের স্বর্ণপদ, আকাশের তারা এবং নন্দন কাননের পারিজাত অম্লান 
মুখে হাঁকিয়া বসিতেন, এবং উক্ষয়িনীর প্রথম শ্রেণীর যুবতীরা শির্খরিণী ও 
মন্দাক্রাম্ত। ছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনষ্ঠনের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া 
থাকিতে পারিতেন ন।।” € রবী*্দ্র রচলাবলী £ ৬ষ্ঠ খ”ভ 5 লোক সাহিত্য )॥ 

গ্রাম্য সাহিত্যের এই অংশটুকু বাংলা সাহিতোর এমন কিছু উল্লেখযোগ্য 
কীতি নয়॥ তবু রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন, এই দুই লাইনের মধে? গ্রাম্য 
জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতি অর্থে ও প্রাণ-সম্পদে জম-জনাট হয়ে ওঠে । 
লোক সাহিতো অলংকারের অংশ থাক ব! না থাক তার ভাঙা ছন্দে আর অপূর্ণ 
নিলে স্বজ্পে সন্তুষ্ট গ্রাম জীবনের এক মাধ্ুর্যএয় ছবি পাওয়া যাবে । আর 
আমাদের রাজসভার সাহিত্য, অলংকারের সাহিতা মাজিত মনের তৈরী সাহিতা 
এই গ্রাম; অনুভূতিকেও ছাপিয়ে বিশ্বের বিরাট পরিধিতে বিস্তৃত হতে পারে নি ॥ 
অন্তত বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের অনুজ হয়েও তার পিছু পিছু অনুসরণ করে 
এই দবনিয়াট৷ ঘুরে দেখবার বাসলাও হয় নি। রবীণ্দ্রনাথ বলছেন £ 
“অন্নদাম্মল ও কবি কঞ্কনের কবি যদিচ রাজসভ।-ধনীসভাব কবি, যদিচ 
তার! উভয়ে পশ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য সাহিতো! বিশারদ তথাপি দেশীয় প্রচলিত 
সাহিত্যকে বেশি দরে ছাড়াইয়া! যাইতে পারেন নাই । অন্নদামত্গল ও কুমার 
সম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামস্গল কুমার সম্ভবের ছাচে গড়া 
হয় নাই । তাহার দেবদেবী বাংল দেশের গ্রামা হরগোরী । কবি কশ্কন চণ্ডী, 
ধর্মমঞ্গল, মলসার ভাসান, সতঃপীরের কথ!) সমস্তই গ্রাম! কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত । সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচম্দ্র-মনকুম্দরাম 
রচিত কাবোর যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়” (গ্রাম সাহিত্য £ রবীশ্দ্ 
রচনাবলী £ ৬ষ্ঠ খণ্ড ) 

সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞত; ও অনুভূতির প্রবেশ পেরিয়ে বাঙালী মননের 
করপনা দুর্যকাশ বিহারী হতে পারে লি। কিন্তু ঘরের সীমায় গণ্ভীবদ্ধ 
থেকেও;সাধারণ মানুষের কাছে নিত্যকার একদেরেমীপনায় ত! পর্যবসিত হয় নি । 
গতানুগতিক গ্রাম্যজীবনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বাঙালী মনন বিচিত্র সংস্কৃতি ও 
ধের উদ্ভাবনা করেছে যুগে যুগে । পণ্ডিতদের মতে ভারতের এই পূর্বদেশ 
বেদ বিরোধি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্রিন্তাকাস্ডের বিচিত্র ভাবনার প্রধান লালন 


২২৬ প্রস্থাগার [ লম সংখা। 


পালন কেন্দ্র । মৌলিক ভারতীরত্ব থেকে বিচদাত না হয়েও এক নিবিড় 
বাঙালীয়ানায় বাংলার বিশেষত্ব আদিমকাল থেকেই । বিভিন্ন সংস্কাতি ও 
ধর্মের সংঘাত ও সংস্পর্শে, বিরোধিতায় ও সমন্বয়ে বাংলাদেশ কালে কালে 
বিচিত্র ক্ষপমানস গড়ে তুলেছে । কিন্তু মূল সামাজিক পরিবেশ ছাপিয়ে তার 
বিস্তার উপচিয়ে পড়ে নি। প্রধানত লোকধন্মের মাহাত্বেই এই সংস্কাতি 
সংপপশেরি বিচিত্রতর প্রকাশ প্রাচীন বাংলা সাহিতো । ল্োকরঞ্জনে ও 
লৌকিকতায় পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যের সংগে বোধ করি এর তুলনা 
চলে ন৷। এতটা মাষ্টির টান, এতটা গ্রাম্য পরিবেশের চিন্তা ভাবনা, আচার 
অন্দষ্ঠান আর কোন দেশের সাহিতে) পাবে? 2 Matter of 5৪n5kTit আর 
Matter of Bengali বলে কথিত উপাদান আর আংঙ্গিকের সম্পর্কে শেযোক্তির 
পাল্লা অসম্ভব ভায়ী বাংলা সাহিত্য । চর্যাপদ থেকে সুরু করে চণ্ডীদাস্ত 
বিদ্যাপতির বৈফবীয় সহভিয়া, পরবর্তী শ্রীচিতনঃ সাহিত। ও প্রেম সাহিতা, 
ধমণ্চশ্ডী-মনসা পাঁচালী, যাত্রাগান আর অগ্গল কাব্যের ধারায় বাংলার বিচিত্র 
সং্কৃতিন্যতার শিজ্পন্ষপে লোকায়ত মানসের গভীরতা অস্বীকার করা যায় কি? 
স্বীকার করতেই হবে বাঙালী মননের এটাই প্রধান দিক । জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে, উৎপাদনে, জীবন রক্ষার যখন নিয়ত সংগ্রাম আর প্রতিযোগিতার একান্ত 
অভাব তখন বৈচিত্র সন্ধানী মানসিকতার দৃষ্টি সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞতার 
দিগন্তরেখ! পার হতে পারে নি ৷ কত বিচিত্র পথেই যে লোক সংস্কৃতির গতায়াত 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য সাধন। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । আর এই লৌকিক 
প্রয়োদনের বিশেষ প্রেরণায় মধ্যযুগের বাংলায় প্রথম গদ! সাহিত্যের সৃষ্টি । 
কিন্তু সে যুগের গদ্য গ্রচ্থ আজ অচল, অপাঙক্তোয । তার প্রধান কারণ. 
সাহিত্যের দরবারে সেদিনের বাংলা গদা তার প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্বপ ও উপাদান 
নিয়ে কালসীম। অতিক্রম করতে পারে নি । এমন কি দীর্ঘ কয়েকশত বছর পরেও 
প্রথম মুদ্রিত গদোর যে ব্বপ তারও সীমান৷ প্রয়োজনের পরিবেশ অতিক্রম করে নি । 
নিছক আযকাডেমিক চাহিদাতেই মিশনারী প্রচেষ্টার সহায়করুপে রামরাম বসুর গদ্য 
রচনা । এ জাতীয় গদ্যে হয়তো চেষ্টা আছে কিন্তু প্রান নেই, বস্তুভার আছে 
রস নেই, জাতীয়ত। আছে কিম্তু দেশ ও কালের বেড়াভাঙার ইংগিত নেই ৷ 
বাংল। ভাষায় প্রথম গদ্য সাহিত্যের উপকরণ বা পাওয়া যাপন, পশ্ডিভদের 
মতে তা হোল রামাই পশ্ডিতের শূন্য পুরাণে । গদ্য পদ্য মিক্িত ভাষায় 
রচিত এ বই ৷ ডঙ্ঈর সুশীল কুমার দের মতে চস্ডীদাসের কষ্ণকীন্ডলের চেয়েও 
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পুরণে। শুন্য পতরাণের গদ্যাংশ 1১. প্রাচবিদ্যামহানব লগেম্দ্র লাপ বসু মহাশয় 
চ্বিতীর ধর্মপালের রাজত্বকালীন খু.ষ্টায় দশম শতকেই রামাই পন্ডিতের কাল 
নির্ণয় করেছেন € শুনা পুরাণ £ রামাই পন্ডিত £ শ্রীনগেনদ্রনাথ বস সম্পাদিত £ 
বঞ্গীর সাহিত্য পরিহদ : বঙ্গান্দ ১৩১৪ )। ইতিহাসের কালবিচারে প্রথম 
বাংল। গদ্য রচনার গৌরব রামাই পশন্ডিতেরই প্রাপা । শুনা পুরাণ ধর্ম“ঠাকুরের 
পুজার্চলার আদি বাংলা গ্র্ঘ বলেই স্বীকৃত । তবু শুনো পহ়াণের যে কটা। 
পাঁদথি আজ পাওয়া গেছে কোনটাই মৌলিক প’-থি বলে ধরা হয় না । ভাষা 
অনুসারে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন পাঠভেদ রয়েছে । বাঁকুড়া জেলা, থেকে প্রাণত 
পাথঘিকে আদর্শ হিসেবে গণ) করে বঙগীয় সাহিতা পরিষদ সেই পা থিকেই 
প্রকাশ করেছে । এ প"ঘির গদ)াংশ তুলে ধরলে বাংলার প্রাথমিক গদ্যরচনার 
একটা। উদাহরণ দেখা যাবে তবে তা কতখানি 'অরিক্তিন্যাল, এবং কতখানি অবিকৃত 
তাও তর্কাতীত নয় । শ্‌ন্য পুরাণে রয়েছে ঃ 

“হে জয় সম্ঘ হে বিজর সঙ্ঘ তুদ্ধি সংখ হইএ চিরাই ৷ তুক্ষার জলে স্তাল 
করেন শ্রীধম” গোসাচ্চি। অভিসেক জলে স্তান মলখির কৈসের পাবন সইতের 
পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাচ্ভি ভকত বৎসল ॥ সুবশ্নের কোটাল 
কপার বাট ॥ মহাদেব কুদালেন শ্বগণমর্ত পাতাল-..--.ইত্যাদি 1” নমুনা অংশে 
আরো তুলে দিতে পারা বায় । কিন্তু তা অনর্থক ॥। আজকের যুগে অপ্রচলিত 
এমন শব্দ সাজিয়ে এ রচলা। শুন্য পদরাণের মুখবশ্বে নগেন্দ্রনাথ বসু 
লিখেছেন £ "শৃন) পুরাণে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে, যাহার অর্দ” 
গ্রহশ করিতে পারলাম লা।”* অষ্টাদশ ভাগের বিশ্বকোষেও তিনি লিখেছেন £ 
“ইহার পূর্বে কোন বাঙালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা 
জানা যায় ন! ৷ য্লামাই পশ্ডিত স্থানে স্থানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এক্সপ গদ! লিশ্িবার 
চেস্টা করিয়াও পদা রচনার কুহকিনী আকর্ষনী শক্তির হস্ত এড়াইতে পারেন লাই । 
তাঁহার লিখিত গদ্যও যেন ভাঙা ভাঙ। পদ্যে পরিণত হইয়াছে । এই গদ্যের 
পদসংস্থান পদ্যের রীত্যানুষান্নী বলিয়াই প্রতিভাত হর ।২* 

এর পরের যে গদ্য পুথি পাওর। গিয়েছে তা হোল চস্ডীদাস রচিত 
শঠৈতান্প প্রাস্তি' । অবশা এ পথি সত্যি চম্ভীদাসের লেখা কিনা 'পশ্ডিতেরাও 
কির নিশ্চর নল ॥ চৈতারূপ প্রাপ্তির ভাবার নমুনা, বিশবকোষকার উদ্ধৃত 
করেছেন ঃ “জিন্স রহকিনী তিন রাগমই । রাগআত্য। ডীমতীর অঞ্ এক হুল । জিছ 
চেতনরূপ তিন চ-্ভীদাস ॥ কার দেহ । শ্রীমতীর অন্তরা দেহ । এই দুইজন 
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শ্রীতীর অন্তরগ্গা লাড়িতে.এক দেহ হইল । তপ্ত কাঞ্চন ক্মপে তিন এক বর্ণ । 
[তিল এক প্রকৃতি । এক ভাব নগরে একুই ভাবে একুই রতি ।”" অনেকে অনুমান 
করেন এই পুথি সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনতত্ব সম্পর্কিত আদি গ্রশ্ঘ । 

আজ থেকে চারশো কি পাঁচশো বছর আগেকার বই. কিম্তু আজ তা খাজে 
পাওয়াই দুদ্কর । এমনটি কিন্তু পশ্চিমের দেশে হয় না । বাংল! দেশে সাহিত্য 
সষ্টি হয়েছে কিন্তু গ্রত্থাগার সৃষ্টি হয়নি । বইয়ের মূল্য আমাদের সাধারণ 
জনের কাছে কোনদিনও অনুভূত হয়নি এবং পশ্ডিতেরাও বইয়ের বিশেষ সামাজিক 
মূলা অন্ধাবন করতে পারেন লি। বোধহয় অনুভূত হয়নি এই জন্যে যে. 
বইয়ের নধো দিয়ে যে বিশেষ সাংস্কৃতিক তৃফ) নিবারিত হয় তা মিটে যেত 
পাঁচালী, ধর্মগান আর যাত্রাগানের মাধ্যনে । লৌকিক আসরে । গ্রামকেন্দ্রিক 
জীবনের প্রধান অভিশাপ হল, গ্রামের বাইরের জগৎটাকে জানবার বিশেষ 
আগ্রহের অভাব ॥ দৈনিক জীবনের চৌহন্দি পেরিয়ে বিচ্তৃত জীবন ও সংস্কৃতির 
পরিচয় অত্যাবশ্যক ছিল না। তাই দূর দূর দেশ থেকে পা;থি সংগ্রহ করে 
সংগ্রহশাল। বানাবার সামাজিক প্রয়োজন কোনে৷ দিনও দেখা দেয়নি । বাংলা 
প্রাচীন প';ঘির অধিকাংশই নম্ট হয়েছে ॥ নষ্ট হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রীর রচনায় পাওয়া যাবে । বঙ্গীয় সাহিত। পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি 
বা কলিকাত। বিষ্ববিদ্যালয্পে যে বাংল! পঁঘির সম্ভার তা সংগ্রহ করার ইতিহাস 
আধুনিক বাণ্ডালী মনীষার গোরব ৷ গ্রাম গ্রামান্তরে পাখি খাঁজে বার করেই 
দীনেশ চন্দ্র বাংল। সাহিতোর যথাযোগ্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেরেছিলেন । 
আর, বাংলা গদা কোনোদিন সাধারণের আকর্ষণের বস্তু ছিল না_-সুতরাং 
গ্রশ্থাগারের প্রচলন ন! থাকার গদেযর প"ঘি বাঙালী লেখকদের গোচরে ছিল না-_ 
অস্ততঃ পরের যুগে সার্থক গদ/যরচনার ইন্ধন য। জোগাতে পারতে ॥ 

প্রাক্‌ মুদ্রণ যুগের বাংল। গদ্যের প্রায় 89টি পাহথির লাম উল্লিখিত হয়েছে 
বিশ্বকোষে। এদের প্রত্যেকট্টির সম্পর্কে যৎকিৰিল ভূমিকাও দিয়েছেন লেখক । 
প'ৃ্‌থিগুলি সাজিয়েছেন এই রকম ভাবে £ 

শুষ্ক পুরাণ, চৈত্যরূপ প্রান্ত, দ্বাদশশাঠ নির্ণর, আশ্রয় নির্ণয়, 
ক্পগোস্বামীর কারিকা, রাগময়ী কণা. জাত্ধ জিজ্ঞাসা, দান তাবার্ছ, 
আলম্ন চন্ল্লিকা, ভপাসনা তত্ব, সিন্ধতত্ব ত্রিগুপাত্মিকা, আত্ম সাঘন, 
ভোগপটল, দেহতেদদতত্ব নিরূপণ, চক্র চিন্তামণি, আত্ম জিজ্ঞাসা- 
সারাৎসার, তিন মান্রবের বিবরণ, সাপনাজয়, শিক্ষাপটল, সিদ্ধান্ত টীকা, 


অগ্রহারণ 2 ১৩৬৪ অ্রস্থাপার ২২৯ 


* কৃকতাক্তি পরায়ণ, উপাসন। নির্ণয়, স্বরূপ বর্ণন, রাগমালা, বেহছকডৃচা, 
চস্পাক কলিকা, আত্মতত্ব, তত্বকথা, পঞ্চাজ নিগুড় তত্ব, হরিনানের অর্থ, গো 
কথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসা প্রণালী, জ্ববামঞ্জরী, ্রজজক।রিক!, রসতন্গন তত? 
জীজরন্দাবন পরিক্রমার স্থান নিরূপণ, বেদ। দিতভ্ত, নির্ণর, তাযাপরিচ্ছেছ 
টাকার বঙ্গানুবাদ, ব্যবস্মাতত্ত,, বৃন্দাবন লীলা, পাচন সংগ্রহ ৷ 

এ ছাড়াও কিছু কিছু কবিরাজ্ী প্রণ্থের কথা লেখক বলেছেন কিন্তু নামোলেখ 
করেন নি। অষ্টাদশ শতকের আরো কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনার তালিকা 
দিয়েছেন শ্রীসঙ্গনীকা*্ত দাস তাঁর ''বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে” £ 

জ্ঞানাছি সাধনা, ব্যবস্থাতত্ত, স্থৃতি কল্পক্রম, বেঘাত্ত অর্পন শান্ের 
অনুবাদ, দেব ভামরতত্স, কবিরাজী পাড়া, কামিনী কুমার, কুলজীপন্টী 
ব্যাখ্যা, জন্গদাথ ঘোবের রাজোপাখ্যান। 

প্রাক: মুদ্রণ যুগের এই -যে তালিকা। পাওয়] যাচ্ছে তাদের আলোচনায় 
প্রাচীন বাংল। গদ! সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ সিম্ধান্তে আলা বায় । 

প্রথমতঃ রেণেশা এবং গদেঃর সংগে এক এতিহাসিক যোগ আছে । 
গ্রীস বা রোমে না হোক ফ়যরোপের অন্যানা জাতীর সাহিতোর ইতিহাসে এ 
যোগাযোগ দেখতে পাওয়) কম্ট কল্পন। নর ॥ অবশ্য এই যোগসত্রের প্রধানতম 
যন্ত্রী হোল মদ্রণ যন্ত্র । মুদ্রণ বহ্তরস্”৮রেলেশ1-৮গদাসাহিত্য £ সামাজিক 
পরিবেশ ও তার ফলশ্রুতিকে এই রকম ভাবেই সাজানো চলে । রেণেশাঁর আগে 
য়রোপীয় সাহিতা জগতে কোথাও যে গদ্য রচন! ছিল ন) এমন নয় আসলে 
রেণেশার ঈমুলাস গদা রচনায় প্রগতি এনেছে ॥ এই এতিহাসিক ঘটনা বিন্যাস 
বাংলাদেশেও সতা ৷ রামরাম বসহর অনেক আগে গদ্য রচনার সৃষ্টি হলেও 
দেই বাংলা গদাকে সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন বলে কল্পনা করাও চলে লা। 
বিশেষ করে নবজ্জাগরণের সংঘাত আর মুদ্রণ বশর বাংলাদেশে প্রকৃত গদ্য 
সাহিত্যের স্‌চন৷ করেছে । রামরাম বস আর রামমোহন রায় দৃজনেই 
ব্ক্তিগতভাবে ছাপাখ্ানার সংগে যুক্ত ছিলেন । গদা সাহিত]) প্রচার করার 
'মটো” দুজনেরই ছিল বিলে করে। 

শ্বিতীয়ত বাংল। গদ্যের বিষরবস্তু কাব) সাহিতে/র অত সর্বজনীন 
আবেদনে ভরা ছিল না। বাংলন কাব্য সাহিত্যের যে পর্বভাগ বা গোষ্টিগত 
সৃষ্টি চেতনা, শাজ্জ, শৈব, বৈকব, বোম্ধ সিম্ধতাস্বিক বা সহজিয়া ত। নিদিষ্ট 
ধর্ম বিশ্বাসে শ্রতোকটাই আপামর জনসাধারণের কাছে স্বীকৃত ন। হোলেও 
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সাহিত্য হিসেবে গ্‌হীত হয়েছিল ; মানিক গাল্গ্‌লী তাঁর ধর্মমণ্গল কথায় * 
লিখেছেন, “জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান ।”* উক্চবর্গের মানুষেরা 
ধর্মের পূজা, ধর্মোর গান প্রথম দিকে ঘৃণার চোখেই দেখতে৷ ৷ কিন্তু 
মানিক গাঞ্গুলী প্রথম ও শেষ ত্যক্ষণ কবি নন । অনেক ব্রাহ্মণ কবিও পরে 
ধর্মমণ্গলের গান রচনা করেছেন। আর ডউচ্চবর্গের মানুষেরা পরম 
রসোপলম্ধিতে সেই গানও গ্রহণ করেছে ॥ শ্রাক্তবিশবাসের মানুষের! কি কৃষ্ণ 
কীর্তনের আসরের শ্রোতা হতেন না 2 মূলতঃ বাংলা কাব্যের সৃষ্টিচেতনায় 
আর তার রসাম্বাদনে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক ক্ূপমানস আমাদের লাভ হয়েছিল ॥ 

ত্বতীরতঃ গ্রাম্য সাহিত্যের সংগে বাংলার পোযাকী সাহিত্যের যে 
কোন তফাৎ নেই, এমন কণা বলি না। তবে বাংলার জনপদের ছড়া, গান 
বা কপাসম্পদ জনচিন্তে যে নির্মল আনন্দ. আবেগ ছড়িয়ে দেয়, তার ক্ষপ. রস 
আর আীবনবোধ বাংলার পোবাকী সাহিতোর উপজীব্য । বাংলার চণ্ডী-মনসা 
ধরমমি্গালের বা বৈকব সাহিত্যের বিষয়বস্তুর আবেদন বাংলার গ্লাম-জীবনের 
পরিধি অতিক্রম করেনি । রবীন্দ্রনাথের যে মতামত আগেই উদ্ধৃত করেছি £ 
“সেই গ্রাম ছড়াগলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুস্দরাম রচিত কাব্যের 
ষদার্ঘ পরিচির পাইবার পথ হর” ( রবীশ্দ্র রচনাবলী £ ৬ষ্ঠ খন্ড £ ৬৪২ পাতা )। 
এইটাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় প্রধান দিক। বিভিন্ন বিষয়বস্তু আর 
ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও বাংলার কাব) সাহিত্যের 
সার্বজনীন আবেদনের মৌল কারণ হোল ত্যর গ্রামকেন্দ্রীক সরল জীবন । 

প্রধানতঃ এই তিন কারণের জন্যই বাংলা কাব্যের পাঁধি দু একটি করেই 
অন্তত শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে পাওয়া বেত। কিংবা প্বহঘি হারিয়ে গেলেও 
লোক মুখে, কবি কথায় গানের মাধ্যমে তা প্রচারিত ছিল । আলোচর এই 
তিন কারণের কোনটারই পরিচয় প্রাচীন বাংলা গদে) পাওয়া বাবে না। শিল্পের 
স্বাভাবিক মলোহারিত্ব সেই প্রথম যুশ্দের গদ্যে অনুপস্থিত । ভাঙ্াভান্তা পদে 
সাহিত্য রচনার চেস্টা ॥ নগেন্দ্র নাথ বসুর যে তালিকা তুলে ধরা হয়েছে বিচার 
করলে দেখা যাবে তার অধিকাংশ বই সহজিয়া সাধনতত্ব সংক্রান্ত । সাধারনের 
উপযোগী আধুনিক কালের রম্য রচন্) নয় ॥ বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ের 
সাধন সংক্রাশ্ত বিভিন্ন প’:থি লেখা হরেছিল ৭ 

এ গদ্যের কূপ দেখলেই বোকা শক্ত নর যে এ গদ্য মোটেই পপুলার হয় 
নি। জনপ্রির তত্বকথার পরিবেশন করলেও জনতার সমর্থন পায় নি। 
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* মনোরঞ্জন করার বিশেষ পশ্থাই ছিল কাব্যে বা কবিভাংশে ॥ বাংলা গদ্য পাথর 
পাঠক কই? এমনিতেই পাঁচালী বা মঞ্গঙ্গকাব্য জাতীর সাহিত্য হল সর 
করে পাঠ করার ৷ বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য গান করার ৷ এক জনে গায় দশ জনে 
শোনে । পড়া হোত সভায়, চম্ডীনপ্ডপে* ঘরের দ্তিমিতালোকে । অন্যুষ্ঠানে 
উৎসবে ব। নিত্যকালীন অবসরক্ষণে । হাজার শ্রোতার আও বিস্ময়ের সামনে, 
চাঁদোয়। ঝাড় লণ্ঠনের সামাজিক পরিবেশে কিংবা একাণত পারিব্যরিক অবসর 
কালীন ধর্মকথা শোনার আকাঙখায়__সেখানে হয়তে। দহচাব্র দ্রন শ্রোতা । 
এই পটডভূমিকায় গদেযর স্থান নেই । গগা সাহিত্যের মধ্যে বে *সীরিয্বাসনেস্‌ 
সামাজিক পরিবেশে তার বিস্তত জমি তখনো তৈরী হয়নি । 

বাংল) গদোর যে পৃ থিগ্‌লে৷ পাওয়া গেছে এবং যা পাওয়া যারনি 
তাদের সমাবেশ যেকোন স্যহিতোর পারদ্পরিক বিকাশের পক্ষে বধেছ্ট । 
ম্‌লতঃ, দীর্ঘস্থায়ী মধ্যবুগীয় জীবনধারা অত্যন্ত তত্ত্বগত দিক বাংল! গদ্যের 
বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । কবিতার সরে আমরা কোনদিনও 
কথা বলি না। গুছিয়ে মনের কথা বলতে হলে কবিতায় বল। নিরর্থক । 
তব আমরা দেখি প্রাচীন ভারতের সমঙচ্ত সাহিত্য চেস্টা শ্লোকের ছম্দ, সুর 
আর রসাত্মক বাক্যের আংগিক আশ্রয় করেছিল ॥ এমন কি গণিতের বইও 
শ্লোকাকারে রচনা । এই অনুপস্থিত গদোর রাজত্বে বাংলা গদোর হঠাৎ 

আবির্ভাব এক ধরণের বিপ্লব বলেই হয়তো। অভিহিত করা বায় ॥ কিন্তু এ 
বৈশ্বিক চেষ্টা দীৰ্ঘস্থায়ী হয়নি । সার্থকও হয়নি । অথচ গদ্য আমাদের 
অপরিহার্য সংগী, কবিত। নয় । হাটে ঘাটে মাঠে; সম্ত জীবন জুড়ে; 
ঘুমভাঞ্গা। থেকে সুরু করে নতুন করে ঘুমোবারকালে স্বপ্নের মধ্যেও আমাদের 
গদোর জগতে আনাগোনা ॥ কথ্যভাবার গদ্যের সংগে আমাদের নিতদ্কালীন 
পরিচয় সাহিতোর দরবারে সহজে আশ্রয্ন লাভ করেনি কখনো । গদোর এই 
সাহিতা-ক্ূপ উত্তর রেণেশাঁর সামাজিক ফলশ্রুুতি । 

দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগে গদ্যের হঠাৎ অভ্যুদয়ে আমরা স্বাগত জানাতে পারি । 

, কিশ্তু অল্গংকারে আভরণে ভূষিত নয় বলে তাকে উপেক্ষা করতে পারি না । 
. উপেক্ষা করতে পারি না এই জন্যেই যে রামাই পন্ডিতের গদে পদ্যে মেশানো 

‘এক্‌স্‌পেরিমেশ্ট’ সবটাই ব্যর্থ হয় নি। হয়তো শণ্য পুরাণ পৃ তির 

অনেকটাই আজ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য । তার গদোর প্রতিটি চরণের 

নেহাৎ শব্দগত অথ" দিয়েও আজ অমর! রচনার মূলার্থ খাজে পাব না। 


২৩২ প্রন্বাপার [৬ম লংখ্যা 


ভাবচীকা দিয়ে এর অর্থ গ্রহল সম্ভব হলেও হতে পারে ॥ অন্ততঃ তখনকার * 
কালে বে অর্থ গ্রহণ করা যেত তার ফললাভ হয়েছিল হাতে হাতেই । 
কেননা শুণন্ত প্দরাশ সহজিয়া সাধনতত্বের গ্রত্থ, আর এই সহজিয়া সাধনের 
বিষয়বস্তু নিযে অনেক গদ্য পৃথি রচিত হয়েছিল সে যুগে । সাধারলের 
কাছে দুর্বোধ্য হলেও সাধক সম্প্রদায়ের কাছে সেদিনের বাংল) গদ্য দুর্বোধ্য 
ছিল ন৷ নিশ্চয়ই । নেহাত চর্চার অভাবেই আজ আমরা তা ভুলতে বসেছি । 

সাধক আর কবিরা তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে এক ধরণের বাংল! গদ 
রচনা চাল; করলেন । বিষরবস্তুভারেই হোক ব। দুরূহ *শব্দ সংযোগেই 
হোক এ গদো কোন 'ইমাজিনে্টভ* সাহিত্য রচিত হয়নি । আর্ধারেক মত 
চাঁদসদাগরের কাহিনী নিয়েও গদ্যের প্রি লেখা হতে পারতো । কি"তু 
সে সম্ভাবনার চিন্তা সে যুগে নিরর্থক কেননা আজকের মত বই পড়ার 
ওয়াজ তখন ছিল না। সব ভাষাতেই, গদা রচনা যত পাঠ্য তত প্রোতবা 
নর ॥ গদোর চাহিদা বাড়ে বাক্তি স্বাতশ্ত্রের যুগে । ব্যক্তি মান্য একাই 
যখন সাহিত্যের রসোপলব্ধি আস্বাদ পেতে চায়_তখন বইয়ের চাহিদা 
পঘি রচনার দী্ঘায়ত সময়ের জনো অপেক্ষা করে না। ছাপাথানার তৈরী 
মালের জনোই বাজার অপেক্ষা করে । ছাপাখানার বইয়ের সলভ সরবল্পাহু 
আর পরিবতিত সংস্কৃতি চর্চা গদ্য গ্রল্থের জনপ্রিতার সহায়ক । ইংরাজি 
সাহিত্য-চেম্টায় তাই “ক্যান্সটনের* ভূমিকা অনম্বীকার্য । “ক্যাক্সটন শুধৃ 
Morte-De-Arthur নর, আরো অনেক গদ্য গ্রশ্ঘের মদ্রক । সাহিত্য 
ইাতিহাসকার '‘কাম্পটল-রিকেটের’ মতে £ ক্যান্সটনের দৃরদশিতা হোল 
Morte_De-Arthur প্রকাশ করা ॥ Morte-De-Arthur এর মত কোন গাদা 
গ্রশ্থের প্রেরণা আমাদের স্যহিত্যে খাঁজে পাব না । 





(১) History of Bengali literature in the Nineteenth Century 
—Dr : Sushil Kumar De: 1919 

(২) বিশ্বকোয £ অষ্টাদশ ভাগ বোগুল! সাহিত্য) £ শ্ৰীনগেন্দ্রনাথ বসু ই 
১০১৪ ৷ 

(৩) হরপ্রসাদ রচনাবলী 2 প্রেথম সম্ভার) £ সম্পাদক সুনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায় £ ১৩৬৩ হ পাতা ২৫০ ॥ 


পলিষদ কথা? 


পরিব্গ সাক্ষ্য-কার্ধালয়ে৷ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ 

ভারত সরকার নিযুক্ত কেন্ত্ীর গ্রশ্বাগাবর উপদেষ্টা কমিষ্ট বর্তমানে ভারতের 
বিভিদ্ন রাজ্য পর্যটন করিতেছেন। সম্প্রতি তাহারা পশ্চিমবঞ্চে 
আসিয়াছিলেন । 

গত ২৪শে নভেম্বর সকালে পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কমিষ্টর 
সহিত সাক্ষাৎকার করেন। বংগীয় গ্রশ্বাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্ 
বসব পশ্চিম বঞ্গের বর্তমান গ্রদ্থাগার বাবস্থা কমিটির গোচরীভূত করেন এবং 
এরাজ্দো উপয্ত্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবত“ন সম্পর্কে বন্পীয় গ্র্বাগার পরিষদের 
মতামত ব্যক্ত করেন । 

এদিন সায়ান্ে জাতীয় গ্রশ্বাগার ভবনে বঞ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় 
প্রচ্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে কমিটির সদস্যগণকে ঢ-পানে আপ্যায়িত করা 
হয় । অনুষ্ঠানে বঙ্গীর গ্রল্থাগার পরিধদের সংসদ সদসাগণ উপস্থিত ছিলেন ॥ 

২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যার কমিটির সদসাগণ পরিবদের হজরিমল লেলসথ 
সাম্ব কার্যালয় পরিদর্শন করেন । তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কমিটির সভাপতি 
বিহারের ডি, পি, আই, শ্রীকে, পি, সিহে, সচিব ভ্রীসোহন সিং ও অন্যান্য 
সদসাগণ। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল 
রল্গন রায়ও এ সমর উপস্থিত ছিলেন ॥ 

পশ্চিম বশ্গের গ্রশ্থাগার আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, বহ্গীয় গ্রম্থাশ্গার 


পরিষদের ইতিহাস ও বর্তমান কার্যক্রম উপদেম্টী কমিটির সদস্যগণ প্রত্যক্ষ 
করেন। 


বিভ্ভালম়্ গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিঃ প্মিউনের বক্তৃভামাল। 

* পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উন্দস্মিতির উদ্যোগে জ্কাটিল চার্চ” কলেজ 
ভবনে গত ৯ই ডিসেম্বর হইতে তিনদিনব্যাপী “বিদ্যালয় গ্রশ্থাগার* সম্পর্কে 
এক বজ্ততামাল্ার আয়োজন হর ॥ বক্ত তত! করেন ভারতের কৃউশ কাউন্সিলের 
প্রধান গ্রথাগারিক মিঃ আন স্মিটন ৷ বিভিন্ন দিনে বিদ্যালর গ্রশ্থাগার সম্পকে 
এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জনয প্রায় ভির্িশচি উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন ॥ 


গার সম্বাদ 


নজরুল পাঠাগার ॥ ৪৭1১, সূর্য সেন ট্রাউ ॥ কঙ্সিকাতা-__৯ 

নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস পাঠাগারে গত ১ল! ডিসেম্বর সমা- 
রোহের সহিত উদযাপিত হয় ॥ প্রত্যষে একট প্রভাত ফেরী পল্লী পরিক্রমণ 
করে এবং কয়েক পথকোণী সভা অন্দুষ্ঠিত হয় । সায়াহ্ে পাঠাগার কক্ষে এক 
জনসভার আয়োজন হর । পোরোহিত! করেন শ্রীসৃনীল রায় ॥ বঙ্গীয় গ্রম্থাগার 
পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন এবং সমাজ 
শিক্ষায় গ্রশ্হাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন । সভায় 
সর্বশ্রী৷ কমল। রায়চৌধুরী ও আশীষ মৈত্র কন্ঠসংগীত ও পরেশ চৌধুরী গীটার 
বাজ্দাইয়। শোনান ৷ 


নারী শিল্প নিকেতন ৪ ১১৬-এ, মেছুয়াবাজার ট্রাট ॥ কলিকাতা-_১২ 

গত ১ল। ডিসেম্বর নারী শিল্প নিকেতন শিক্ষাকেন্ডের বাধিক সমাবর্তন 
উৎসব ও সগান্র-শিক্ষা দিবস পালিত হয়। ডক্টর ফুলরেণদ গুহ 
সভানেত্রীর ভাষণে শিক্ষিতাদের দেশের নিরক্ষরতা নিরসন কার্যে অংশে গ্রহণ 
করিতে আহ্বান জ্ঞানাইয়! অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্বাধীনত। প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী 
হইতে অন রোধ করেন । অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য যুগের পরিবর্তনের 
সহিত খাপ খাওয়াইক্সা শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দেন ॥ প্রধান 
অতিছি শ্রীরেবর্তী রঞ্জন সিংহ, শ্রীযুক্ত৷ চারুশীলা দেবী ও শ্রীঅকুণকাম্তি বায় 
ভাষণ দান করেল । সমাবর্তনে মোট ৪৬টি অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ কর! হয় ! 
নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ে অনষ্ঠানটি যথেষ্ট উপভোগা হয় । 


তরু অধিতি পাঠাগার ॥ কাস্টয়াভাজা ॥ নহীয়া। ॥ 

পাঠাগারের উদ্যোগে এবং স্থানীয় অন্যান প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় 
গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস প্রতিপালিত হর ॥ প্রাতে প্রভাত ফেরী, 
অপরাঞ্জে একটি জনসভা ও রাত্রে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে পল্লীর আপামর 
জনসাধারণ বোগদান করেন । উৎসব মুখর পল্লীতে ঘথেন্ট আনন্দ ও বৈচিত্র) 
পরিলক্ষিত হর । 


অগ্রহায়ণ £ ১৩৬৪ | গ্রন্থাগার ২৩৫ 


বসন্ত শ্ৃতি পাঠাগার ৪ চাকদছ ॥ নদীয়া ॥ 

গত ১লা ডিসেম্বর বসন্ত ম্মৃতি পাঠাগার গৃহে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা 
দিবস পালন করা হর । আয়োজিত এক সভার হুগলী গভপ“মেস্ট কলেজের 
অধ্যাপক গ্রীরণেন্দ্র কুমার দাশ সভাপতিত্ব করেন ॥ সমাজ্দ শিক্ষার তাৎপর্য ও 
ভূমিকা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বল্তৃতা করেন সর্বত্র ফণিভূষণ বিশ্বাস 
প্রবোধ কুমার মিত্র ও সভাপতি জীনাশ । 


বড়ঙায় সমাজ শিক্ষা দিবল 

গত ১লা ডিসেম্বর বড়ভা (বর্ধমান) বয়স্ক শিক্ষা। কেন্দ্রে সমাজ শিপ? 
দিবস পালিত হন । সকালের অনুষ্ঠানে মুল বাংলা লাইত্রেরীর প্রাঞ্গানে 
অন্যটিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্বির্জনপদ ভট্টচার্যয । প্রধান অতিথির আসন 
গ্রহণ করেন শিবসতা চট্টোপাধ্যায় । প্রধান অতিথি, সভাপতি ও শ্রীজগবদ্ধদ 
কুমার সমাজ শিক্ষা) সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 

সাম্ধ্য অনুষ্ঠানে মেনারী সার্কেলের ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার শ্রীসম্তোষ 
কুমার চক্রবর্তী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ও সমাজ শিক্ষা সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন । প্রভাত ফেরী, সংগীত, জনসভা ও আলোচন! সভা কর্রসডীর 
অন্তর্ভুক্ত ছিল । দষ্টি ২-৮-৬৪ 


পারহাট গ্রাম্য উল্তি পরিরদ ॥ বধাল ॥ 

গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পরিষদের উদেযযগে 
প্রতাযে এক প্রভাত ফেরী গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। স্বানীয্প মহিলাদের কুটির 
শিল্পের এক প্রদর্শনী হয় । মধ্যাহ্নে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে চ্থানীর কুশলী 
শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন । ততপরে অনুষ্টিত এক জ্ঞনসভায় পৌরোহিত্য 
করেন শ্লীশযামলাল চট্রোপাধ্যার । স্বানীয্প ও পার্্ববর্তী অঞ্চলের মহিলা 
কর্মীরা অন্ষ্ঠানে অংশ শ্রহশ করেন। এদিন একট্ট বিচিত্রান্ঘ্ঠালেরও 
আয়োজন কর! হইয়াছিল ॥ bh 


ভারতী পাঠাগার ॥ করন্দা ॥ ব্ষ'মান। 


গত ১ল! ভিসেম্বর .করন্দ৷ ভারতী পাঠাগারের সভ্যগণ কর্তৃক জেলা 
গ্রন্বাগার ও জেলা সমাজশিক্ষা অফিস প্রদ্তাবিত ও নির্ধারিত কার্য ক্রমানৃযারী 


২০৬ গ্রন্থাগার [ লম সংখ্যা 


"নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষ!' দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় ॥ প্রভাতে প্রভাত 
ফেরী বাহির করা হয় এবং গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়! ইহা পাঠাগার কক্ষ সমক্ষে 
আহত সভায় মিলিত হয় । সভায় পাঠাগার সম্পাদক শ্রীরঘীস্দ্রনাথ রায় ‘সমাজ 
শিক্ষা দিবস’ পালনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ॥। সভাপতি হ্ীশৈলজানস্দ 
মন্ডল “সমাদর শিক্ষা দিবস’ পালনের তাৎপর্য সম্বস্ধে আলোচন! করেন । 

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্ৰ পাল 'সমাজ শিক্ষা্ল কয়েক অধ্যায় বিশ্লেষন করেন । 
“জন-গন-মন অধিনায়ক’ জাতীয় সম্গীত সহযোগে সভার সমাপ্তি হয়। 
অপরাহ্ছে সপওতালী ন্‌তোর আয়োজন করা হয় । 


জাড়গ্রাম মাখন লাল পাঠাগার *৪ বহমান ॥ 

চাচা নেহক্ুর জম্ম দিবস উপলক্ষে গত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগারে এক শ্িিশব 
উত্সব অন্টিত হয় । পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী সভাষিনী বন্দোপাহ্যয়। সারাদিন 
ব্যাপী এই উৎ্সবে বিচিত্র্যনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অঞ্গীভূত ছিল ॥ 

অন্যান্য বন্দরের ন্যায় এবারেও পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা! দিবস গত ৯ম 
ডিসেম্বর বিশেষ সমারোহের সহিত উদযাপিত হয় । এতদহপলক্ষে আয়োজিত 
প্রদর্শনী, জনসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিপুল 
উদ্দাহের সহিত যোগদান করেন ॥ 


বান্মদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুখী ॥ ঝীকুড়া । 

সর্বভারতীয় সমাজ্রশিক্ষ। দিবস উপলক্ষে গত ১লা ডিসেম্বর সোলাম্হম্বী 
বাসুদেব গ্রল্থাগারের উদ্যোগে শিক্ষাম.লক পোষ্টার সহ শোভাষাত্র।, শিক্ষামূলক 
প্রদর্শনী এবং গ্রচ্থাগার প্যাৎ্গণে একটী জনসভার অন্যম্ঠান ও সম্গীভান্দম্ঠান 
হইয়াছিল । এই সন্ভায় পৌরোহিত্য করেন সোনামুখী সর্বার্থসাধক উচ্চতর 
মাধামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনশ্তলাল পাত্র এবং প্রধান অতিথির 
আসন অলক্কৃত করেন সোনামুখী মিউনিসিপ্যালিষ্টর চেয়ারম্যান শ্রীহরিসাধন 
চট্রোপাধ্যায় । প্রধান অতিথি ও সভাপতির ভাষণ ছাড়াও সোনামনুখী অবর- 
বিদ্যালয় পরিদর্শক অনিল কুমার দাস, শ্রীসৃঘধীরচন্দর বস ও শ্রীঅনাদি 
চক্টোপাধ্যান্ন এই দিনের তাৎপর্য ও সমাজশিক্ষ) সম্বন্ধে বক্তুত। দেন। 
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গ্রন্থাগার ২৩৭ 
মিলন মন্দির 8 লাইত্রেরী রোড ৪ খড়সপুর ॥ 

সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষো মিলন মন্দির এক দিবসব্যাপী কর্ন সূচী 
পালন করেন! মন্দির পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক ও অনান্য 
নাগরকগনকে লইয়। এক প্রভাতফেরী নগর পরিদ্রনণ করে। সমাজ শিক্ষা 
বিষয়ক হচ্তাচ্ফিত এক প্রাচীর পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয় । সাল্লাহে 
এক জনসভা আহত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য । 


উপস্বিত বিশিষ্ট বাত্তিশনের ভাষণেয় পর সমিতির শিশু ও মহিলা। বিভাগের 
কর্মীগণ এক বিচিত্রানৃষ্ঠানের আয়োজন করেল ॥ 


তাস্ছুড় আনন্দমরী সাধারণ পাঠাগার ৪ বলুাি ॥ ছাওড়া ) 

পাঠাগার সঙ্গিতকরণ, গঠনমূলক কার্য, অর্থ ও প:স্তক সংগ্রহ, 
আলোকসম্্া এবং জনসতা। ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে পাঠাগার কর্ত'ক 
গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবসটি সাড়ম্বরে পালিত হয় । অপরাক্রে 
স্থানীপ্প আনন্দময়ী বিদ্যালয়ে একটি জনসভার আয়োভ্রন কর! হয়। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীর শ্রীকৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা) প্রসঙ্গে পাঠাগার কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রেম ও 
প্রীতির ভাব বজায় রাখিতে এবং আস্মগরিম। ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন । সভায় 
শ্রীপাঁচ্‌গোপাল চৌধুরী, শ্রীশশান্ক শেখর ঘোষ ও আরও অনেকে সমাজ শিক্ষার 
তাৎপর্য! ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন॥ সভার প্রারশ্ভে প্রীঅজিত কুমার ঘোব 
কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় ॥ সভায় স্থানীয়, হরিসভার সভাগণ মধুর 
কীর্তণে সভাস্ব সকলকে মু*ধ করেন । 


বৈজ্তবাটি যুবক সমিতি ॥ জগলী ৷ 

গত ১৭ই নভেম্বর সমিতির পাঠকক্ষে এক আলোচন। সভা হয় । বিষয় 
ছিল 'গ্রশ্থাগার আন্দোলনের বর্তমান ভূমিকা" ॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিঘদের 
সংযোগ ও সংগঠন উপনমিতির আহবায়ক শ্রীবিজগ্লানাঘ মৃখোপাধ্যায় এক 
অনোজ্ ভাষণ দান করেন । গ্র-্থাগারিক শ্রীসৃনীল চট্টোপাধ্যায় আলোচনায় 
যোগদান করেন। গ্রম্থাগারের কর্মী শ্রীবিনোদ বিহারী দত্তের জীবনাবসানে 
তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সভায় ১ মিনিট সকলে নীরব থাকেন । 


দিল্লী পারিক লাইব্রেরীর সমাজ শিক্ষণ কার্যাবলী 


ইউনেস্কোর গ্র-থাগার সংজ্ঞাতে সাধারণ পাঠাগারকে জনসাধারণের বিশ্ব." 
বিদ্যালয়, গশতাম্তিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এরং অপরিহার্য সামাজিক শক্তির কেন্দ্র 
প্রভৃতি নামে অভিহিত কর। হয়েছে । ইহাকে আমরা যে ক্ষপেই বর্ণনা করার প্রল্লাস 
পাই না কেন প্রক্কত প্রস্তাবে ইহ যে জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক একথা সম্্বকালেই 
সমান সতা । আজ্র পর্যন্ত এই উদ্দেশ। সাধনে পুস্তক ও ছাপাল পত্রিকাশাহলিই 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে । সাধারণ গ্রন্থাগারগৃলিতে 
বহুদিন থেকেই স্থির চিত্র, মানচিত্র এবং প্রাচীরপত্রের ব্যবহার চলছে । পাশ্চাত্য 
দেশে চলচ্চিত্রকে বর্তমানে সাধারণ প্রশ্ঘাগারের একট অবিচ্ছেদ্য অঞ্গ হিসাবে 
পরিগণিত কর! হয় । পুস্তকের সহিত চলচ্চিত্রের পার্থক্য এই যে ইহ! কাগজের 
পরিবর্তে সেলহলয়েডে লিখ্খিত ॥ সংগীতের সম্বশ্ধেও এই কথা্ট প্রযোজ্য । 

কিন্তু আজও চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, গোষ্ঠী আলোচন! প্রভৃতি অন্যান্য সমাজ 
শিক্ষার মাধ্যমগৃলি গ্রশ্থাগারের করণীয় বিষয়ের অন্তর্গত কিনা সে সম্বন্ধে 
মতানৈক্য রয়েছে । দিল্লী গ্রন্থাগারের উদেযাক্তাগণ__ইউনেস্কো ও ভারত 
সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন__সহরবাসীদের সমাজ 
শিক্ষার বিষয়গুলি গ্রশ্থাগারের নিয়মিত কার্য সচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে ॥ 

সম্প্রতি পুস্তক পাঠে দক্ষতা অর্জন করেছেন এইক্সপ বছসংখ্যক সভ্য 
ক্ষ ক্ষ দলে বিভক্ত হয়ে তাঁদের প্রিয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচন। করেন । 
গ্রশ্বাগারের গত ছর বছরের ইতিহাসে সামাজিক দপ্তর থেকে যে-সব চলচ্চিত্র, 
প্রদর্শনী, নাটক অভিনয়, সংগীতের আসর এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা 
হয়েছে তাহাতে সন্বশ্রেণীর এবং সর্ত্ঘ বয়সের প্রোতারাই যোগদান করেছেন ॥ 

সমাজ শিক্ষা দণ্তরের বিভিশন কার্যাবলী নির্বাহের জন্য তিনশত 
বাক্তির বিবার স্থান সঞ্ফুলান হস্ন এইরূপ একটি সৃসঞ্জিত মঞ্চ সমন্বিত 
'রপ্ালয় আছে । এই দণ্তর£ ১৬ নিলিমিটার ফিজ্নপ্রজে্র, এপিভায়াস্কোপ. 
টেপরেকডণর, লিঞ্গুয়াফোন, স্লাইডস, ফিফ্সস্ট্রিপস: গ্রামাফোন রেকর্ডস ও 
শ্বীতবাদ্যাদির যন্ত্র প্রভৃতি সরঞ্জাম দ্বারা সমস্থ । এইগহুলি পাঠাগারের 
সভাগণের সূবিধার্থ প্রাম্পশঃই বাবহার করা হয় ॥ সভ্যগণকে বিন!) শুল্কে 
গ্রামাফোন রেকভগলি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়) থাকে । দিল্লী গ্রশ্থাগার 
সমিতি € দিদী লাইব্রেরী বোর্ড ) এই গ্র-্থাগারউঁকে কানাডার জাতীয় চলচ্চিত্র 
প্রতিষ্ঠানের ( ন্যাশানাল ফিল্ম বোর্ড অব্‌ কানাডা ) চলচ্চিত্র জমা রাখিবার 
কেম্ুক্ূপে ব্যবহার করায় প্রচ্তাবটি অন্দমোদন করেছেন । 
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স্বাদশ বলীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

অন্যান্য বৎসরের নাযায় এবারও আগামী ঠা হইতে ৫ই এপ্রিল ঈম্টারের 
ছুটতে বঙ্গীয় গ্র-্থাগার সম্মেলন অনহ্িত হইবে ॥ 

বল্পীয় গ্রদ্ধাগার পরিষদের কাযনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই সস্বেলনের স্থান 
নির্বাচন করিবেন । নিও এলাকায় সম্মেক্গন আহ্বান করিতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে 
অনতিবিলম্বে পরিষদ সচিবের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা 
যাইতেছে । 

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কাহারও কিছু মতামত থাকিলে তিনি 
যেন অন্তত একমাস পরবে লিখিত ভাবে পরিষদ সচিবকে তাহ) জালাইয়। দেন । 
পরিষদের সদসাগাণের পরামর্শ অনুযায়ী সম্মেলনের বিষন্ন নির্বাচন হইয়! থাকে । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গদন্থাগার বিজ্ঞান লিক্ষণ বিভাগ 
প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন 


আগামী ১৮ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ওটায় কলিকাতা বিশববিদ্যালরের গ্রন্ঘাগার 
বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের বর্তমান বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দ্যোগে এই বিভাগের 
প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন কর। 
হরেছে ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশ্বাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বস্‌ এই সম্মেলনের সংগঠন 
সভায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন । 

এই উপলক্ষে একটি স্মারক্চ পত্রিকা প্রকাশনের চেম্টা করা হচ্ছে॥ সকল 
প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যরোধ জানান হচ্ছে যে তারা যেন তাঁদের নাম বর্তমান 
ঠিকানা, কর্ম্থান ইত্যাদির বিবরণ এঁ পংদ্তিকার অন্তর্ভূক্তির জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র 
পাঠাল ৷ বলা বাহুল্য এই সম্পর্কে সকল ব্যয়ভার বহনের জলা প্রত্যেক ছাত্র- 
ছাত্রীর দান সাদরে গৃহীত হবে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিচ্ববিদ্যালরের 
কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগারের শ্রীচিন্তরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ 
করা হচ্ছে । 


সম্পাদকীয় 
কেশ্রীর গ্রন্থান্সার উপজেষ্ট। কমিটি 


আমাদের দেশের গ্র্থাগার ব্যবচ্থা যে যুগোপযোগী নয় এ কথা আমরা 
বহুবার বহভাবেই জনসাবারণের কাছে জানিয়েছি । সমাজে শিক্ষা সং্কৃতি 
বিতরণের অনাতম শ্রেষ্ঠ বাহকের এই ব্রুউপূর্ণ অবপ্বার কারণ সম্পূর্ণ ভাবেই 
সামাজিক ব্য এঁতিহাসিক । কিছুটা দায়ী অতীত ইতিহাসের সংগৃহীত বাধার 
সমষ্ট, আর কিছুটা তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বর্তমানের সামাজিক বাধা ॥ 

ইতিহাসের কোন অবস্বার মধ! দিয়ে ভারতবর্ষের জনশ্িক্ষার ব্যবন্বা 
অক্ষরাশ্রযী না হয়ে অনা পথে বহুদিন ধরেই প্রবন্তিত হয়ে চললো। এবং কেন 
ম্‌লতঃ অক্ষরাশ্রয্ী ব্যান বিতরপের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গ্রন্থ বহুকাল ধরেই এমন কি 
বর্তমান পর্য্যন্ত এ দেশেত্র অত্যন্ত অধিক সংখ্যক লোকের কাছেই তদের 
মনের খোরাক পেশাছিরে দিতে পারুলো। না, তার বিবরণ দেওয়া এ বিবৃতির 
উদ্দেশ নয় । তবে বে কারণে গ্রশ্থ আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ নাগরিকের জীবনে 
অপরিহার্য বস্তু হিসাবে প্রবেশ করতে পারেনি ঠিক সেই কারনেই গ্রম্বাগারের 
পক্ষে আজও সমাজ জীবনে স্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি । কারণ 
গ্রন্থের প্রয়োজলীয়তাকে স্বীকার করবার বহ পরে মানুষ গ্রন্বাগালের প্রয়োজলীয়- 
তাকে উপলব্ধি করতে পারে ॥ এমন কি একথা বলাও অপ্তাসণ্গিক হবে লা 
থে গ্রশ্বাগারের সামাজিক ভূমিকাকে ঠিক মত উপলব্ধি করতে প্যারা যে কোন 
মাজিত মনের উশলতধরূণের সমাজ্জ সচেতনতার অপেক্ষা রাখে । কাজেই দেশের 
লোকের মলে গ্রশ্থের আসনই যখন সঞ্কীর্ণ তক্ষন প্রণ্বাগারেন্। আসন যে 
সক্ষীর্ণতর হবে ত! বিচিত্র নয়৷ 

তাই সমাজজীবনে গ্রশ্থাগারের গ্্‌ক্ষত্ব ঝরা উপলম্থি করতে পেরেছেন তাঁদের 
প্রথম কর্তবা হবে দেশের উন্নত ধরণের গ্র-থাগারববস্থা-প্রতিষ্ঠার অনুকুল 
সামাজিক আবহাওরা। সৃষ্ট কর।। বশগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার সংচ্থ্রাপনার 
পর হতে এ কর্তব্য পালনের প্রাণপন চেম্টা করে চলেছে ৷ দেশে প্রয়োজন্যনুকপ 
সক্রিত্নতার সৃষ্টি করা নানা ককুনেই সম্ভব হয়ে উঠেনি তবু মানসিক অন্দুকুলতার 
পরিবেশ সৃষ্ট প্রচেম্টাও উপেক্ষার বস্তু নর । 
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ভারতবর্ষ তথা। পশ্চিমবঙ্গ সামজিক বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
এক অতিন্রুত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে । দেশের দুহখ দডশ্দ'শ! 
বাড়ী এবং কমার পটভূমিকায় বিভিন্ন দল নিজেদের নতানত বাক্ত করে সেই 
দৃহখ দৃম্দশাকে সাধ্যমত কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করে চলেছেন । কি“তু শিক্ষা 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মতামতের প্রকাশ এখনও বছলাংশেই দূড়তর ও স্পস্টতর 
হওয়ার অপেক্ষা! র্যখে ॥ দেশে প্র-্বাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই 
মতামত নান৷ কারনেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র অংশের মধে? সীমাবদ্ধ । 


কিন্তু দেশের দাবী সবচেয়ে অধিক সংখ্যক কণ্ঠে প্রতিল্বনিত না হলে ত? 
কল্যানকরু হলেও তার চিন্তা আপাতত মুলতুবী থাকবে এ কল্পনা 
অবৌভ্িক । কাজেই দেশের গ্রন্থাগার অনুরাগী বাক্তিমাত্রেরই আশা ছিল এবং 
আছে যে প্রম্থাগ্ার ব্যবস্থার এই পরম কল্যাণকর স্রপের দিকে তাকিয়ে সমাজের 
শিক্ষা সংস্কৃতির এই অন্যতম প্রধান বাহক ও ধারককে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করা হবে । নানা কারনেই সেই আশ' পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নি। তবু 
সরকারী প্রচেম্টী যে অঙ্পে অল্পে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই সামাজিক ভূমিকাকে 
স্বীকার করে নিতে চলেছে এ কথাও আনন্দ ও আশার উদ্রেক করে। 


সম্প্রতি ভারুত সরকার দেশের বর্তমান গণথাগার বাবসা ঠিকমত 
ওয়াকিবহাল হয়ে প্রয়োজ্জনান্‌ক্সপ গ্রণথাগার বাবস্থা স্থাপনের জনা 
একটি উপদেম্টা সংসদ গঠন করেছেন । এই উপদেষ্টা সংসদ তাঁদের কাজের 
সুবিধার জনা একটি অন্স*ধানপত্র মারফত দেশের বিভি'ন প্রম্থাগার প্রতিষ্ঠান 
ও কামিদের কাছ থেকে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন । কিছুদিন পর্বে তাঁর 
পশ্চিমব্গ সফরে এসেছিলেন । বঙ্পীর গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ হতে তার 
নিন্ম বক্তব্য এই উপদেন্ট। সংসদের কাছে উপস্বাপিত করা হয় । বলা বালা 
এই সংসদের নিয়োগ ব) তার ক্ধারা সময়োপযোগী হয়েছে । দেশের শিক্ষা 
সংস্কৃতিকে জনমানসে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বর্তমান যুগে 
গ্রশ্বাগারের গুপোজন অপরিহার্য । সরকারের তরফ হতে এ প্রয়োন্দনকে মেনে 
নেওয়া যুগের দাবীকেই স্বীকৃতি দেওয়া মাত্র । উপদেঞ্টা সংসদ তাঁদের মতামত 
যঘ। শীঘ্র সম্ভব গঠন করে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বর্তমান সামজস্য্ছান 
ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে একটা সৃদ্‌ঢ় সামান্জিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কয়তে 
সহাম্নতা করুন, এ আমাদের আন্তরিক অনুরোধ ও কামলা ৷ 
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সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাবা 

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োক্দিত ভ৷য। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার 
পর ভারতের অহিম্দী রাজ্যগৃলিতে ধৃমারিত অসম্তোষ ও সন্দেহ অন্লিশিখার 
প্রচ্ছবলিত হয়ে উঠেছে ॥ ভারতের সংবিধানে হিন্দীকে রাম্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ 
করার সময় অনিচ্ছা ও অসন্রতি থ্যকা সত্তেও একা ও শান্তি রক্ষার খাতিরে 
সে সময় অনেকেই এর বিরোধীতা করা সমীচীন মনে করেন লি॥ ধৈর্য ও 
উৎসাহের সণ্গেই তাঁরা গত দশ বছর যাবৎ হিন্দীর গতি ও উন্নতির ধারা 
লক্ষা করছিলেন ॥ কিম্তু সকলের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ ও ধৈর্ষের বাঁধ ভাষা 
কমিশনের উগ্র রিপোর্ট প্রকাশের পর ভেঙ্গে পড়েছে তীব্র বিক্ষোভ ও 
উত্তেজনাক্স ॥ সানা দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়েছে- পৃব ঘোষিত 
সময়ের মধ্যে ইংরাজিকে উত্থাৎ্ করে হিন্দীকে যাতে স্কম্ধে চাপালো। না হয় । 
রাজাজী ও সনীতিবাব? প্রভৃতি একদা হিম্দীর প্রচারক ও সমর্থকগণ আজ 
এর বিরোধীতা করতে বাধ্য হয়েছেন । দক্ষিণ ভারতের গ্দনীজ্ঞানী অনেক 
দিকপাল সমস্বরে তাঁদের প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন । পূর্ব ভারতের শিল্পী 
সাহিত্যক ও শিক্ষাবিদরাও একক ও মিলিতভাবে প্রতিবাদ করেছেন ॥। বিলম্বে 
হলেও অনেকেই আজ একবা। উপলব্ধি ও বাক্ত করেছেন যে ইংরাজি বর্জন 
বর্তমানে দেশের পক্ষে ‘আত্মঘাতী’ হবে। ইংরাজি যে কোনও বিশেষ দেশ ও 
জাতের ভাষা একথা তাঁরা স্বীকার করেন না। প্রকৃতই ইংরাজ্দীর ব্যবহার কোন 
প্রকারেই দাস মনোবৃত্তি নর ॥ 

সর্বভারতীয় একা রক্ষণ একমাত্র হিন্দীর সাহাযেঃ সম্ভব একথা নিভুল 
নয্ন। কোট"কাছারী, চিঠিপত্র ও অন্যান্য সরকারী কাব্জে হিন্দী তার ব্যর্থতা 
প্রমানিত করেছে ॥ পক্ষান্তরে শিক্ষাদীক্ষায় ও কারিগরী বিদ্যার্জনে হিন্দী 
অন্দপযোগী ও অন্স্নত । 

ইংরাজীর মত একটি আ*তন্দ"তিক ভাষা দেশে প্রচলিত থাকা সত্তেও 
তথৎ্পরিবর্তে' একট! অনুন্নত ও অনপবোগ্গী ভাষা চালু করা নেহাতই যুক্তিহীন । 
অহিন্দী অঞ্চলে তাকে গ্রহণ করতে হবে এট কি অগনতান্ত্রিক নয়? 

হিন্দীর বিরুদ্ধে বিচ্বেষ কারুর নেই । তবে আঞ্চলিক ভাষার অধিক উন্নত 
স্থান হিশ্দীকে দেওয়া নিরর্ধক । অনেকেই তাই যে-মত প্রকাশ করেছেন যে 
চৌম্দচ আণ্টলিক ভাষ) ব্াম্ট্রভাব। হিসাবে স্বীকৃত হোক এবং সর্বভারতীয় সরকারী 
ভাষা হিসাবে ইংরাজি অধিষ্ঠিত থাকুক, এমত আমরাও পোষণ করি ॥ 


ABI 
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বঙ্গীয় গ্রন্বাগার দিবস 


বাংলা দেশের স্থুসংবন্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রারস্ত দিবস 
২০শে ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে 
উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন জেলায় নানাবিধ অনুষ্ঠানে সর্বলাধারণ বিশেষ 
উৎসাহের সহিত যোগদান করেন । নিঃশুক্ষ সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
প্রবর্তন ও গ্রন্থাগ।র আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন 
জনসভায় নানাবিধ প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে বহু প্রতিষ্ঠান এদিন অথবা 


এদিন হইতে স-তাহকালের মধ্যে গ্রচ্থাগার দিবস উপলক্ষে জনসভা, প্রদর্শনী 
ও বিচিত্রানুষ্ঠালের আয়োজন করেন। 


সেনেট ছলে কেন্দ্রীয় জনসভা 

বনুগীয় গ্রচ্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এদিন সায়াহ্নে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ৷ালয়ের সেনেট হলে এক মহতী জনসভা অনুষ্টিত হয় । | 

সভার প্রারচ্ভে উপাচার্য অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত বগগীয় 
গ্রশ্বাগার পরিষদের তেত্রিশ বৎসর পতি উপলক্ষে তেত্রিশটি প্রদীপ প্রচ্জছলিত 
করিয়া সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । পোঁকরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ প্রশান্ত 
কুমার বসন । 

উদ্বোধন ভাষণে উপাচার্য সিদ্ধান্ত মহাশয় বলেন, যে-দেশের শতকরা 
৮০ জন নিরক্ষর সেই দেশে প্রম্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বেশী 
রহিয়াছে । সেই দেশের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার পরই ছাত্রজীবন শেষ 
হয় এবং তাহারা সমাজ জীবনে প্রবেশ করে, যে শিক্ষাট্‌কু তারা পায় তাহা 
যাহাতে বিনাশ না হয় তাহার জন্যই গ্রন্থাগারের প্রগ্নোজ্জন আছে । পরিণত 
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বয়সে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতেছে গ্রন্থাগার, শ্রশ্থাগার যত প্রসার লাভ বারে এবং * 
গ্রত্থাগারগদলি যতই সমৃষ্ধ হয় ততই দেশের মঙ্গল ॥ তিনি গ্রশ্থাগার 
পরিষদকে এমন ভাবে কাজা করিয়া যাইতে বলেন, যাহাতে ইহার ফীত্তি সমগ্র 
ভারতবর্ষে একটি উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া থাকিতে পারে । 

সভাপতি শ্রীপ্রশাম্ত কুমার বসু তাঁহার ভাষণে বঙ্ছেন যে লোক-[শক্ষার 
প্রধান সহায়ক গ্রশ্থাগার । তিনি বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগ্যর, যেমন কিশোর 
ও শ্রমিকদের জনা উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন । 
জাতীন্ন জীবনে শিক্ষা সংস্কৃতির যে দৈন্য রহিয়াছে, তাহ! বিদ্‌রিত করিতে 
হইলে গ্রশ্থাগারের বিস্তারু অপরিহার্য । তিনি এই সম্বন্ধে সরকারকেও 
সচেষ্ট হইতে বলেন । মাতৃ ভাষার মাধামে বিভিন্ন ধরণের গ্রপ্ব প্রকাশনার 
ব্যাপারে তিনি গ্রশ্বাগার পরিষদকে উদ্যোগী হইবার আহ্বান জানান । 

সভায় শ্রীহেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন্ত্র নাথ রুদ্র, শ্রীযোগেশ চন্দ্র 
বাগল, গ্রশ্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু এবং উহার সম্পাদক 
প্রীরাখাল চন্দ চক্রবর্তী বিশ্বাস ও পচ্চিম বগগ সরকারের সমাজ শিক্ষা, বিভাগের 
প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জণ রায় বক্তৃতা করেন । 


কেন্দ্রীয় জনসন্ভায় গৃহীত প্রস্তাব 

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সর্বপ্তরের মানুষের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় চাহিদ। 
প্‌রণের জনা পশ্চিমবণ্গের সর্বত্র সুপরিকল্পিত নিঃশুক্ক গ্র্বাগারের ব্যবস্থা 
একাম্ত প্রয়োজন বলিল্লা অভিমত প্রকাশ করা হয় । প্রস্তাবে বলা হয়, এ 
প্রয়োজন সিচ্ধি এবং শক্তি ও অর্থের অপচর নিবারণের উদ্দেশ গঠনমূলক 
দ’ষ্টভণ্গীর ভিত্তিতে রচিত এক সর্বাত্মক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এষাব 
জনচেস্টার প্রতিষ্ঠিত এবং সাম্প্রতিককালে সরকারী উদ্যোগে প্রবতিত গ্রশ্থাগার 
সংস্থাগৃ্‌লির সংযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন আবশ্যক । 

, সভায় গৃহীত এঁ প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে. গ্র্থাগার ব্যাবস্থা 
সম্পর্কে ব্রাজ্যের বর্তমান অবস্লার অন্দন্ধান কার্যে জনসাধারণের জন্য 
প্রবর্তনিযোগ্য গ্রত্থাগার বাবদচ্থার পরিকঙ্গপনা নির্ধারণে এবং জনসাধারণের 
জন্য প্রবতিত গ্রল্থাগার ব্যবস্থা পারিচালনে কর্তৃত্বসম্পশ্ন যে সকল সংস্যা 
গঠনের প্রয়োজন, তাহাতে সরকারী প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত 
সংখ্যক অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন বেসরকারী প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশাক । 
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ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রত্থাগার উপদেষ্ট। সংসদ তাঁহাদের 
সংপারিশ রচনাকালে সভার উপরোক্ত অভিমতগহলির শাক্ত্ব স্বশ্বে অবহিত 
থাকিবেন বলিয়। সভায় আশা প্রকাশ করা হয় 1 


কেজ্রীয় প্রদর্শনী 


গ্রল্থাগার দিবস উপলক্ষে বীর গ্রচ্থাগাপ্ পরিষদ সেনেট হলে এক প্রদর্শনীর 
আযোজন করেন । কেন্ত্রীপ্প জনসভার সমাপ্তির পর সাংবাদিক জ্সহখাহশ 
কুমার বস; প্রদর্শনীর ম্বারোদ্বাটন করেন । 

প্রদর্শনীর *্বার উন্বাটন করিতে উঠিয়া প্ীসুখাশ কুমার বসু বলেন যে, 
গ্রত্ধাগারগহলি যাহাতে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে, তার জনা 
চেন্ট! করিতে হইবে । তিনি শিক্ষিত গ্রচ্থাগারিকের প্রয়োদ্নীয়ত। বিশেষ ভাবে 
বিবৃত করেন এবং অধিকতর গ্রন্থাগার স্থাপনের মাধামে দেশের জনসাধারণের 
শিক্ষা বিস্তারের পথ সৃগম হুউক ইহাই একাল্তভাবে কামনা করেন । প্রন্থা 
শারের প্রসারকল্পে সরকারী অ্ণানুকুলোর প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন । 

সেনেট হলে আয়োজিত উন্ত প্রদর্শনীতে সন্তাহকালব্যাপী বিপুল জন 
সমাগন হয় । প্রদর্শনীর্ট নিম্নলিখিত ৮ বিভাগে সঙ্ছিত হয় £ 

প্রথম, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আশ্দোলনের ক্রমবিকাশ, বঙ্গীয় গ্রস্থাগ্যার 
পরিষদের ইতিহাস, হাওড়া জেলা পাঠাগার সঞ্বের কার্যাবলী এবং বর্তমান 
গ্রথাগার ব্যবস্থার পরিচয়জ্পক তথ্যবহুল প্রাচীরপত্র । 

দ্বিতীয়, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দেড় হাজ্জার গ্রশ্থের এক বগীকৃত সমাবেশ । 
এ বিভাগে সহরের বিভিন্ন প্রকাশক পৃচ্তক প্রেরণ করেন । 

তৃতীয়, বালিগঞ্জ ইনষ্টটউট কত'ক আলন্পেকজ্দিত আদর্শ শিশু গ্রত্থাগার ও 
গীতার ৬৪৮ সংস্করণের গুদর্শনী । 

চতুর্থ, কলিকাতা ও তংপাশ্ব'বতী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রশ্বাগারের প্রতিষ্ঠা ও 
ক্রমোশনতির পরিচয় ॥ যে গ্রচ্থাগারগুলি এ বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের 
নাম অন্যত্র প্রকাশিত হইল ॥ 

পঞ্চম, বিভিন্ন বৈদেশিক দপ্তর যক্ষা $-_ইউ, এস, আই, এস, ব্রিটিশ 
কাউন্সিল, জার্মান গণতাদ্ব্িক রিপাবলিক ও সোভিয়েট দূতাবাসেন্ন সৌজন্যে 
প্রাপ্ত পৃচ্তক ও প্রাচীর পাত্র।নি | 


২৪৬ অ্রস্থাপার [ ৯ম সংখ্যা 


যন্ঠ, গ্রন্থাগারের আধুনিক সাজ-সরলাম, হক ও খাত্যপত্রের প্রদর্শনী । 

সপ্তম গ্রশ্থন শিল্পের বিভি'ন স্তর সম্পব্শয় পরিচয় । 

অশ্টম, শিশু সাহিত্য ও শিশ; গ্রশ্থাগারের ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশের ধারা । 

প্রদর্শনীর যে বিভাগষ্ সবচেয়ে চিন্তাকর্ষক ও প্রাণব*ত হয় সেট বালিগঞ্জ 
ইনষ্টিচউট কর্তৃক আরোন্জিত আদর্শ শিশু গ্রচ্থাগার । উক্ত বিভাগে প্রতিদিন 
শত শত শিশহ সমবেত হইত ॥ ছোটদের গ্রশ্থ্যগারের পুতি একনিৎ্ঠ উৎসাহ ও 
আগ্রহ বিভাগট্টিতে প্রতাহ পরিলক্ষিত হইত । কসবাব কিশোরগণ কতৃক 
পরিচালিত মনি পাঠাগারের শিল্পীগণ কর্তৃক অঠিকত শিশ; সাহিত্য ও শিশু 
প্রতঘাগারের রমবিকাশের চিত্রমালা খুবই প্রশংশিত হয় ) 

বিভিন্ন গ্রশ্বাগারের কমিগণ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের দরদীদের মনে 
প্রদর্শনীটি যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণার সপ্টার করে । 


বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার দিবস পালনের সংবাদ 


পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বছ প্রতিষ্ঠানের গ্রতথাগার দিবস অনুষ্ঠানের 
আমন্ত্রণ পত্র পরিষদ কার্যালয়ে পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু যথাসময়ে অনষ্ঠানের 
বিবরণ না আসায় পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ কর। সম্ভব হইল না। বেগংলি আসিয়াছে 
সেগুলি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হইল $ 


ইন্টালী ইনস্টিটিউট ॥ ২1১, ডিছি ইন্টালী রোড | কলিকাতা-১৪। 

গত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার সম্ধ্যার ইস্টালী ইনষ্টিউট কর্তৃক অলাড়ম্বর 
ও ভাবপমভীর পরিবেশের মধ্যে “গ্রত্বাগার দিবস” প্রতিপালিত হয় । সভাপতিত্ব 
করেন শ্রীমূগাঞ্কমোহন সর এম. পি । শ্রী সুর চলিশটি প্রদীপ প্রজ্ছন করিয়। 
সভার সড়না। করেন । প্রতিষ্ঠাতা সভ্যগণ সকলেই গ্রন্থাগারের বর্তমান উষনত 
অবপ্থার জন) বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন । সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর 
মধ্যে শ্রীবিলয়কুন্মার বস; গ্রশ্থাগারে উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন এবং রক্ষণ বিষয়ে 
আন ও সচেছ্ট হইতে অন্রোধ করেন । ওয়ার্ড কাউন্সিলর ডাঃ লালমোহন 
ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে জননিক্ষার ক্ষেত্রে গ্র্থাগারের বিশেষ দাহ্িত্বের কথা উল্লেখ 
করেন ৷ শ্রীকৃষ্ণ দাস ও শ্রীঅশোক দত্ত যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের “গ্তপ্থাার” 
প্রবন্ধ হইতে পাঠ ও গ্রশ্বাগার সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 
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শ্রীলক্ষটীনারায়ণ সরকার তাঁর ভাষণে "“ব*সীয় গ্র্বাগার পরিষদ "কে 
শ্রতোক গ্র্ধাগার যাহাতে বিনামল্যে সংবাদপত্র ও সলভ মুল্যে লুদতক 
সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই বিষয়ে সংবাদপত্রের মালিক ও পুস্তক প্রকাশনী 
সংস্থার সহিত আলেোচন! চালাইতে অনুরোধ করেন । সভাপতি শ্রীমৃগাঞ্কনোহন 
সুর জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রত্বাগারের মাধমে সরকার এবং জনসাধারণের যো 
দারিত্বের কথা উল্লেখ করেন ॥ 


দমদম লাইত্রেরী ও লিট।র।রী ক্ল'ব॥ গোরাবান্দার ৪ কলিকাতা-_২৮ ৪ 

গত ২১শে ডিসেম্বর শনিষার দমদম লাইব্রেরী ও লিটান্রান্সী ক্লাবের সভা- 
বন্দ কর্তৃক এগ্রশ্থাগার দিবস” উদযাপিত হয় ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক গ্রীঘৃণী-দ্রচন্দ্র ঘোষ পৌরোহিত্য করেন এবং কপিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রত্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসব প্রধান অতিথির আসন অলক্কৃত করেন । প্রধান 
অতিথি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিল্ল। পাচ্চাতোর বিশেষ করিয়। 
আমেরিকা দেশে গ্রন্থাগারের প্তক সংরক্ষণ ও উহার শ্রেণী বিন্যাস এবং 
পুস্তক লেনদেনের যে ধারা প্রবাতিত আছে এবং আমেরিক। সফরকালীন যে 
ব্াক্সিত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার বিষদ আলোচনা, করিয়। তিনি 
এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভাপতি শ্রীমংণীন্দ্র ঘোষ, গ্রন্থাগারের সাহিত্য 
বিভাগের সম্পাদক শ্রীকালিদাস চন্দ, শ্রীধীরেন্রনাথ সেলগৃস্ত এবং বৈদানাথ 
স্কুলের শিক্ষক ভী/ক্ষিতিশচক্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাল্স প্রভৃতি গ্রদ্থাগার আন্দোলনের 
ও গ্রশথাগার দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচন। করেল । দমদম লাইব্রেরী 
ও লিটারারী ক্লাব বঙ্গীন্ন গ্রত্ধাগার পরিষদের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় 
প্র) বন্দোপাধ্যায় আনন্দ প্রকাশ কবেন । 


বাশবাজার রিভিং লাইব্রেরী ॥ কে, সি বোস রোড ॥ কলিকাতা -৪ ॥ 
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর দুইদিন 
ব্যাপী অন.স্ঠানের মধ্যে গ্রত্থাগার দিবস পালন করা হল্গ । প্রথম দিনে পুস্তক 
ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী এবং জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য 
করেন হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ভার্ড পত্রিকার সম্পাদক ভ্ীসুধাংশকুমার বস £ 


১৪৬ প্রস্থাগার [=ম সংখ)! 


পোৌরোহিতা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচথাগারিক শ্রীপ্রমীলচগ্্র বসু 
ও কমাশিন্নাল লাইৱেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায় প্রধান বক্তার্ূপে 
উপস্থিত ছিলেন । 

শ্বিতীপ্ন দিলে লাইব্রেরীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে এক 
আবৃত্তি প্রতিযোগিত। ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনটিত হয় ॥ ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগ-স্ত এই সভান্ন পোরোহিতা করেন ॥ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে 
প্রতিযোশির। অংশ গ্রহণ করেন । পুরুষ বিভাগে সর্বশ্রী সুজন চট্টোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ, মহিল। বিভাগে সব‘শ্রী লতিক। বসু মায়ারাণী 
শীল ও সংক্কতী বন্দ্যোপাধ্যা্, শিশু বিভাগে সবর বিকাশ মাল, কৃফা ঘোষ ও 
সত্তত মেনশমণ। প্রথম, ছ্িতীর ও তৃতীয় স্বান অধিকার করেন 


বি এস এ ক্লাব॥ তৌবাজার ॥ কলিকাতা_-১২ ॥ 

গত ২১শে ভিসেম্বর অপরাক্ষে শৃচিচ্নিদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বি, এস, এ, 
ক্লাবের গ্রশ্বাগারের সভ্যগণ কর্তৃক গ্র-্থাগার দিবস উপলক্ষে সিনেটর শ্রীশচীন্দ্র 
নারায়ণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই 
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রদ্তাবছি গৃহীত হয় _ 

গ্রত্বাশার উন্নন্নন কল্পে, যে কেন্্রীপ্র কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটি যেন 
প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সমাক 
অবহিত হন, এবং প্রত্যেকটি গ্রশ্থাগারকে সৃচারু ন্বপ দিবার জনা একটি সরকারী 
সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপনে সচেষ্ট থাকেন । এবং জনসাধারণের সাহাব্যপন্্ট 
প্রতোকর্ট গ্রদ্বাগার শিক্ষিত গ্রত্থাগারিকের পাহাষা লাভে বঞ্চিত না হর, তৎ্প্রতি 
যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন । 


বরাহুলগর পিপ লস লাইব্রেরী ॥ ১৩৩ কুঠিঘাট রোড ॥ কলিকাতা! ৩৬ 7 

২০শে ডিসেম্বর গ্রশ্থাগার দিবস উপলক্ষে বরাহনগর পিপলস: 
লাইব্রেরীর উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে সন্ধায় এক জনসভা হয় । জ্রীনলিন 
বিহারী বন্দোপাধায়, অধ্যাপক সুব্রত মুখোপাব্যার, বরাহুনগর পোঁরসভার 
সদস্য শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন ॥ বিধান সভার বিরোধী দলের 
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নেতা শ্রীজ্যোতি বসহ বক্তৃতা প্রসণ্গে গ্রত্াগার আশ্দোলনে সরকারী ও 
বে-সরকারী উভয় প্রচেষ্টাকেই সমান প্রয়োজনীয় বলিয়। বর্ণনা করেন । তিনি 
কিছুকাল পূর্বে বিধান পরিষদের অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য! কর্ত্‌ক উত্থাপিত 
শ্রতথানার বিলটর উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে. বিধান সভার আগামী বাজেট 
অধিবেশনে তাঁহারা একট গ্রচ্থাগ্যর বিলের আলোচনা করিতে পারেন৷ গ্রচ্থাগার 
দিবস উপলক্ষে সমগ্র পশ্চিমবণ্গে সভা সমিতির আযোজন করায় তিনি বগগীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জানান । " 


মহাবীর পুস্তকালয় ৷ মন্মুজেশুর দত্ত রে।ভ ॥ কলিকাত। ৷ 

গত ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার সংধ্যায় মহাবীর পৃদ্তকালয়ে প্রদ্থাগার 
দিবস অনুষ্ঠিত হয় । পন্ডিত কানতা নাথ তিবারী ও শ্রীভুূপেন্্র নাথ ভৌমিক 
যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলক্কৃত করেন। প্রধান অতিথি 
শ্র্ধাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়। এক বক্তৃতা দেন এবং উপস্থিত 
জনসমহের নিকট এই পহক্তকালয়ের উন্নতি বিধানের জনা অর্থ ও গ্রদ্থ 
সাহাযোর জনা আবেদন জানান । এই আবেদনে কয়েকজ্রন লোক গ্রন্বদানের 
আশ্বাস নিয়েছেন । সভাপতি পন্ডিত কানতানাথ তিবারী, প্রধান অতিথি 
ভীভূপেশ্দ্র নাথ ভৌমিক, পৃ্তকালয়ের সভাপতি শ্রীরামধনী সাহা, উপ সভাপতি 
জীপ্রভাস চন্দ্র সাহ।, সম্পাদক শ্রীকনল। কর মিশ্র, গ্রথাগারিক শ্রীসতীশ চন্দ্র সাহা, 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্রাবলী তিবারী ও কাযণ নির্ববাহক সমিতির সভ্য জীশিবপ্রসাদ দংবে 
ও শ্রীভোলা নাথ গ্রন্থাগার দিবস ও গ্র-্থাগারের উন্নতি সম্বশ্ধে আলোচনা 
করেন। 


রামগজা নারায়নী পাঠীশার ॥ বিস্বলাথপুক্স ৷ ২৮ পরগণা ৪ 
২*শে ডিসেম্বর রামগতগা নারামনী পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রত্থাগার দিবস 
প্রতিপালন করা হয়॥ 
গ্র্থাগার দিবস উদযাপনের নিমিত্ত পাঠাগার গৃহ পত্র-পৃষ্পাদির বারা 
সুসক্ছিত করা হয়। প্রাচীরপত্র বিভিন্ন মহান্পক্রুষগণের ফটোস্বারা গ্‌হটকে 
চিন্রাকর্ষক কর হইয়াছিল £ কার্ষনির্বাহক সমিতির সদস।গণ জনসাধারণের 
সহযোগিতায় একযোগে স্থানীয় জনগণের নিকট হইতে অর্থ ও পুরাতন পুস্তক 


২৫০ প্রস্থাপার [৯ম সংখ্য। 


সংগ্রহ করেন ॥ উক্ত দিবস গ্রশ্থাগারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় । তন্মধ্যে 
পঠন, আবৃত্তি, সঙ্গীত, গঞপ, প্রাচীরপত্র অন্যতম । জনসাধারণের ও পাঠকগণের 
এবং রামগঞ্গা ফা পাইমারী স্কুলের ও যোগীম্দ্রপ্র প্রাইমারী স্কুলের হাত্র- 
ছাত্রী ও শিক্ষকগণের সহযোগিতার এক সভা অনষ্িত হুয়। উক্ত অল-ম্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেল বিদ্যাংশরণ মাশনা ৷ 

পাঠাগারের বিভিন্ন উন্নম্ননমলেক কার্ষের প্রশংস। করিগ! সভাপতি 
মহোদয় এক ভাষণ দেন । যাহাতে এই পাঠাগার উন্নততর পথে অগ্রসর 
হইয়া জনশিক্ষ। প্রসারে সাহাধা করিতে পারে তঙ্জনা সমবেত জনম-ডলী ও 
কার্য নির্বাহক সমিতির সদস/গণকে উৎসাহিত করেন ॥ 


সন্মিলনী আনন্দমঠ ॥ ইছাপুর ॥ ২৪ পরগাণ! ৪ 

বংগীয় গ্রশ্ঘাগার পরিষদের কর্ম্ম সৃচী অন;যায়ী গত ২৩শে ডিসেম্বর 
হইতে গ্রশথাগার সপ্তাহ পালন করা হয় 

গ্রশ্বাগার দিবস সম্বন্ধে জনসাধ্যরণকে সচেতন ও সহযোগিতার মনোভাব 
সষ্টি করিবার নিমিন্ত কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন প্রকার দেওয়াল পত্র প্রকাশ করা 
হয়। ২০শে ডিসেম্বর স্মরনীয় দিনে প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা সেবকগণ স্থানীয় জন- 
সাধারণের দ্বারে শ্বারে বংশীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রেরিত কর্ণ সূচী অনযায়ী 
উপস্থিত হর । এবং ২০শে ডিসেম্বরে গ্রপ্থাগার দিবসের তাৎপর্যয সম্বশ্ধে 
প্রচার এবং অর্থ‘ ও গ্রশ্থ সংগ্রহের দ্বারা উক্ত দিনষ্ট বিশেষ মর্ধাদার সহিত পালন 
করা হয় । দ্থানীপ্ন জনসাধারণের আশ্তরিক সহযোগিতায় মোট ১০১ খালা 
পুস্তক ও নগদ ২৮দ/০ আনা সংগৃহীত হয় এবং অর্থ ও গ্রশ্থের প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া যায় । 

২১শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭-০ ঘ্টিকান্গ প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের এক সভ। 
অনটিত হয়। শ্রীলোকেশ চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। 


সন্তান সংখ ॥ সংগ্যামগড় ৪ ২৪ পরগপা । 

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্তান সংঘের উদ্যোগে গ্রল্থাগার দিবস পালন করা৷ 
'হয়। ও দিন সংঘের সভ্যগল কর্তৃক দলবদ্ধ ভাবে অর্থ ও গ্রন্ সংগ্রহ 
অভিযান করা হয় ॥ ইহার ফলে পরবর্তী সম্ভাহর মধ্যে নগদ ১০২ (দশ) টাক) 
এবং ৫১ খানি পুস্তক সংগ্রহ হয় । 





EA et ——— 
রন্বাগায় দিবস উপলক্ষে সেনেট হলে সায়োজিত কেন্দ্রীয় ডনসভাত ভাষণ দিতেছেন 


উপাচার্ধ অধ্যাপক নির্দল কুৰার সিন্ধাস্থ 
ফুটো ও ব্লক : আনন্দবাজার পতি 





ও শি অতাত অঙ্গত হতিসিত অ তাত উহ আহি পতিত তত 


সমায়োডিত কেহ্দীয় প্রদ্শনার কয়েকটি বিভাগের চিত্র : 


তের শত উল্লেবযোগা বাংলা , 
প্ুস্থকের প্রদশনী 





সালিগজ ইনষ্টিটিউটের 
উদ্যোগে আয়োজিত 
আদশ শিশু গ্রনাগার 





কলিকাতা ও তংপাশ্ববতী 

অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের * 

পরিচয় জ্ঞাপক প্রাচীর 
চিত্রাবলী 
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গ্র'থাগার দিবস উপলক্ষে সায়হে শ্রীসুধীর রজন দণ্ড মহাশয়ের 
পোৌরোহিতো; এক সভা অনহষ্িত হয় । সভার সর্বশ্রীপরেশ নাথ চক্রবর্তী, নীহার 
কুমার নাথ, নিরঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি বক্তৃত! করেন ॥ 


দেশবন্ধু সংঘ ॥ তাহেরপুর ॥ নদীয়া । 

বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিদেশে গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস 
উদযাপিত হয়। এ দিন সংঘ ডবনাকে সুসচ্ছিত করা হইয়াছিল । পরে 
সভাগণ কর্তৃক পাঠাগারের উচ্নতিকলেপে অর্থ এবং পহদ্তক সংগ্রহ অভিযানে 
জনসাধারণের নিকট হইতে কিছু অর্থ ও পৃস্তক সংগ্রহ হয় । উপরশ্তু কিছু 
আসবাবপত্র পাওয়া যায় । 

বৈকাল ৫ ঘটিকায় সংঘ ভবনে এক বৈঠকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে এ দিবসের কর্ম সী সমাপ্ত হর । 


উঠিয়। পল্লী পাঠাগার ॥ মানকুওঁ ॥ ব্ধ'মান। 

গত শুকবার ২*নে ডিসেম্বর উন্ঠিম্স। পল্লী পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রত্ধাগার 
দিবস উদযাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীপ্রসম্ন চৌধ্বরী ॥ 
পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীকালাচাঁদ দে গ্র-্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য“ বিশদ 
বিশ্লেষণ করেন। তিনি ১৯শে আগণ্টের পরিবর্তে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার 
দিবস পালনের সিদ্ধান্ত কি জন্য হইল সে সম্বন্ধে সরল ভাষায় ব্যখ]৷ 
করেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীমাণিকলাল চৌধুরী এবং গ্রন্থাগারিক গ্রশ্থাগার 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন ॥ 


(ভোড়কোপ! তরুণ সংঘ ॥ তোড়কোপ! ॥ বছ'মান । 

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তোড়কোণা তক্ষণ সংব লাইব্রেরী 
প্রাংগণে বহ্নীয় গ্রত্থাগার পরিষদের নিদেশক্রমে তোড়কোণ৷ তরুণ সংঘ কর্তৃক 
এক জনসভা হয় । শ্রশ্ধের্ শ্রীবন্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশর সভাপতিত্ব করেন । 
সভাপতির নির্দেশক্রমে গ্রশ্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্য। করা হয়। সভা 
সব“সম্্তিক্রমে চ্থির হয় যে আগামী ৩০।১২1৫৭ তারিখের মধ্যে তোড়কোণ। 


২৫২ প্রন্থাগার [ নম সংখ্যা 


তরুন সংঘের সভ্যরা গ্রশ্থাগারের জন্য গ্রামে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালাইবেন । * 
সভায় কিছু সংখ্যক লোক অর্থদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন । এই সভা 
বর্ধমান জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিককে অনুরোধ জানান যে যাহাতে 
এই পাঠাগারটী সরকারী অনুমোদন লাভ করে ও পুস্তকাদি সাহায্য পায় সে 
বিষয়ে তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্বক দষ্টি দেন। 


নোয়াড়া-গোয়াড়। ভ্ঞানেন্স গ্রন্থাগার ৷ বহুরকুলি ৷ বর্ধমাল। 

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রশ্থাগার গৃহে মহ। সমারে৷হের সহিত গ্রন্থাগার 
দিবস প্রতিপালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোযহরি কুমার । 
সভাপতি মহাশয় বলেন যে, গ্রামে গ্রামে গ্রশথাগার পশুতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী জ্রীবনের 
মধ্যে এক নূতন জীবনের পদধবনি শোন! যাইতেছে এবং অজ্ঞান্াকে জ্রানিবার 
এই যে ব্যাকুল আগ্রহ চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাকে সার্থক করিয়া 
তুলিতে হইলে গ্রশ্বাগারকে কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি করিয়া তুলিলেই 
চলিবে না, জ্ঞান আহরণের প্রধান উৎস ক্ষপে গড়িয়া তুলিতে হইবে । সম্পাদক 
শ্রীতারকলাথ চট্টোপাধায় বলেন গ্রন্থাগার স্বজনের, প্রতোক গ্রশ্থাগারেরই 
এই দিবসটীকে সার্থকভাবে পালন কর। উচিত। তিনি আরও বলেন বে গ্রদ্থাগার 
কেবলমাত্র পুস্তকের সমষ্টি হইয়। না উঠিয়। ইহা যেন পল্লী অঞ্চলে শান আহরণের 
মল কেন্দ্রক্ষপ্পে গড়িয়৷। উঠে । সেইজনা পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে অতানত 
সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ইহাকে একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়! 
তুলিতে হইবে ! সভায় শ্লীরাধাশ্যাম মিত্রও একটী মনোরম ভাষণ দান করেন । 


পল্লীনঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বধ'মাল। 

গত ২*শে ডিসেম্বর মানকর পল্লীমণ্গল লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রশ্থাগার 
দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিতঃ করেন মানকরের সাব-রেজি*ট্রার 
শ্রীবিশবনাথ ঘোষ ॥ সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে গ্রস্থাগার এবং লোক 
শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন । ইহা ছাড়া সভার ডাঃ কৃষ্ষপদ দাস, শ্রীরাধ! 
ব্বমণ দত্ত, শ্রীদিবাকর সেনাপতি ও অমিতাভ দত্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন । অবলেষে উপস্থিত জনসাধারণকে নূত্য, গীত ও আবৃত্তি বারা 
আনন্দ দান করা হয় । এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীরণেন্দ্র নাথ ব্যানাজী ৷ 


পৌষ 2 ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ২৫৩ 


জ৷ড়গ্রাম ম!খনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গাম ॥ বন'মান ৷ 

বংগীয় গ্রশথাগার পরিষদের নির্দেশে গত ২০শে ডিসেম্বর জ্াড়গ্রাম মাখন 
লাল পাঠাগারের সভাগণ কর্তৃক গ্রশ্থাগার দিবস উদযাপিত হয় । গ্রৎথাগার দিবস 
উপলক্ষে পুদ্তক, প্রাচীরপত্র এবং সামরিক পত্রের প্রদর্শনী অনুষ্টিত হয় । 
অপরার্ণে শ্রীবিরজাকাম্ত গণ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভ। অনুটিত হয় ॥ 
সভার গ্রন্থাগারের সম্পাদক ১৯২৫ খুণ্টাব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্বত বঙ্গীয় 
গ্রশ্থাগার পরিষদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেন, তিনি পাঠাগারের ইতিবৃন্ড ও 
এই প্রসন্গে বর্ণনা করেন । গ্রন্থাগার আশ্দোলনে »কুনার মুণীম্ত্র দেবরায় 
মহাশগ্ন এবং তিনকড়ি দণ্ডের নিরলস চেস্টা ও একাচ্তিকতার কথা উল্লেখ করেন ॥ 
বর্তমানে জাতীয় সরকার গ্রশ্থাগার প্রসারের পরিকম্পনা গ্রহণ করায় এই সভা 
আনন্দ প্রকাশ করে । সরকারের এই মহৎ পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করিয়া 
একট প্রচ্তাব গৃহীত হয় ) 


জেল। কে্্রীয় ন্থাগার ॥ সুপিদাবাদ ॥ 

বংগীয় গ্রল্থাগার দিবস উপলক্ষে মৃশিদাবাদ জেল) গ্রন্থাগারে মুশিদাবাদ 
জেলার সকল শ্রেণীর লেখকগণের রচিত এবং মহশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত গ্রশ্থান 
বলীর এক প্রদর্শনী অন;ষ্ঠিত হইয়াছে । জেলা গ্র্থাগারের যুশম সম্পাদক 
শ্রীকমল বন্দোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতেই বেশীর ভাগ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে ॥ 

গ্রচ্থাগার দিবস উদাপন উপলক্ষে ডাঃ সতীনাথ বাগচীর সভাপতিত্বে এক 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়াছে । শ্রীবাগণী গ্রত্থাগার সম্বন্ধে ভাষণ দেন । তাঁহার 
ভাষণের পর বিপ্‌ল অনসমাবেশের মধ্য হইতে বহু মূল্যবান পুস্তক এবং কিছু 
অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় । 


শঙ্কর লাইব্রেরী ॥ সাহু ॥ মুর্শিদাবাদ ॥ 

২০শে ডিসেম্বর মসস্তা শংকর লাইত্রেরী প্রা গণে সাল অুনিয়র উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালম্নের প্রধান শিক্ষক শ্রীহরেণ্দ্র নারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পোরোহিতেঃ 
গ্রশ্থাগার দিবস পালন করা হন্ন ॥ সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের 
উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন । পাঠাগারের সভাপতি 
বক্তৃতা প্রসচ্গে গ্রশ্থাগারের ইতিহাস সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করেন ॥ পরে 
পাঠাগারের সম্পাদক ও সহ সম্পাদক বক্তৃতা করেন ॥ 


২৫৪ খ্রস্থাপার { ৯ম সংখ্যা 
হিন্দুস্থাল ০সবা! সমিতি ॥ খাগড়! ॥ মুর্শিদাবাদ ॥ 


শত ২ৎশে ডিসেম্বর হিন্দ;প্বান সেব! সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস 
অনষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানে ডাঃ সতীনাথ বাগচী সভাপতিত্ব করেন । 

পাঠাগারের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীপূর্ণেশ্দ শেখর ধর মহাশয় গ্রন্থাগার 
দিবস পালনের তাৎপঘ্ ব্যাথা করেন। ইহার পর সহ সম্পাদক সভায় 
উপস্থিত জনগনের নিকট পাঠাগারের উন্নতিকল্পে আলিক সাহাযোর প্রস্তাব 
করিলে ইহাতে ১৫৯ সাহায্য পাওয়া যায় এবং ৩* খানি পুস্তকের প্রতিশ্তি 
পাওয়। যায় । 


পাড়িছাটি সাধারণ পাঠাগার ॥ পাড়িহবাটি ॥ মেদিনীপুর ॥ 

গত ২*শে ডিসেম্বর শুক্রবার পাড়িহা সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে মহা 
সাড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয় । প্রাতে পাঠাগারটি পরিস্কার 
পরিচ্ছদ্ন এবং পুস্তক গুলির সংশৃংখল শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। বেল) 
৯ ঘার্টকার় এক শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস 
সভাপতি মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন পূর্বক তাঁহার হস্তে পাঠাগারের উন্নতি 
কল্পে আধিক সাহায্য নিমিস্ত একটি আবেদন পত্র অর্পন করা হন । বৈকালে 
এক জনসভা ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এ দিবসের কর্ম‘স:চী সমাপ্ত 
করা হয় । 


প্রবর্তক সংঘ ৪ মহেশপুর ॥ মেদিনীপুর ॥ 

বঙ্গীর প্র্ঘাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস 
উদযাপিত হয় ॥ সংঘের সভাগণ সকালে পুস্তক এবং অর্থ সংগ্রহের অভিযান 
চালান, ইহাতে মোট ২৩ খানি পুস্তক ও কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় । 
বৈকালে এক জনসভার আয়োজন হস্স।॥ সভাপতি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়ত! 
সৎ্বস্ধে ভাষণ দেন । অতঃপর সভ্যর লেঘে উপস্থিত ব্যক্তি বৃন্দকে চা-পানে 
আপ্যায়িত করা হয় । 


সঙ্খ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার 1 সোনাখালী ॥ মেদিনীপুর ৷ 
গত ২০শে ডিসেম্বর আড়ম্বরের সহিত গ্রচথাগার দিবস পালন করা হর । 
এই উপলক্ষে বিবিধ প;চ্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৷ 


পৌৰ £ ১৩৬৪ $ গ্রস্থাপার ২৫৫ 


প্রদর্শনীটি স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ উৎসাহের সুষ্ঠ করে। 
সন্ধ্যা 6 ঘষ্টকায় কৈগ্যেড়া জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপন্তানন 
গোস্বামী মহাশয়ের সভ্যপাতত্ে একটি সাধারণ সভা, অনুচিত হয় ॥ প্রধান 
অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীকানন বিহারী পাঁজা । সভাপতি জঅনসাধারকে 
প্রশ্বাগার বিষয়ে উৎসাহিত হইবার জলা আবেদন জ্যনান এবং গ্রস্থাগারের উন্নতি 
কল্পে আছিক সাহায্য কানন? করেন । তাঁহার আবেদনে উপস্থিত ব্যক্রিব:শ্দের 
নিকট হইতে অর্থ এবং পুস্তক সাহায্যের প্রতিশ্নুতি পাওয়। যায় । 


মির্জাপুর নেতাজী গ্রন্থাগার ॥ মির্জাপুর ৷ বীকুড়া ॥ 


গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার মিজপুর নেতাজী গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার 
দিবস সুচাক্ক্ষপে প্রতিপালিত হয় ( প্রত্যুষে প্রভাত ফেরী ও গ্রাম প্রদক্ষিণ 
করা হয় এবং জনসাধারণের নিকট গ্রশ্থাগার উন্নতি কম্পে সাহায্য কামনা করে 
ইহাতে কিছু অর্থ ও পুস্তক সংগৃহীত হয়। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় গ্র্থাগার 
প্রান্গণে এক জনসভা হয় ॥ সভান্ন সভাপতিত্ব করেন শ্রীরাধারমণ মণ্ডল ॥ 
সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ' বক্তৃতা দেন। তিনি গ্রত্থাগারটীর উন্নতি 
কল্পে সকলকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান । গ্রামাসেবক 
শ্রীপংকজাক্ষ ঠাকুর মহাশয় সংক্ষি্তভাবে পল্লীগ্রামে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 
স্দবন্ধে ভাষণ দেন। সভাশেষে উপদ্থিত ব্যক্তিনণকে নৃত্য, সংগীত এবং 
কৌতুকাভিনয়ের "বারা আনন্দ দান করা হয় ৷ 


পান্ুয়। রামরুক সাহারণ পাঠাগার ॥ পান্দুয়! ॥ বাঁকুড়া ॥ 

গত ২০শে ডিসেম্বর পানৃল্লা পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রশ্বাগীর দিবস 
উদযাপিত হয় ৷ এ দিন গ্রচ্থাগার গৃহের প্যস্তক এবং আস্বাবপত্রাদি পরিচ্ক।র 
পরিচ্ছদন কর! হয় । পাঠাগারের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য 
সানা্থানে উপদেশমংলক বদ্ধ প্রাচীরপত্র আঁটিরা দেওয়া হর ॥ সমাজ সেব। 
ও পাঠাগার কমিগণ সান্ধ্য বৈঠকে মিলিত হুইয়। পাঠাগারের উদ্নতিকজ্পে বহু 


শগবকত্বপূর্ণ বিষর আলোছলা করেন । 


২৫৬ গ্রন্থাগার (৯ম সংখ্যা 


জাতীয় সেবা সমিতি 7 জগমোহলপুর ॥ হুগলী ॥ 

গত ২০শে ডিসেম্বর "জাতীয় সাধারণ পাঠাগারে" গ্রত্থাগার দিবস 
সমারোহে পালন করা হর । প্রাতে পাঠাগার গ,হ পরিমার্জন ও পুস্তক 
সম্ছিত করা হয়। এই দিন পাঠাগারের সভাগণকে পুস্তক বক্সের সহিত 
পাঠের আবেদন জানান হয় ॥ - পৃ্তক সংগ্রহ অভিযানের ফলে সব্ত্রী পরেশ চন্দ্র 
মান্না, গুরুগোবিদ্দ দে, দুর্গাপদ মান্না পাঠাগারে কয়েক পুস্তক দান করেন । 
বৈকালে পাঠাগার গৃহে এক আলোচনা সভায় পরী জীবনে -গ্রত্থাগারের 
প্রয়োজন ও অবদান লইয়া আলোচন! করেন স্থানীল্ন সুধীব্‌দ্দ । সন্ধ্যায় 
পাঠাগার গহকে আলোক সজ্জিত করা হয় । 


তরুণ লাইব্রেরী ॥ নেতার্জী পার্ক ॥ ছগলী ॥ 

গত ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে সাড়ম্বরে ‘গ্রল্থাগার দিবস” 
পালিত হয় । শ্রীলক্ষণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক সডা আয়োজিত 
হয় ॥ সভার প্রারম্ভে স্থানীয় শিক্ষাবিদ শ্রীপুলিন বিহারী দে মহাশয়ের অকাল 
বিয়োগে তাঁর আত্মার প্রতি সন্মানার্থ ২ মিনিটকাল নিরবতা পালন করা৷ হয় । 
পাঠাগার গত দুই বওসর সরকারী সাহায্য না পাওযায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ 
করা হয়) পাঠাগারের প্রতি সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে 
বিন! চাঁদায় কিছু সংখ্যক পুস্তক গ্রামবাসীদের মধ্য প্রচার করিবার সিদ্ধান্ত 
লওয়া হয় ! এরপর স্থানীর ছাত্রদের ম্বারা পরিচালিত হস্তলিশিত পত্রিকা 
জোনাকী" পাঠাগার কতৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হয় । শ্রদ্ধের সভাপতি মহাশয় 
পাঠাগারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া সভা ভঙ্গ করেল । 


ভ্িবেশী হিভলাহল সমিতি ॥ জিবেলী ॥ ছগলী ॥ 

গত ১৭ই পৌষ ১৩৬৪ ইং ১লা জ্ঞানুয়ারী ১৯৫৮ বিকাল ওটায় পাঠাগার 
-গৃহে 'হিতসাধান সমিতি সাধারণ পাঠাগারের ৪০তম প্রতিষ্ঠা! দিবস ও গৃস্থাগার 
দিবস উদ্‌য্যপিত হয়) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাশ্বারের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপ্রধান শিক্ষাবিদ শ্রীসতঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৷ 

কুমারী স্বপন! ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী সম্সীত ও সভাপভিবরণের পর অনুষ্ঠান 
আরম্ভ হয় । পাঠাগারের সম্পাদক শ্র৷বিশ্বসাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাকাল 


পৌষ 2 ১৩৬৪ ] শ্রন্থাগার ২৫৭ 
প্যশ্তি পাঠাগারের অগ্‌ গতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং পাঠাগারের 
বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা করেন । পাঠাগার 
গহ সম্প্রসারণের কাজট আশু সম্পন্ন করার প্রয়োজনীর্পতার উপর তিনি 
বিশেষ ভাবে জোর দেল এবং এই সম্পাকিত অসবিধাগুুলি দুর করিবার জন্য 
সচেন্ট হইতে পাঠাগারের হিতৈষীগণের প্রতি আহ্বান জানান ৷ তিনি গৃশ্থাগার 
দিবসের তাতপর্যও বর্ণনা করেন । আবৃত্তি, বিতর্ক ও সন্গীতের মধ্য দিয়া 
অনুষ্ঠানটি মনোন্ঞর হইর।ছিল । 


প্রতিষ্ঠা দিবস ও গৃল্থাগার দিরস উপলক্ষে পাঠাগার গ্‌হটকে আলোক 
মালায় সঙ্জিত করা হয়। 


তাল। প্রদীপ সাহিত্য মন্দির ॥ দানুল্য।॥ ছগলী ॥ 

বঙ্গীয় গৃল্থাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে গত ২*শে ডিসেম্বর তাল। 
প্রাথমিক বিদ্যালরের প্রধান শিক্ষক জীগদাধর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
গ্বশ্বাগগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয় । অনহষ্টিত জ্রনসভাগ্র গৃহীত এক প্রস্তাবে 
বলা হয় যে জাতীর জীবনে গ্রত্থাগার অপরিহার্য বলিলা। গ্রশ্থাগারকে দেশ্দব্যাপী 
শিক্ষ। বিস্তারের অন্যতম শ্রেণ্ঠ গাধ্যম হিসাবে অবিলচ্ছে স্বীকার করিয়া লওয়। 
হউক । রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অভিজ্ঞ গ্রপ্থাগারিক এবং বিচক্ষণ 
বিদ্যোৎসাহী বাক্তিগণকে লইল্লা একটি শক্তিস্ালী সংস্থ৷ গঠন করিয়া দেশের 
গৃশ্বাগার বাবঘাকে আধুনিক বিজ্ঞান সন্ত প্রথার উপনীত করুন । 


প্রগতি পাঠাগার ॥ জিয়াট ॥ হুগলী ॥ 


গত ২*শে ডিসেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গণে পাঠাগারের সভাপতি শ্রীযতীন্দ্র 
কুমার ঘজ্‌মদার মহাশয়ের পোৌরোহিতেযে বৈকাল ৩ থ্টকায় গুস্থাগার দিবস পালন 
করা হয় । সভান্ন স্বানীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীরত! ও কর্তবা 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ॥ সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, সমাজ্জ ও দেশের উদ্নাতি- 
কল্পে পাঠাগারের গুরু দারিত্ব রহিয়াছে, বাহাতে আমর! এই মহান দায়িত্ব জয়যুক্ত 
করিয়া তুলিতে পারি তাহার জন্য আমাদের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োন্সন। তিনি 
সকলের আশ্তরিক সহ্যনুভূতি প্রার্থন। করেন ॥ 


১৫৮ গ্রন্থাগার [৯ম সংখ্যা 


সহ-সম্পাদক শ্রীচি্তরলন সম্নামত যাঁহাকা গ্র-দ্বাগার আন্দেললের মহান ভরত 
গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের শুভেচ্ছা জানান । 

পাঠাগারে এ দিন পৃচ্তক ও হম্তলিপি পত্রিকার প্রদর্শলীর আয়োজন 
হইয়াছিল । 


বৈস্তবাটী যুবক সমিতি ॥ সেওড়াকুলি ॥ ছগলী ॥ 

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্ত বৈদ্যঝাটী ষফুবক সমিতি 
গ্রতথাগারে তিন দিন ব্যাপী গ্রশ্থাগার দিবস বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয় । 
মলাবান ও দহুষ্প্রাপা গ্রন্থের একটী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অধ্যাপক কুমদরঞ্জন 
চটাপাধায় । তিনি উদ্বেখশী ভাষণে স্কুল কলেজের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে 
গ্রত্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমাজ চেতনা জাগানোর এই রূপ প্রচেষ্টার 
প্রশংসা করেন । প্রদর্লনীর ইংরাজী বাংল। বন্ধ দুৎ্প্রাপ্য ও মুল্যবান পুস্তক, 
আকর্ষণীয় প্রাচীর পত্র প্রভ,তি সমাগত ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সাধারণ 
সন্ব্বশ্রণীর শিক্ষামোদীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ২১শে ডিসেম্বর “পাঠচক্র" 
কর্তৃক আহত সভায় শ্লীরানপূর মহকুমা প্রচারাধিকরণ কর্তৃক শিক্ষা মূলক 
চলচ্চিত্র প্রদশিত হর । ২২শে ডিসেম্বর বঞ্গীয় গ্রশ্থাগার পরিষদের সভাপতি 
শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বস মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত 
হইয়াছিল ৷ স্থানীল্প শিল্পিগণ কর্তৃক পরিবেশিত “'গ্রশ্থাগার গীতি আলেখা”’ 
উপস্থিত দশ“কবৃন্দকে বিশেষভাবে মুক্ করে । 


রাষনগর গোলাপ স্রন্দত্রী সাধারণ পাঠাগার ৪ সালেপুর ৷ ছগলী ॥ 


গত ২*শে ভিসেম্বর, ১১৫৭ পাঠাশ!রের তরফ হইতে আড়ম্বরের * 
সহিত গ্রল্থাগার দিবস পালিত হর ॥ এই উপলক্ষে এ দিন এক সভার আয়োজন 
হয় । সভাপতিত্ব করেন শ্রীতীর্ঘভূষল কুণ্ডু ॥ গ্রন্থাগারের উৎসাহী কম্মীবৃশ্দ 
এই উপলক্ষে জনসাধারণের নিকট হুইতে কিছু সংখ্যক পহস্তক সংগ্রহ 
করিয়া গ্রণথাগারে দান হিসাবে জমা দেল ॥ 


পৌষ ৪ ১৩৬৪ 1 প্রস্থাগার ২৫৯ 


পারহাট এযাডাণ্ট এডুকেশন লাইত্রেরী ॥ বর্ধমান ॥ 

২০শে ডিসেম্বর পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিধদের উদ্যোগে. বগ্গীয় গ্রশ্থাগার 
পরিষদের কর্ম সৃ্‌চী অনবায়ী যথারীতি গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় ॥। এইদিন 
গ্রত্বাগার ভবনে শ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্াচার্য মহাশয় একটি গ্র্থাগারা 
প্রদর্শনীর ব্যবচ্থা করেন । অপরাড্রে সহ গ্রল্থাগারিক শ্রীনিরজন বন্দেযাপাহায় 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয় । এই 
আলোচনাপ্ন কয়েকজ্মন সমাজসেবী কণী যোগদান করিয়। গ্র্থাগারের বিশেষতঃ 
পল্লী গ্রশ্থাগারের নানাদিক আলোচলা করেন ॥। পর্লী গ্রতথাগারগলির আতিক 
দিক এবং সংগঠনের নানাদিক আলোচিত হর । পরিশেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি 
সববসন্্রতিক্রমে গৃহীত হয় । 


“পীর গ্রল্থাগারগৃলিকে সংগৃহীত পুস্তকের একটি নিহ্ক্রিয় গুতিংঠান 
হিসাবে গণ্য না করিয়া ইহাকে জাতির সকল প্রকার কর্ম ধারার কেপ্দ্রস্বল এবং 
সর্ববিধ উন্নতির সহায়ক, সক্রিয়, শক্তিশালী ও অপরিহার্য পুতিষ্ঠান বলিরা মনে 
করিয়া সরকার হইতে গ্রশ্বাগারগলি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহজবোধ্য আইন 
প্রস্তুত করিয়া পল্লী গ্রচ্থারগৃলিকে রক্ষা করা কর্তব্য 1” 


দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠ ভবন ॥ লেগো ॥ বাঁকুড়া ॥ 

অল্যানা বৎসরের ন্যায় এবসরও দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠভবনের উদ্যোগে 
২০শে ডিসেম্বর তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা 
হয় ॥। সমস্ত দিবসব্যাপী এক কর্মসূভীর মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে 
গ্রত্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রত্থাগার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পকে” 
সচেতনতা সাষ্টির চেম্টা করা হয় ৷ গ্রন্থাগার ভবনটকে বিভিন্ন প্রচারপত্র ও 
পত্র পদম্পে সৃসজ্জিত করা হর ৷ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকগদলির একট 
প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় ॥ অপরাঞ্রে এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন 
বর্তমান গ্রশ্থাগারিক শ্রীসাগরচন্দ্রু নদ্দী মহাশয় ॥ বিভিন্ন বক্তা জনশিক্ষা 
বিস্তারের এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসাবে পল্লী অণ্ুলের 
গ্রশ্থাগারগুলির অবদানের কথা উল্লেখ করেন । সভাপতি মহাশয় এই গ্রশ্থাগারটির 
অধিকতর সমৃশ্ধির জন্য জনসাধারদের ব্যাপক সহযোগিতা আহ্বান করেন । 


২৬০ শ্রস্থাগার [৯ম সংখ) 


সন্ধদয় নেতান্তী লাইক্রেরী | পাত্রপাস্র ॥ বীকুড়া ॥ 

বংগীয় প্রশ্থাগার পরিষদের নিদে'শে গত ২০শে ডিসেম্বর সহৃদয় নেতাজী 
পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রচ্ছাগার দিবস পালন কণা হর ॥ এদিন জ্রনসাধারণকে 
শ্রথাগার সম্বন্ধে আকৃষ্ট করিবার জনা বহুম্থানে প্রাচীরপত্র আঁছয়া দেওয়া 
হয় এবং পথকোনী সভার মাধমে জনসাধারণকে গ্র“থাগার সম্বন্ধে সচেতন 
করার প্রয়াস পায় । ইহাতে সাধারণের নিকট হইতে বিপুল সাড়। পাওয়। যায় 
এবং এদিন নগদ ৩০২ € ত্রিশ টাক। ) এবং ১৫ খানি পুস্তক সংগৃহীত হয় । 
সম্ধ্যায় একচ ঘরোয়া বৈঠকে পাঠাগারের উণনতিকক্পে কোন্‌ পণ্থা অবলম্বন 
করণীয় সেই সম্বম্ধে বিশদ আলোচন! হয় । 


জুবিলী লাইক্রেরী ॥ রামরঞ্জন টাউন হল ॥ জিউড়ী ॥ বীরতুদ। 

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে জুবিলী গ্রচ্থাগারের 
উদ্যোগে গ্রশ্বাগার দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ 
কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর ॥ গ্রশ্থাগারের ষৃণ্ম সম্পাদক সভার উন্যোধন 
করেন । জাতীয় জীবনে গ্রশ্থাগারের স্থান, গ্রচ্থাগারের উদ্নতি ও প্রসার 
সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় একটী মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন । শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং 
সকলকে গ্রন্থাগারের সহিত সংযোগ সাধনের অন্হবে।ধ জানান । 


নজরুল পাঠাগার ৷৷ সূর্য সেন ট্রাট ॥ কজিকতা-_৯ ॥ 

নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী গ্রল্থাগার দিবস পালন করা 
হয়। এই উপলক্ষে পাঠাগারচিকে সুসঙ্গিত কর। হইয়াছিল । বৈকালে পাঠাগার 
কক্ষে গ্রম্থাগার দিবসের তাৎপর্য আলে।চিত হুয় । ২২শে ডিসেম্বর একটি জনসভ। 
অননষ্ঠিত হয় । সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আবুল আহমান ॥ সংস্কৃত কলেজের 
গ্রচথাগারিক শ্রীবিজ্য়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রশথাগায় সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
সভাশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত কবি নজরুল ইসলামের জীবনচিত্র 
প্রভৃতি করেকখানি শিক্ষামূলক চিত্র প্রদশিত হয় । গ্রন্থাগার সপ্তাহ সমাপ্তি 
উপলক্ষে ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনে কিশোর কিশোরীদের একট 
আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয় । এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী শুভ! গুপ্ত, শুক্ল 
গুপ্ত এবং ইভা মিত্র যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে । 


পৌষ £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ২৬১ 


শৈলেশ্বর লাইত্রেরী ॥ প্রাভুরাদ সরকার লেন ॥ কলিকাতা-_১৫ ॥ 

শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রত্থাগার দিবস পালিত 
হয়। গ্রশ্থাগারে বিভিনন শ্রেনীর পুস্তকের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের 
উদ্দেশ্যে পস্তকসমহ সন্ধিত করা হয় ॥। সন্ধায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে পশ্চিন 
বন্য সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চিত্তরঞ্জন, লোকনান্য তিলক, প্রভৃতি কয়েকটি 
প্রামান্য চিত্র প্রদশিত হয় । 


অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীপ্রমোদকুমার বদ্দ্যোপাধ্াল্প সমাগত জনগণকে 
ন্রশ্থাগারের প্রয়োজনীরতা বুঝাইয়। বলেন এবং সরকারের গ্রন্থাগার পরিকল্পনার 
প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন । 


উত্তরপাড়! পাবলিক লাইত্রেরী ॥ উত্তরপাড়। ৷৷ ছগলী ॥ 


বন্মীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর 
উদ্যোগে সক্তাহব্যাপী গ্রত্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয় । এই উপলক্ষে বছ 
প্রাচীন, দু্প্রাপ্য এবং ১৫০ বৎসরের পূর্বেকার হস্তজিবিত পস্তকাদির প্রদর্শনী 
অন্বষ্টিত হর । ইহাতে প্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান 
করেন৷ । ১৬০০ ক্রস্টান্দের শেষ ভাগ হইতে ১৮০০ খন্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন 
রাজ্যের ইংরেজী এবং বাংল। দেশের মুদ্রিত এবং সাধারণ প্রশ্থাগারের সংরক্ষিত 
ইংরাজী, বাংল! পুস্তক প্রদশিত হয়, তাহ! ছাড়া ১২০৫ বহ্গান্দে মধ্যবিত্ত 
সংসারের জীবনযাত্রার বায়ের তালিকাও প্রদশিত হয় । গত ২২শে ডিসেম্বর 
একটি সভা অনন্ষ্ঠিত হয় । সভাপতি ভ্রীললিতমোহন মৃখোপাধাার তাঁর ভাষণে 
বলেন যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমান্তির পরই আমানের শিক্ষা শেষ হয় ন! ৷ 
ইহার জনা চাই আদর্শ‘ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থানারই আমাদের আজীবন জ্ঞান 
আহরণে সাহায! করে । তিনি এজন্য এই গ্র্ঘাগারের প্রতিষ্ঠাতা. স্বগত, 
বিন্যোতসাহী ভ্রমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মহৎ দুম্টাম্তের কথা 
উল্লেখ করেন এবং সভাপতি এন্গন্য তাঁকে ধব্যবাদ জানান । শ্রীকমলকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় চীন দেশের গ্রচ্থাগার এবং গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ 
ভাষণ দান করেন। 


গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভুমিকা 


প্রশাস্ত কুমার বন্দ 
অধ্যক্ষ, বঞ্গবাসী কলেজ 


আজ থেকে তিরিশ বছরেরও বেশী আগে ঠিক আজকের এই দিনটিতে 
আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির প্রধান পুরোহিত কবিগৃকু রবী'ুন্যথের আশীৰ্ব্বাদ 
মাথায় নিয়ে বাংলা দেশের গ্রশ্থাগার কম্মী ও শিক্ষানুরাগীরা। সংঘবম্ধভাবে বাংলা 
দেশে গ্রশ্থাগ্রার আন্দোলন আরম্ভ করেন ॥ প্রধানতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
চেষ্টাতেই সেই আন্দোলন দিন দিন অগ্রগতির পথে চলেছে ॥ একথা অনস্বীকার্য 
যে. বাংলাদেশের অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বন্মীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রশ্থা- 
গারের প্রয়োজনীল্পতা সম্বদ্ধে চেতন৷! জ্রাগাতে সক্ষম হয়েছে । এই আন্দেললের 
গোড়ার দিকে এর পুরোভাগে ছিলেন হুগলী বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুনীদ্দ্র দেব রায় 
মহাশয় ৷ মননীশ্দ্রবাবু বাংলাদেশে তথা ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পান্িপন্ষ্ট 
করে তুলতে যে চেস্টা ও ত্যাগ করেছেন, সে জন্য, তিনি লমস্য এবং আজকের 
এই পূ্‌ণাৰিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রচ্ধ৷ নিবেদন করি । 

গ্রতথাগার পরিষদের কাধঠকলাপ সম্বশ্ধে অনেককিছু জানবার সুযোগ 
সৌভাগ্যবশতঃ আমার হয়েছে এবং বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অন্বগ্রিত 
দু'একটি সম্মেলনে যোগদান করবার সুযোগও এর আগে আমার ঘটেছে ॥ 
সেই সুযোগে গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার যে পরিচয় আমি পেরেছি 
তাতে আনি মহগ্ব না হয়ে থাকতে পারিনি । সভাসমিতির আয়োজন করা 
ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও বগগীপ্র গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যযসূচীর অন্তভূ্তি 
আছে । গ্ৰশ্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থ। করে পরিষদ দেশের 
অশেষ উপকার করছেন? এই শিক্ষার ফলেই দেশের অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে 
সুশিক্ষিত গ্রচ্থাগারিক পাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যান্ন ভবিষ্যতেও 
হবে। 

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গৃলি জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রচুর হলেও 
শিক্ষা বিস্তারের যে মহাব্রত পালন করে যাচ্ছে, তার মুল্য সামানা নর । তবুও 
বলতে হবে যে মাত্র এই পথে একটা বিরাট দেশকে শিক্ষিত করে তোল) সম্ভব নয় ॥ 





সেনেট ছলে গ্রশ্থাগার দিবস উপলক্ষে অলনিত কেন্দ্রীয় জনসভায় পঠিত 
সভাপতির ভাষণ ॥ 


পৌষ ১৩৬৪ ] প্রন্থাগার ২৬৩ 


জনসাধারণ বলতে আমর বা বুস্ধি তা পড়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার বাইরে । 
তাদের শিক্ষিত করে তোলার বহু এবং বিচিত্র আয়োন্দন আমাদের দেশে এককালে 
ছিল । কিন্তু দুভণগ্যের বিষয় এই যে আধুনিক ক্ষচির *লাবনে তাদের 
অধিকাংশই ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে £ বন্যা শুধু ভাসিয়ে নিয়েই গেল, 
নৃতনতর উব্বরতায় মাটীকে সে নবজম্ম দিলেনা, অভিনব সৃষ্টির কল্যাণে ধ্বংসকে 
সে পার্থক করলেন । 

শিক্ষা ছাড়া জাতির মুক্তি নাই, একা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করেন । 
জনগনকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন আশ্র আংশিকভাবে হলেও, অন্ভূত 
হয়েছে ; কিন্তু আয়োব্দনের প্রাচুর্য আজ আর নেই । পল্লী অঞ্চলে পাঠশাল। 
চতুস্পাঠী জাতীয় যে প্রতিষ্ঠানগৃলি শিবরাত্রির সতের মত আজও বেচে আছে, 
তাদের ক্ষীণ শিখায় অবিদ্যার অন্ধকার ঘোঁচে না বা ঘুচতে পারে লা। নিয়তির 
কি নিষ্ঠ্র পরিহাস যে আধুনিক জীবনের শতবর্ষের সাধনাতেও দেশের শতকরা৷ 
নধ্বইজন নিরক্ষর রয়ে গেল । এ কথা সর্ধ্ববাদীসম্মত যে, নিরক্ষর থেকেও 
মান্য জ্ঞানী হতে পারে । চোখে দেখে তন্ন তন্ন করে শিখতে না পারুক, 
আধ্বনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সমষ্টগত ফলভাগী মানুষ, নিরক্ষর হয়েও হতে পারবে 
না কেন? পরম্পরাগত যে জ্নশিক্ষার ধার। এদেশে সহজছন্দে সাবলীলভাবে 
বয়ে আসছিল ত! আজ শহফিয়ে গেল; অথচ নবীন ধ্যরার উৎস উৎসারিত হ'ল 
না__এত বড় অভিশাপ দশ বৎসরের পরাধীন জীবনেই সম্ভব ৷ 

এ পাপের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত কক্পে জেগে উঠেছে আজ গ্রন্থাগার 
আদ্দোলন ॥ শিক্ষণ) বিস্তার ব! প্রচার বিষয়ে গ্রস্থাগারের স্থান যে কত উচ্চে সে 
কথা আপনার। সবাই জানেন! শ্রম্থাগারের এই প্রয়োজনীয়তার কর্থা ভেবেই 
বৃটিশ মনীষী কার্লাইল বলেছিলেন যে, আমাদের যুগের বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 
প্রকৃতপক্ষে গ্রণ্থাগার ৷} পৃথিবীর অন্যানা অনেক দেশেই-_-বিশেষ করে ইউরোপ 
ও আমেরিকার কার্লাইলের কথার সত্যতা প্রমানিত হচ্ছে হাজার হাজার সৃপরি- 
চালিত গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের দ্বারা । আমরা এ আশা পোষণ করতে পারি, ঘে. 
স্বাধীন ভারতে শিক্ষার যে নব পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে ব। হবে তাতে নিশ্চয়ই 
গ্রশ্থাগার তার উপযুক্ত আসন লাভ করবে । সমস্ত দেশমন্ন স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমান 
গ্রন্থাগারের এরূপ ব্যবসা করা হবে, খে, ভারতের প্রতিষ্ঠ পল্লীর প্রতি গৃহে 
শিক্ষার আলোক প্রবেশ করতে পারে ॥ প্রান্চাতা দেশের ন্যায় এখানেও আইন 
দ্বারা গ্রাম, শহর, মহকুম) ও জেলার স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে আলিক লাহাযা 


২৬৪ গ্রন্থাগার (৯ম সংখ্যা 


দিয়ে গ্রন্থাগার সমস্যার সমাধান করতে হবে । কেবলমাত্র বয়স্ক উচ্চ শিক্ষিত 
পুরুষদের উপযোগী পৃস্তকানি রাখলেই গ্রন্থাগারের দ্বায়িত্ব শেষ হবে না? 
কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বই ও সাধারণ মহিলাদিগের প্রয়োজনীয় বই 
গ্রচ্থাগারের অন্তভভূক্ত হওয়। একান্ত আবশাক । অধিক বয়স্ক নিরক্ষর চাষী ও 
শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখাবার কাজও ভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহাযে সম্পন্ন হতে 
পারে ও হওয়া উচিত ॥ এক কথায় আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও সংস্কাতির 
ঘে দৈন্য তা ঘোচাতে হ'বে নতুন নতুন গ্রন্থাগার সংষ্টি ক'রে ও প;রান-গ্রচ্থাগার- 
গুলির সংস্কার করে ॥ 


এ কথ। সত্য যে, স্থান ও ভ্রাম্যমান গ্রশ্থাগার প্রতিটিত হ'যেছে এবং এখনও 
হচ্ছে । কিন্তু যারা পড়তে শিখেছে তাদের আরে) পড়ার সৃযেঃগ দেওয়াই ধদি 
এ আন্দোলনের মৃখ্য উদ্দেশ) হর, তা হলে সমাজ তাতে শ্বাভবান হবে না৷ । 
শিক্ষার প্রচার কার্যত হবে গ্রথাগারের মূল উদ্দেশ্য_ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা যে হতভাগ্য দেশে এখনও হ'ল না সে দেশে প্রচারের দ্বার) সমাজ 
শিক্ষাকে সৃদুর-প্রসারী করতে হবে । পংঞ্থাননপ্হঞ্থ শিক্ষার পরিবর্তে জনগণকে 
শিক্ষার সমষ্টিগত ফলভাগী করতে হবে । আপনারা অনেকেই জানেন পল্লী অঞ্চলে 
নিরক্ষর) বর্ধীরসী মহিলারাও ভাব্রমাসের দিনে ছেলে মেয়েদের বেশী রোদ্র 
লাগাতে নিষেধ করেন- বলেন পিত্তি বৃদ্ধি হয়ে অসুখ করবে । ত্রিশ বছর 
আগেও আমরা, তথাকথিত শিক্ষিতের দল, এই দেশের মহৎ এতিহ্যটিকে অন্যালা 
সকল এঁতিহ্যেপ্র মত উড়িয়ে দিতাম । কিম্তু আজ পশ্চিম আমাদের শিখিয়েছে 
*আল্টা ভাওলেট্‌ রে” মানব দেহে রোগ নিরাময়ও যেমন করে, মারাত্মক ব্যধির 
সংষ্টিও তেমন করে, এবং বর্ষার বর্ষনের পর শরতের নিম্মল আকাশ থেকে 
সংযেরি এই অতি ক্ষুদ্র রশ্মি তরত্গের অনেকগুলিই অবাধে মাটিতে নেমে আসে । 
এসতা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা) ও সংস্কৃতির যুগেও ছিল এবং এখনও আছে, 
এসত্য আমরা পশ্চিম থেকে শিখি নি । ব্ধাদের গৃকু পশ্চিম নয়; এ দেশেরই 

. সাধনার সিদ্ধি প্রচার পরম্পরায় তাঁদের মধ্যে মূর্ত হয়েছে ॥ তাঁরা সুক্ষ 
কারণ জানেন না, জানেন কেবল ফলট.কু-_ভাদ্রমাসের রোদ্রে শরীরে রোগ প্রবেশ 
করতে পারে । আজ Spectral Analysis এর সাহায্যে নতুন নতুন আবিস্কারে 
আমরা স্তচ্ভিত হয়ে আছি । কিন্তু আমরা কজন খবর রাখি যে জগতের 
প্রাচীনতম গ্রপ্থ যে খগবেদ-_সেই খুগ্বেদের ভেতরই শহর সৃযযালোক যে 
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সন্ত রহ্নির মিলিত ফল এ কথ! বিবৃত আছে ? সেই থেকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে 
বহ্নুখী সাধন। বাপক ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়ে বিচিত্র 
সিদ্ধিক্ূপ পরিগ্রহ করেছিল এই দেশেই । তার ফলশ্রুতি প্রচারের পথেই 
সমাজের সৃদ্‌র প্রান্তে পৌছে 'ছিল। আজও এ বর্ধীরসী মহিলাদের সাবধান 
বাণীতে তারই প্রতিধ্বনি আমর। শুনতে পাই ॥ 

শ্রত্থাগার দিবস পালন একমাত্র গ্রশ্থাগার পরিধদেরই কর্তবঃ নর । এই 
অনযষ্ঠান সমগ্র দেশের এবং দেশবাসীর ॥ শিক্ষা বিদ্তারে শ্রস্থাগারের থান 
কোথায় তা সহজেই বুঝতে পারা ষায়। পব্বেই বল! হয়েছে যে দেশের 
শিক্ষাবিস্ভার কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ব) স্কুল কলেজের ওপরেই নির্ভর করে না। 
আজ চ্কুল কলেজে না গিয়েও গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থের সাহায্যে মানুষ নিজেকে 
শিক্ষিত করে তুলতে পারে । আমাদের বাংলার শ্রশ্থাগার আন্দোলনের প্রধান 
আচার্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ॥ 

এ কথা সত্য যে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের ভারতবর্ষে শিক্ষাদীক্ষার 
খানিকট। অগ্রগতি হয়েছে । কোন কোন স্কুল কলেন্রের মত অনেক গ্রচ্থাগারও 
আ্ সরকারী সাহায্য লাভের সুযোগ পাচ্ছে । বয়স্ক পু.ক্রয় ও মেয়েদের 
শিক্ষার জন) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনেক জায়গাল্প বয়স্ক শিক্ষার 
বাবদ্থা করেছে । কিন্তু এসব সত্বেও আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যার 
হার খুব বেশী বাড়তে পারেনি । জগতের অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় এ 
বিষয়ে আমরা আজও অনেক পেছনে পড়ে আছি ॥ কবিগুক্ষ রবীন্দ্রনাথ যাঁদের 
কথা ‘ভেবে বলেছিলেন 'এই সব মর ক হ্লান মুখে দিতে হবে ভাষ!’ তারা 
আজও ভারতের অসংখ্য সহরে ও পলীতে ‘মূঢ় লান মুখ নিয়েই বসে আছে ॥ 
এদের শিক্ষিত করে তোলার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও হয় নি। এজনা দোষী 
কে সে আলোচন। বা সমালোচনার মধেঃ আজকের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আমরা 
না হয় নাই বা গেলাম ! 

তবে ভারতীন্ন জীবনের চিরত্তন ধারা অনুসরণ করেই আমি বলতে চাই 
যে এই শিক্ষাদানের দানিত্ব আমাদের সকলেরই__বেমন সরকারের - তেমনি 
জনসাধারণের । সরকারের কর্তব্য সরকার পালন করুণ, আমাদের কর্তব্য 
পালন করব আমরা ৷ ছাত্র সমাজের বন্ধু ও হিতৈষী হিসেবে আমি আজকের 
এই স্বর্ণ সৃযোগ ছাত্র সমাজকে জ্ঞানাতে চাই যে পড়াশুনার সঙ্গে সক্গে 
সমাজ সেবাও তাদের একটি প্রধান কর্তব্য । এই সমাজ সেবার কার্যসূচী ঠিক 
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কী হবে এটা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন ॥ তবে আমার ব্যক্তিগত মত 
এই বে সুযোগ ও সুবিধে মত গ্র-্থাগারের সেবা ছাত্রদের অবশ্য কর্তব) ॥ 
পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক গ্রন্থাগার আহে যেখানে পন্নসা দিরে গ্রচ্থাগারিক 
রাখ্ধ৷ সম্ভব নয় ॥ ছুর্টির সমরে ছাত্রের নিজ নিজ পল্লীতে গিয়ে এই জাতীয় 
গ্রম্থাগারের সেবা করলে সেট? প্রকৃত পক্ষে দেশেরই সেব! হবে । তাঁরা ছোট ছোট 
নতুন গ্রশ্থাগার স্থাপলও করতে পারেন ॥ ভালে। ভালেো। ছ্াত্রের। তাদের পুরস্কার 
বই থেকে দৃ চারখানি দান করলে গ্রাগার পরিপন্ষ্ট হতে পারে । এই সব 
গ্রথাগারে যেমন বই লেনদেন চলতে পারে তেমনি ছোটদের খবরের কাগজ 
ঘেকে দেশ বিদেশের খবর পড়ে শোনান, আলোচনা, বিতর্ক প্রতিফোগি তাঃ 
সন্গীতের আসর ইত্যাদির বাবদ্থা কর। যেতে পারে ॥ প্রকৃতপক্ষে এই গ্রতথাগার 
শালি হয়ে উঠতে পারে পল্লীর প্রাণ, নিজাঁব পল্লীর বুকে এরাই আবার সঞ্চার 
করতে পারে প্রাণের জোয়ার । আমার মতে ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে 
এই জাতীন় প্রতিষ্ঠান সর্্বতোভাবে বাহ্ছনীয়__অপরিহার্য । 


বে সব গ্রশ্থাগার কম্মা গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁদের নিজেদের 
রোজগারের বাবস্থ৷ কর! ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ কর্তবা ও দাগ্সিত্ব আছে 
বলে মনে করি ॥ এমন অনেক গ্র্থাঙ্সার আছে যেখানে গ্রন্থ, পঁবঘি, পত্রিকার 
অভাব নেই, কিন্তু কর্সার সংখ্যাল্পতার জ্রনা এই সব গ্রশ্থাগারের পুস্তকগনলিকে 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাব্জানো সম্ভব হয়নি ব! গ্রশ্থগ্ঘলির বিজ্ঞান স:ত তালিকা 
প্রণনণের বাবস্থ। করা যায় নি । আমাদের এই কলকাতা সহরেও এমন প্রতিষ্ঠান 
আছে যার গ্রম্থরাজি অমুল্য কিন্তু লোকাভাবে তার উপযুজ্ধ বিলি ব্যবসা ব্যহত 
হরে আছে । এই প্রাতিষ্ঠানগহলির সরকারী সাহাবোর প্রয়োজন ॥ কিপ্তু 
কবে সরকারী সাহায্য আসবে সে অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না ॥ গ্রন্থাগার 
কম্মীদের কাছে আমার এই আবেদন যে এই সকল প্রতিষ্ঠান যদি তাঁদের সাহায্য 
নিতে প্রস্হত থাকে তাহলে অশ্ততঃ আংশিকভাবে শ্রমদান করে তাঁরা বাংল। 
ও বাধ্গালীর অমূল্য সম্পন্তি এই সব প্রতিষ্ঠানগনলিকে বাঁচিয়ে রাখংন । এ 
ছাড়। যে-সব ছাত্র ও ছাত্রী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ভ নন অথচ অবৈতনিক 
ভাবে গ্রম্থাগারের সেবা করতে ইচ্ছুক সেই সব ছাত্র ছাত্রীদের গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান দান করে গ্রশ্থাগার কম্মারা দেশের ও জাতির মঞ্জাল 
সাধন করতে পারেন ৷ 
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এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে বে-প্রশ্থাগারে পৃস্তকের প্রাচুর্যয আছে 
সেই শ্রশ্থাগারর উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে পড়ে । গ্রন্থাগারের গ্রন্থের 
সংখ্যা অপ্রচ্র হলেও বিভিন্ন পাঠকের সুক্ুচি সম্পন্ন প্রয়োজ্বনীয়তার চাহিদ? 
যদি মেটাতে পারে এবং পড়াশুনোর আবহাওয়া যদি গ্রশ্থাগারে থাকে তাহলে 
সেই্টই হোলো সত্যিকারের গ্র-্থাগার ! গ্রশ্থাগারকে আমরা বিচার করব সংখ্যা 
দিয়ে নয় । বিচার করব তার গুন দিয়ে__7€ 15 8০ be judged by quality and 
not by quantity ; ইংরেজ কবি 5০০০৮ তাঁর গ্রশ্থাগারেন্র কথা উল্লেখ করে 
বলেছেন - my days emong the dead are past around me ] behold 
wherever those casual eyes are cast, the mighty minds of old. 
ছত্র কয়টিতে শ্র্থাগারের উপযোগিতা, তাৎপর্য ও পবিত্রত। সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । সব পাঠক পাঠিকাই গ্রণ্বাগারের সাহাবো mighty minds of old 
এর সংস্পর্শে আসুক এইট্টিই সকলের কাম) ৷ 

যেনন সাধারণ স্তরে শিক্ষা বিস্তার, গ্রন্থাগারের উপরে অনেকাংশে লিভ'র 
করে ॥ যেমনি উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার উদ্নতির পথেও প্র্থাগারের দাম কম 
নয়। স্যার অশহতোষ মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন যে আমাদের বাংলা দেশ 
জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে জগতের যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ হোক. ॥ 
একজন মানবের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে 
স্যার আশুতোষ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারের জন্য তা করেছিলেন। কলকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশা হয়তো, আন্দর অনেকট। সাধিত হরেছে ॥ কিন্তু 
আমাদের করণীয় আরো অনেক কিছু আজও বাকী রয়েছে । মাতৃভাষার মাধ্যমে 
জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । এদিকে আজও আমর 
বেশীদূর এগোতে পারিনি ॥ বর্তমানে মাতৃভাষার ভাণ্ডার কবিতা, গল্প, 
উপন্যাস এবং নাটকে পূর্ণ হয়েছে এ কৰা সত্য? কিন্তু এই সম্ভার নিয়ে 
একটা ভাষ! সম্‌ঞ্থ হয় না, জাতীয় জীবন সমন্ধ হয় লা। বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে আজ্জও আমাদের মাতৃভাষায় আমরা 
কখানাই বা গ্রশ্থ দেখতে পাই? এ বিষয় গ্রন্থাগার ও গ্রচ্থাগ্যর কন্টীদের 
নিশ্চিতই কর্তব্য আছে । গ্রশ্থাগারের মাহ্যমে মাতৃভ্যবায় বিভিন্ন গ্রন্থের 
চাহিদ। জাগিয়ে তুলতে পারলে লেখক ও শিক্ষিত সমান্দে এমনি একটি প্রেরণা 
আসবে যে প্রেরণার তাগিদে অদ্‌র ভবিষ্যতে মাতৃভাষার নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিষয়ে 
গ্রণ্থ লেখা ও ছাপার ব্যবস্থা হবে ৷ 


২৬৮ গ্রন্থাগার [ নম সংখ্যা 


পরিশেবে দু একট কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব । গ্রন্থাগারের 
ক্রমোম্নতির মূলে যিনি প্রথম প্রেরণার উৎস সক্জারিত করবেন তিনি হলেন 
গ্রশ্থাগারিক । তাই গ্রশ্থাগারিকের দায়িত্ব অনেক । গ্রল্থাগারিক একাধারে 
শিক্ষক এবং পরিচালক ॥ প্রচ্থাগারে বাঁরা পড়তে আসেন তাঁদের বই জোগানই 
শুখু গ্রশ্থাগারিকের কাজ নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা কি বই পড়বেন সে বিষয়ে 
তাঁদের সাহাযা করা গ্রম্থাগারিকের অলাতম কর্তবা । সুতরাং গ্রদ্ধাগারিকের 
ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষার মান হওয়া উচিত যথেষ্ট উস্চ । এবং সেই সঙ্গে তাঁর 
দ্ভ্গী হওয়া। উচিত উদার । সর্ব বিষয়েই তাঁর উৎসুক্য ও আগ্যহ থাকা 
চাই-__কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কৃষ্টির স্ব স্তরে আমরা আশ! করব তাঁর 
সমদৃষ্ট ॥ এখানে পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই। সব চাইতে বড় কথা_ 
গ্রম্থাগারিককে হতে হবে ধৈর্য ও সহানহভূতিশীল । তাঁর এই বৈশিম্ট্যের ফলে 
পাঠকেরা অধিক সংখ্যায় গ্রশ্থাগারের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তখনই হবে 
প্রশ্বাগারের উদ্দেশ্য সাধিত । বে গ্র্বাগারিকের মধে) এই সহান্ভূতির ও 
উদারতার অভাব দেখা যার, সেই শ্র্থাগার বছিদষ্টিতে যতই চকচকে, ঝকঝকে 
হোক না কেন, ব। সেই গ্রন্থাগারে বইএর সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন, 
সহানবদ্াতিহীন গ্রল্থাগারিকের বিরাট গ্র্বাগার কেবল বার্থতভার হাহাকার নিয়ে 
পড়ে থাকবে ॥ গ্রম্থাগারিকই হলেন গ্রন্থাগারের মধ্যমনি__সৃতরাং আমাদের 
চাই সত্যকারের গ্রশথাগারিক যিনি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মান্যকে 
গ্রশ্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবেন ৷ 

আজ এই গ্রশ্থাগার দিবসে গ্রচ্থাগ্গার আন্দোলনের তাৎপর্য] সম্পর্কে 
সকলেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন ॥ বিভিন্ন ধরণের গ্রশ্থাগার জনসাধারণের 
মধো শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করুক, নতুন নতুন গ্রথাগারের প্রতিষ্ঠা হোক, বে 
প্রনথাগারগুলি বত'মানে বিদ্যমান সেগ্লিতে মহিলা বিভাগ, শিপন বিভাগ 
ইত্যাদি সংযোজিত করা হোক: ৷ আরো বেশী সংখ্যক পাঠকের আগমনে 
গ্রথাগারগলি উন্নতি ও সার্থকতার পথে এগিয়ে চলুক, শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের 
পথে গ্রথাশারের মাধ্যমে আমরা সমগ্র জাতিকে নিয়ে যাই আলোকের পথে, 
উন্নতির, শিল্প সাহিত্য ও সমৃদ্ধির পথে - সর্বোপরি গ্রন্থাগারের প্ররোজনীন্মত। 
সম্পর্কে জ্রনমত জাগ্ডত হোক, গ্রশ্থাগারের প্রসার হোক" গ্রশ্থাগার দিবসের 
এইটিই প্রধান বার্তা, এইই লপথ বাকা, গ্রত্থাগারে আন্দোলনের প্রধান উল্দেশ্যও 
হোলে। এই । 


গ্রন্থাগারের সংরক্ষণাগার 
অরবিন্দ ভূষণ জেন গুপ্ত 


অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারে বই আসার পর তাকে পরিগ্রহণ, তালিকাকরণ 
ক'রে সেল্‌ফে স্থানান্তরিত করলেই তার সম্বশ্ধে ভবিষ্যতে করণীয় আর কিছুই 
থাকেনা । কিল্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো । কারণ বই সেলফে 
পেশীছানোর পরই ত গ্র্থাগারে জীবন্ত স্থপ গ্রহণ করে । তাছাড়া গ্রন্থাগারের 
বইরের ব্যাপক ব্যবহারই গ্রশথাগাপ্রের অস্তিত্ব ও পরিচালন সার্থক ক'রে তোলে । 
গ্রশ্থাগারের পাঠকদের বই পরিবেশন-_তা মূলতঃ সংব্রক্ষণাগারের (Stack 
Room ) কাজের উপরই নির্ভরশীল ৷ 


অন্যভাবে ব'লতে গেলে এই সংক্রক্ষণাগারই বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বই, 
পরিকা» খবরের কাগজ, মাইক্রোফিল্ম ও জ্ঞান-বিজ্র্যনের অন্যান্য নঘিপত্র 
সংরক্ষণের ধারক ও বাহক । বইয়ের নিরাপত্তা বজ্সান্প রেখে সর্বাধিক উপায়ে 
তার ব্যাপক ব্যবহারের নিশ্চয়ত। দানই সংরক্ষণাগারের কমিবৃন্দের ' কাজ । 
তাঁদের সব সমর বইয়ের অবয়ব ও এদের ধারাবাহিক বিন্যাসের প্রতি সচেতন 
হওয়। প্রয়োজন । সংরক্ষণাগার তাই শুধু মুদ্রিত বদ্ত সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় 
ভান্ডার নয়__ইহা। অপেক্ষ) কিছু বেশী । ইহার পরিচালনা এমনই হওয়া। 
প্রপ্নোজন য'তে বই অনাগ্নাসে এবং শীঘ্র পাঠকগণ পেতে পারে ॥ 

বর্তমান গ্রশ্বাগার পরিকল্পনার প্রবণতা হচ্ছে বে পাঠকবর্গকে বই ভক্তি 
আলমারি পেকে দূরে সরিয়ে না রেখে যাতে তার! সরাসরি নিজেরাই প্ররো ভ্রনীয় 
বই তুলে নিতে পারে তার ব)ব্থ। করা । কিন্ত? এই প্রথা প্রবর্তনের গতি অতি 
মন্থর । কারণ অনেক সময় গ্রন্থাগারের স্থান্রী কাঠামো এই প্রথা প্রবর্তনের 
প্রতিকুল হ'য়ে দাঁড়ায় । স.তরাং বড় বড় গ্রন্থাগারে সব সময়ই অধিক-সংখ্যক 
বই স্চারুক্ুপে* একস্থানে সংরক্ষণের জন্য সুবৃহৎ স্থানের প্রয়োজন । এইসব 
ক্ষেত্রে সংরক্ষণাগারের কাজকর্ম একছ বিভাগীয় লিয়ম্ত্রনাণীনে পরিচালিত হওয়া 
বাছনীয় ॥ 


২৭০ শ্রন্থাগার [৯ম সংখ) 


আলমারিতে বই ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে রাখার যথেষ্ট মূলা আছে । 
কেননা তাতে পাঠকবর্শ ও গ্রশ্থাগারের কমিগণথ অনায়াসে বই খাজে পায় ॥ 
নিম্মোষ্ধৃত যে কোন একটা। নীতি উপর নিভ“র করে বই সাজ্ঞানো যেতে পারে £ 

(১) বিশেষ কোন বই বিশেষ কোন আলমারিতে স্থায়ীভাবে রাখা । 

(২) কোন বগীকরপের নিয়মানুসারে কোন বইকে তার সম্পর্কায় অন]ানা 
বইয়ের সাথে আলমারিতে রাখা ॥ 

অবশ্য বেশীর ভাগ গ্রশ্থাগারেই কোন না কোন বগাঁকরণের নিয়মানুসারেই 
বই সাজানো; হ'য়ে থাকে ব্‌হং গ্রশ্বাগারে অনেক সময় বড় আকারের বই, 
বাঁধানো) খবরের কাগজ, দহ্প্রাপ্য গ্রন্থ, মানচিত্র ও পুস্তিকা আলমারিতে 
সাজানো এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায় ) এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই বগীকিরণের নিয়ম রক্ষা 
করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনা, এবং এই সমস্ত বই স্থানাম্তরে সাজানো হ'য়ে থাকে । 
কিন্তু এই বিন্যাসের গুণালী যাই হোকনা কেন, সংরক্ষণাগার মাঝে মাঝে পরীক্ষা 
ও পর্যাবেক্ষণ করা প্রয়োজন ! এতে বিন্যাসে কিছ: কিছ; ভুলচহক থাকলে 
ত! ধরা পড়ে ষান্ন। এই পার্ধাবেক্ষণের সাহাযোই বই নিভহুলভাবে সাজিয়ে 
রাখা যায় । কোন বই ভুল স্থানে সাজানো বা! ভুল নম্বর লাগালে, তা প্রায় 
হারিয়ে যাবারই সামিল ॥ 

এই সেলফ পরীক্ষা, ও পর্য্যবেক্ষণ ঠিকভাবে ও তাড়াতাড়ি করতে হ'লে 
গ্রত্থাগারে যে বগীকরণের নিয়ম প্রচলিত, তা সর্বশেষ অবহিত হওয়া প্ররোজন । 
প্রতোক বইয়ের বিশেষ একটি ডাকসংখ্যা (0911 ১০ ) আছে । যে নাম অন্যানা 
গ্রন্থ হ'তে বইটির পৃথক অস্তিত্ব নিদেশি করে । সংরক্ষণাগার পর্যবেক্ষণ দ্বার! 
সংরক্ষিত গ্র্থ সমূহকে ব্বহারোপযোগী ক'রে তোলা সংরক্ষণাগারের মৃধ্য 
কাজ। 

বৃহৎ গ্রশ্থাগারে এই সংরক্ষণাগার সংগঠন এক দনহহ কাজ ॥ সংরক্ষণাগারকে 
মমাটামৃছ এইভাবে ভাগ করা যায় 2 

(১) পর্ধযবেক্ষপ বিভাগ, 

(২) সরবরাহ বিভাগ ও 

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ । 

সংরক্ষণাগারের প্রধান, সংগৃহীত পুস্তকের রক্ষণ, সরবরাহ ও সংগঠণের 
জন্য দায়ী থাকবেন ।- সংরক্ষণাগারের রক্ষণ, তদারক, নিরমকানুন প্রবর্তন, 
পরিকল্পন। প্রণন্নন এবং সংগ্রহকে অধিকতর কার্যকরী ক'রে তোলার সমস্ত 
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দায়িত্বই তাঁর । সংরক্ষণাগার পরিদর্শক ইত্যাদির নায় দায়িরশীল কর্মচারিগণ 
অবশা এ বিষয়ে তাঁকে সাহাযা করবেন ॥ তাঁর! অধস্তন কর্মচারিগণের কাজকর্ম, 
শিক্ষা ও কর্তব্য বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ দেবেন ৪ 

পরিচালনার কাজে দুজন কারনীক থাকা প্রয়োজন । তাঁরা, বিভাগীয় 
কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ, কর্মচারিগণের চাকরী বিষয়ক নথিপত্র, পরিসংখ্যান 
সংকলন, ছুটির আবেদন পত্রের দেখাশহনা, করম্মচারিগশ্রণের নিকট বিজ্ঞশ্তি প্রচার ও 
পত্র আদান প্রদান প্রভৃতি কাজকর্ম করবেন । 

সরবরাহ বিভাগীয় কর্মচাব্রিগণ বইএর লেনদেন করবেন ॥ সংরক্ষণাগাবের 
কোন কিছুর চাহিদ। মেটানোই তাঁদের প্রাথরিক কাজ এবং এই কাজ বিশে 
গুরুত্বপূর্ণ বলেই পাঠকের বিভিন্ন রকমের চাহিদা বিশেষ বিবেচন্যর সঙ্গে 
মেটাবে । কেননা কোন পাঠক হয়ত অনুরোধ পত্রে বইয়ের ডাক নাম লেখেনি 
ব। ভুল ডাক নাম লিখেছে ৷ কর্মরত ব্যক্তি তখন সচ্ডব হ'লে বইয়ের তালিকা 
দেখে ভাকসংখ্য। বসিয়ে অথবা ভাকসংখ্যা শুদ্ধ ক'রে বই সরবরাহ করবে ৷ 

কমিগণ কে, কখন, কোথায় কাজ্দ করবেন, তা নিদিষ্ট ক'রে দেওয়াই 
কর্মতালিক। ( Duty ০9: ) প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশা ॥ বই সরবরাহের 
চাপ কোন সময় বেশী, কোথায় কোন বই আছে এবং সেই স্থানের আয়তন কত-_ 
এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রেখেই কোন্‌ সময়, কোথায় কত কর্মী প্রয়োজন তা 
নিক্মপণ করা হর। কর্মতালিকা এমনভাবে প্রণপ্নণ করা৷ উচিত যাতে প্রত্যেক 
কর্মী কে, কোথায় কর্মরত, কার কি কাজ, এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন 
থাকে । টিফিনের সমর যাতে সরবরাহে বিদ্ধ না ঘটে সে বিষয়ে কর্মতালিকা। 
প্রণয়ণের সমন লক্ষ্য রাখতে হবে । 

আলমারিতে বই প;নঃদ্থাপন করা রক্ষণ বিভাগের কাজ । বই আজ- 
মারিতে সাজান একটি নিরবন্ছিম্ন কাজ । আপাতঃ দৃষ্টিতে এটাকে খুব সহজ 
মনে হলেও, সংরক্ষণাগারে এর বিশেষ গৃক্ষত্ব রয়েছে ॥ একটা বই তার নিদিষ্ট 
স্বানে না রাখার মানেই হচ্ছে গ্রত্থাগার থেকে বইট। হারিয়ে যাওয়া ॥ যে বই 
সেল্‌ফে তার নিদিষ্ট স্থানে সাদ্রানে। হয়নি, গ্রন্থাগারের বিপুল পৃস্তকরাশি 
থেকে তাকে খুজে বার করা খুবই মস্কিল । নিত্যকর্মের ধরা মাফিক কোন 
একজন কর্মী একটা বিশেষ বিভাগের বই বিন্যাস ব। পর্্ণবিন্যাসের জন্য দায়ী 
থাকবে ॥ বই ফিরে এলে তার পরিবর্তে অন রোধ পত্রের যে একাংশ ভামী 
(এমা) ) হিসেবে বইটার পরিবর্তে সেলফে রাখ; হয় সেট? বাতিল করতে 
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হবে৷ এই রক্ষণ বিভাগের কমিগণই সেলফ পর্যবেক্ষণ করার জনা দায়ী * 
থাকবেন । এটা বিশেষ অত্যাবশ্যকীয় কাজ । এই পর্যাবেক্ষণের সাহাযোই বই 
নিভূ্লভাবে সেল:ফে সাজিয়ে রাখা সম্ভব । 

বই বাঁধাই ব! মেরামতের প্ররোজন হ'লে ত! সেলফ থেকে সরিয়ে নিয়ে 
বাঁধাই বিভাগে ( Bindin6 9০০৮০:১) পাঠান হয্ন। বই বাঁধাই বিভাগে 
পাঠানোর আগে, বইয়ের নাম, ডাক সংখ্যা, সরিয়ে নেওয়ার তারিখ প্রভৃতি বিবরণ 
দিয়ে এবং “বই বাঁধাইখানায়'” এই মন্তবাট লিখে সেখানে ডামী রাখা, অবশ! 
প্রয়োজন। 

বইয়ের ভালমন্দ বেশীর ভাগ নির্ভর করে তার উপযুক্ত বাবহারের উপর । 
একটা সেল্‌ফের তিন__চতুর্থাংশ যখন ভাঙি হয়ে যায়, তখন তাকে পূর্ণ সেলফ 
ধরা হয় । নতুবা সেলফ সম্পূর্ণ বই ভত্তি করলে অতিরিক্ত ঘে+যাঘে ষির 
দরুণ বইয়ের উপর ক্ষতিকর চাপ পড়ে । আংশিক ভন্তি সেলফে বই বামদিকে 
ঠেসান (৪০০৮ £০50) দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কাগজে বাঁধাই বই, 
পুস্তিকা, পত্রিকা ঠিকমত ঠেসান দিয়ে না রাখলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রদ্ত হ"তে 
পারে ॥ বড় আকারের খবরের কাগজ, পত্রিকা প্রভৃতি সেলে শুইয়ে রাখাই 
বান্ধনীয় । 

একট; বড় গ্রচ্থাগারে বই ধুলো ময়ল। থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এক 
বিশেষ সমস্যার ব্যাপার । এজন্য একদল সাফাই কর্মী থাক! প্রয়োজন । 
ঝাড়পোঁছ করার সরজাম প্রায় সব গ্রন্থাগারে একই রকম--কাড়ন, হাত-বুক্শ, 
বা ভ্যাকুয়ান ক্লিনার । এই সব সাফাই কর্মীর দৈনিক কাজ্দ হবে ঝাড়ন ব৷ 
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে সেলফ এবং বইয়ের আপাদমস্তক ডানদিক থেকে কেড়ে 
আবার তেমনি ভাবে সাজিয্রে রাখা ৷ 

মাকে মাকে সমস্ত বই পর্যবেক্ষণের জন্য তালিক। প্রণয়ণ প্রয়োজন । 
এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হোল কি কি বই নিখোঁজ হয়েছে এবং কতদিন যাবৎ পাওয) 
যাচ্ছে না, তা আবিদ্কার করা । এই তালিক! প্রণয়ণ নিম্নলিখিত ভাবে হতে 
পারে £ 

(১) দেল্‌ফ লিম্ট এর সাথে বই মিলিয়ে দেখা ও বে বই পাওয়া যাচ্ছেনা 

তা লিখে নেওয়া ; 
(২) এই না-পাওরা বইয়ের তালিকা, ইস রেজিষ্টার ( Issue register ) 
ও জুন্যানা সংশ্লিষ্ট তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা; 
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(৩. মাকে মাকে ন৷-পাওয়! বইগুলি খোঁজ করা; 


(8) গ্রন্থাগারের প্রয়ো্ন অনুসারে এই বইগৃলি আবার পুক্রণ 
করা॥ এবং 

(6) নিখোঁজ বইয়ের কা তুলে নেওরা বা বাতিল ক'রে দেওয়া । 

বল৷ বাদল) এইভাবে মাঝে মাকে পর্যবেক্ষণ করলে সন্তোষজনক ভাবে 


বই পরিবেশন কর। যেতে পারে ॥ 


উপরিউক্ত ব্যাপার থেকে সংরক্ষণাগারের প্রকৃতি ও কার্যযধারা এভাবে 
শ্রেণীব্ধ কর' যেতে পারে 2 

(৯) সংরক্ষণাগার পাঠকদের পরিবেশনের উপযোগী বঙ্গাকৃত গ্রণ্ব সংগ্রহের 
ভান্ডার বিশেষ । এই সংগ্রহ দহুজ্প ও বহু মৃলোোর পুস্তক ও অনানা বস্তুর 
সমষ্টি । 


(২) এই সংগ্ৰহ সহজ বিধ্বংসী বলে একস নান। পর্য্যায়ের সংরক্ষণ প্রয়োজন ) 

(৩. সংরক্ষণাগার ক্রমাগতই সম্প্রসারিত হচ্ছে । কাজেই এই সম্প্রসারণ 
এই পরিবর্তন যাতে সহজসাধ্য হয়, তার ব্যবস্থ। থাক। উচিত ॥ 

(৪) কোন বর্গীকরণের নিয়ম অনুসারে সরক্ষণাগারের বই ঘারাবাহিক 
ভাবে সাজান থাকে । এতে পাঠকবর্গ' অনায়াসে বই পেতে পারে ৷ 

(6) বড় গ্রশ্বাগারের সংরক্ষণাগারে যেখালে প্রধান সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে, 
সেখানে প্রবেশ অধিকার সীমায়িত হওয়া উচিত এবং সেটা শুধু বইয়ের নিরাপত্তার 
জনাই নয় বই যথাযথভাবে আলমারিতে সাজিরে রাখার জনাও বটে । 

সংরক্ষণাগানে বিজ্ঞান সন্ত উপায়ে বই বিন্যাসের সচেতনত! বেশীর ভাগ 
গ্রত্থাগারেই নেই এবং সং্রক্ষণাশ্যারকে অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের গুদাম ঘর হিসেবেই 
গণা করা হয়। অনাদিকে বিজ্ঞান সন্ত উপারে সংরক্ষণাগার সংগঠন করলে 
গ্রদ্বাগারের নাম সার্থক হ'য়ে ওঠে । গ্রশ্বাগার উদ্নরন পরিকশ্পনান্ন এই দিকটা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত ৷ বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রচ্থাগারে এই বিষয়টি 
সাধারণতঃ অবহেলিত হয়ে থাকে ) গ্র-্থাগার সহম্দর বস্দোবস্তযুক্ত হলে ছোট 
ছোট গ্রপ্ধাগারের কমিগণ ও পাঠকবর্গকে সহজে এবং সত্বর বই সরবরাহ করতে 
পারে। 
(ইন্ডিল্নান লাইব্রেরীয়ান পত্রিকার ১৯৫৬ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের 

অন্য্বাদ করিয়াছেন জী অমল চন্দ্র দাশ ) 


এন্ত সয়ালোচন! 


বিল, দুই সৈনিক ও অন্যান্য গল্প ৷ অনুবাদক ইরাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ 
প্রকাশক--দি গ্রেটার ইপ্ডিয়। পাবলিশাস’॥ কলিকাতা ৷ মূল্য ২-২৫। 


পাঁচ জন বিদেশী লেখকের গল্প--(১) ইনল্যাস্ড, ওয়েম্টার্ণ সী (চলার 
পথে )_ নাথান আশ, (২) দি পণ্ড (কিল )--ল-ই ৱমফিল্ড, (৩) ঢু 
সোলজ্ঞারস্‌ ( দুই সৈনিক )--উইলিয়াম ফকনার, (৪) ফারমার ইন্‌ দি ডেল 
(ভুলের মাশ;ল )-_এড্‌না ফারব।র, ও (6) এ নিউ ইংল"ড নান ( ত্রতচারিণী ) 
_-মেরী ই উইলকিন্‌স্‌। 

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য মৌলিক রচন। ও অনৃবাদ-সাহিত্য লইয়া বর্তমান 
বিশ্বে অগুতিষ্বন্দী হইয়। উঠিয়াছে । বাস্তবিকই বিশ্বজ্ঞান ভাপ্ডারের যাবতীয় 
সম্পদই ইংরেজী ভাষার নাধামে অতান্ত সহজ লভা। আমাদের আধুনিক 
বাংলা-সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়। আছে । 
মাতৃ ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ব সাহিত্যের কপ, রস ও গণ্ধ পরিবেশন ও আহ্বাদন 
সতাই প্রশংসাহ“। কিন্তু এই পরিবেশন কার্য মোটেই একটা সহজ কাজ্জ নহে । 
মৌলিক রচনার মুলরস অন্বাদের মধ। দিয়। সঠিকভাবে পরিবেশন কার্থ একনিষ্ঠ 
শিল্পীমল ও ক্ুচিবোধের প্রয়োজন । এই শিল্পীমন ও ক্ুচিবোধই সাহিতা সর 
অনল! সম্পদ ॥ আলোচঃ গ্রশ্থখানিতে কোন কোন গল্পের অন্বাদ এই শিল্প 
এবং রুচিবোধ নিঃসন্দেহে দাবি করিতে পারে ॥ 

গল্প সঞ্চয়ননের প্রথম গল্পটির নামে গ্রশ্থট নামাংকিত হইতে পারে লাই__ 
ইহার কারণ আমরা বুঝিলাম ন! ॥ মোট পাঁচ গম্পের মধ্যে “ভুলের মাশুল: 
এবং ‘ঝিল’ গল্প দুইটি সতাই অনবদ্য ; এই ছোট গল্প দুইটির আবেদন 
প্রত্যেক পাঠক-প্রাঠিকার মনকে নাড়া দিতে সক্ষম । ইহাদের অনুবাদ সাবলীল ও 
চনৎকার হইয়াছে । ইহ! ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষা অনুবাদ গণ্ধী হইলেও 
মোটের উপর রসোত্তীর্ণ হইয়াছে । আমর) পৃস্তকষ্টর বহুল প্রচার কামনা কৰি ॥ 


পৌষ £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ২৭৫ 


স্রেছ নীড় ( The Gentle House by Anna Perrott Rose ) 1 অন্মুবাদক 
গোৌরটাদ চট্টোপাল্যায় ॥ প্রকাশক_ দি পটার ইণ্ডিয়া 
পাবলিশাস+॥ কলিকাতা ॥ মূল্য ২-৫০ ॥ 


অস্বাভাবিক পরিবেশ শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশের যে কতখানি অন্তরায় ; 
এবং অসীম ধৈর্যা, দ্নেহ-মমত! ও বৈজ্ঞানিক দরষ্টিভংগির অনুকুল অবস্থায় তাহা 
যে কি ভাবে সুস্থ এবং কল্যাণধর্মী হইয়া উঠে-_-আলোচা গ্রশ্থথানি পাঠ কন্রিলে 

- তাহ। সহজে বুঝা যায় ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুল্ধে সমগ্র ইয়োরোপ একটা আতঙ্ককর 

অবস্থার মধ! দিয়া কাটাইয়াছে । ইহার প্রতিক্রির। শ্বন্তপ শিশুমনে বিষয় ফল 
ফলিয়াছে । অনেকেরই স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত "হইয়া গিয়াছে । এ্যান্ডিসের 
জীবনেও ইহার ব/তিক্রম ঘটে নাই । ল্যাটভিয়ার অনাথ এবং উদ্বাস্তু শিশু 
এ্যান্ড্রিস এই গ্রন্থের নায়ক । আমেরিকার একটি মমতাময়ী শিক্ষয়িত্রীর অসীম 
ধৈর্য্য ও একটি পরিবারের আন্বকুলো কি ভাবে এ্যাণ্ড্রিস সুস্থ, স্বাভাবিক ও 
সমাজে প্রতিটিত হইল তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাযায় বণিত হইয়াছে ৷ 

এদেশেও উদ্বাস্তু আছে এবং নিশহমনের অস্বাভাবিকতা আছে ৷ সেই 
সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দরদের । এই দরদ বোধ মানবিক 
বিকাশের অমোঘ অস্ত্র । এই পুস্তকখানি পাঠে ইহার একট বাস্তব চিত্র 
পাওয়া যাইবে ৷ ইহাছাড়। প্রত্যেক পিতা-মাতার এই বইখানি পড়া উচিত ॥ 
প্রতিটি সম্তানই সমান পরিবেশ ও সুযোগ পায় না। অথচ তাহাদিকে শিক্ষাদান 
করিতে হইবে । কতথানি ধৈর্য্য, স্নেহ এবং কি প্রকার বৈজ্ঞানিক দষ্টিভংগি 
লইয়া এই শিক্ষাদান ও জীবনগঠন স্হজজ ও সম্ভব হইতে পারে তাহার নিশ্চিত 
নির্দেশ এই পহস্তকখানিতে পাওয়া যার । 

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এই বইখানির প্রচলন কামনা করি । ছাপা) ও 
বাঁধাই সৃকরুচিসম্পশ্ন । 


নদীয়ার সহাজীবন--কৃক্চ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ প্রবর্তক পাবলিশার্স ৪ 
কলিকাভা-১২ ৷ সুল্য ১-৭৫। 


গল্প বা উপন্যাসের মত জীবনী সাহিত্য বেশি লোকপ্রিয় নয় ; কিন্তু যদি 
মামুলী পথ ছাড়ি একটা রসঘন পরিবেশের মধ্যে জীবনী সাহিত। রচিত হর তবে 


২৭৬ শ্রস্থাগার [৯ম সংখ্যা 


তাহা অবশ্যই আগ্রহের বস্তু হইয়। উঠে ॥ বিশাল বাংলা সাহিতে৷ জীবনীর 
অভাব নাই, কিশ্তু সাধারণের আগ্রহ সমষ্টি করিবার মত খুব অল্পই আছে । 


আলোচ্য পুষ্তকথানি সেই অভাব কিয় পরিমাণে মিটাইতে পারিবে 
সন্দেহ নাই । এই পুস্তকে নয় জনের কথা লেখ হইয়াছে__গোৌরাঙ্গ দেব, 
তাহার প্রথম) স্ত্রী লক্ষী দেবী, কুত্তিবাস, ক্ককালন্দ আগমবাশীশ, মহারাজ কৃফচন্দ্র, 
মনমোহন ঘোষ, লালমোহন, কবি দ্বিজেন্দ্ৰলাল ও বাঘা যতীন ৷ 


আমরা আশা করি, লেখক তাঁহার সৃনিপৃন লেখনী লইয়া বাংলার অন্যানা 
জেলার 'মহাজীবন” সম্বস্ধেও আলোচনা করিবেন । শুধু নদীয়ার নয় “বাংলার 
মহাব্সীবন'-_এর সম্ধান পাইলে প্রতিটি লোক উপকৃত হইবে । কেন লা, রসঘন 
অথচ প্রামানা ভীবনী-সাহিত্যের অভাব আছে । 


কল্পিত গল্প বা উপন্যাস অপেক্ষা মহামানবের জীবন কথা। ভবিষ্যৎ বংশধর- 
গণের জীবনগঠনে বাস্তব-প্রভাব প্রয়োগ করুক ইহাই সকলের কাম্য ; পূর্থাচায- 
গণের কর্মকীতি পরবতিগণের পাথেয় হইয়া উঠনক-_এই শ্রদ্ধেয় দ:ষ্টিভংশ্মি 
জাতিগঠন কার্যে হিতকর ।  বইখানি প্রতি স্কুলে পাঠ্য হইবার উপযনজ্ঞ 

বলিয়া মনে করি । ছাপ: ও বাঁধাই মন্দ নয় ॥ 
_ কফ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


অথ ভারত কথকতা__১অ পর্ব ॥ উ্টকখকঠাকুর ৷ বিদে)।দয় লাইত্রেরী ৪ 
কলিকাতা-৯ ॥ ১৯৫৭ ॥ ১৪০ পৃঃ ৷ মুল্য ২:২৫ ॥ 


ছোটদের উপযোগী আটট গল্পের সংকলন । গল্পগুলির অধিকাংশ জাতক 
থেকে গৃহীত হয়েছে, বাকিগুলির একটি অসমীয় আদিবাসীদের ও একটি বাংলার 
উপকথ৷; এবং রেভারেশ্ড লালবিহারী দে'র “ফোক্‌ টেল অব বেগগল থেকে 
একট নেওয়। হয়েছে । লেখকের কথায় ‘সংক্ষি’ত অল গল্পের কম্কালে রক্ত 
মাংস মজ্জা যোজন করা হয়েছে ।' উপাদানের দিক থেকে গল্পগদলির সবকটিই 
উৎকৃষ্ট এবং লেখার ভাষা ও ভগ্গীর দিক থেকে বইটি সুখপাঠা-__ ছোট বড় সকলের 
কাছেই সমাদৃত হবে ॥ প্রতিটি গল্পের সঙ্গে ছবি থাকায় এবং সৃস্দর মুদ্রণ ও 
প্রচ্ছদের জন্যে বইটি আকর্ষণীয় হয়েছে ৷ 


॥ গ্রন্থাগার দিবস ১৯৫৭ ॥ 


নিম়লিখিত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও প্রকাশকগণ আমাদের প্রদর্শনী 
আয়োজনে সহযোগিতা করায় তাদের আমর। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি £ 


॥ক প্রকাশক 


আর্ট এণ্ড লেটাল” 

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশ 

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 

ইণ্ডিয়ান 

এশিয়। পাবলিশিং কোং 

ক্যালকাটা বুক ক্লাব 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ 

ছাত্র শিক্ষা নিকেতন 

জিজ্ঞাস! 

ঢাকা জেল! স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ইতিহাস প্রনয়ন সমিতি 

নতুন সাহিত্য ভবন 

ম্যাশনাল বৃক এক্ষেন্সি 

বিঞ্ডোদয় লাইব্রেরী 

বিশ্বভারতী 

বুক ল্যাণ্ড 

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সব্স 

বেঙ্গল পাবলিশাস” 

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্দ 

ভারতী লাইব্রেরী 


মিত্র এণ্ড ঘোষ 

মিআলয 

বরীভাস” কর্ণার 

শরৎ বুক হাউস 

শরৎ পুস্তকালয় 

শাস্তি লাইব্রেরী 

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি 
সাধারণ পাবলিশার্স” 
সারম্মত ল।ইত্রেরী 


॥খ এ গ্রস্তাগার 


অঘে।র ক।মিনী গ্রস্থ।লয় 

ইন্টালী ইনষ্টিটিউট 

কলব। মনি পাঠাগার 

কিশোর গ্রন্থথলয় 

কিশোর মহল 

গোপালনগর কে, এম 
আ্যাথলেটিক ক্লাব এণ্ড লাইভ্রেরী 

দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি 

নজরুল পাঠাগার 


২৭৮ গ্রন্থাগার 


বাগবাজার রিডিং লাইত্রেরী 
বালিগজ ইনষ্টিটিউট 
বেলেঘাট। ছাত্র সংসদ 
বৈদ্ধবাটী যুবক সমিতি 

রাখী সংঘ পাঠাগার 

শাস্তি ইনষ্টিটিউট 

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী 

সুবারবন রিডিং ক্লাব 

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ 


॥গ ॥ এাতিক্ঠিন 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

(সমাজ শিক্ষ; বিভাগ ) 
বাইগ্ডাস” কর্ণার 
মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী 
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£ ঘ ॥ বৈদেশিক প্রাতিন্ান 


ইউনাইটেড ষ্টেটস 

ইনফরমেশন সাভিস 
ইউ এস এস আর 

ইনফরমেশন অফিস 
জ।বাণ গণতান্ত্রিক রিপাবলিক 
ব্রিটিশ ইনফরমেশন সাভিস 
ত্রিটিশ কাউন্সিল 


৪৩৪ ব্যক্তি 


ভ্্টকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
ভ্রীরমনীরজন চক্রবর্তা 
শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী 
সত্যেন্রনাথ জানা 
উননীল পাল (শিল্পী) 


সম্পাদকীয় 


গ্রন্থাগার দিবস 


উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অন;ঠানের ব্যাপকতায এবছরের 'গ্রচথাগার দিবস" 
গ্রশপরাগার অনুরাগীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্থাগার 
আন্দোলন যে উত্তরোত্তর গতি সঙ্গম করে চলেছে, বডগী় গ্রন্থাগার পরিষদের 
নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা যে ধীরে মীরে ব্যাপকতর জনসমর্থন লাভ করছে-_ সমগ্র 
অনন্ঠানটির মধ্যে তার ইণ্গিত সৃস্পণ্ট ॥ 


বশীর প্রচ্থাগার পরিষদ একট কেন্দ্রীয় সংস্থ৷ । তার বর্তমান কর্ম শক্তি 
এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূলতঃ নিহিত রয়েছে রাজ্যের ছোট-বড়ো আড়াই হাজার 
গ্রশ্বাগারের মধ্যে । এই গ্রত্থাগারগুলোর শক্তি যতই সুসংহত হয়ে উঠবে, 
রাজ্যের সামগ্রিক গ্রশ্থাগার আন্দোলনের পক্ষে ততই মঙ্গল । 


অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বংসরও পরিষদ তার প্রতিষ্ঠা-দিবসটকে শ্রশ্বাণার 
দিবসের স্মরণীয় মর্যাদায় উদযাপিত করবার জনো রাজ্যের সকল গ্রন্থাগার- 
গুলোকে আহ্বান জানিরেছিল, এবং অনুষ্ঠানের একটি খসড়া কাষ'সডীও 
সেই দণ্গে প্রেরণ করেছিল । গ্রতথাগারগৃলোর কাছ থেকে এ পর্যন্ত যে-সকল 
বিবরণ পাওয়। গিয়েছে তা.েকে একথা নিঃসন্দেহে বল। চলে যে--পরিযদের 
আহ্বানের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দূর পল্লী অঞ্চলের ক্ষ:দ্র ক্ষুদ্র গ্রতথাগারগবলোও 
যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । যে কাষ*সূচী পালনের নিদেশশ পন্মিষদের 
পক্ষ থেকে প্রচারিত হরেছিল-_তা গ্রন্থাগারগুলো পূর্ণ নিঘ্ঠাসহুকারে যথাসাধ্য 
অন্হসরণ করেছেন; পরিষদ অন্যান) বংসরের ন্যায় কোনও খসড়া প্রস্তাব 
প্রেরণ না করলেও গ্র-্বাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বহু জনসভায় স্থানীয় 
গ্রশ্থাগার সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতদসম্পর্কে 
বিভিন্ন প্রচ্তাব গৃহীত হয়েছে । এ সকল বিবরণ থেকে পরিষদের সঙ্গে 
শ্রণ্থাগারগুলোর সম্পর্ক যে ধীরে ধীরে ঘনিম্ঠতর হজ্ছে-_-একথা সুস্পষ্ট ॥ 
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গ্রশথাগার দিবস" উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগ্সে কলিকাত? বিশ্ববিদ্যালয় 
সেনেট হন্দে একটি কেন্দ্রীয় জনসভার আয়েজন করা হয়েছিল । এই সভায় 
কলিকাত: বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ্রীনিনলি কুমার সিদ্ধান্ত, বহগবাসী 
কলেজের অধাক্ষ ্রীপ্রশন্তে কুমার বসু, হিন্দস্থান স্টান্ডাড* পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীসুয।ংশ কুমার বস প্রমুখ শিক্ষাবিদ:গণ দেশের গ্রন্থাগার বাবস্থার বর্তমান 
অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবন) সম্পকে” সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন । ভারত 
সরকার গ্রথাগার উন্নয়ন সম্পকে সম্প্রতি যে উপদেষ্টা সংসদ ( Advisory 
Committee for Libraries) স্থাপন করেছেন তাকে অভিনন্দন জালিয়ে, 
এবং ‘এই সংসদ সমম্ঠ; ও জনসাধারণের কাম্যপথে এদেশে সাব“জনীন নিঠশ:ওক 
গ্রচথাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ভারত সরকারকে যথাযথ পরামর্শ 
শিবেল__এই আশা পোষণ” ক'রে এই সভায় সর্বস এতিক্রমে প্রচ্তাব গৃহীত 
হয়েছে । 


“গ্রন্থাগার দিবস’ উপলক্ষে সিনেট হলে অনুটিত সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থাগার 
প্রদর্শনী ব্যাপকতায় এবং বস্তু সম্ভারের আয়োজনে পৃর্ব-বৎসরের প্রদর্শনীকে 
বহুদ্‌র অতিক্রম করে গিয়েছে ॥ প্রতি সন্ধ্যায় অগণিত দর্শক সমাগম এবং শিশু 
বিভাগে সমবেত আনন্দমুখর হাসঃচণ্জ পয়িবেশ পরিষদের ক্মীগণের প্রচেস্টাকে 
গভীরভাবে অভিনন্দিত করেছে । 


এবারের “গ্রতাগার দিবস’ উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঞ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদ তার জীবনের ৩২ বংসর অতিক্রম করে ৩৩ তম বৎসরে পদার্পন করল ॥ 
১৯২৫ সালে যে প্রতিষ্ঠান ছিল সদ্যোজ্ঞাত শিশুর মত দুর্বল, অসহায়, আজ 
সে-প্রতিষ্ঠান বন্ধ জনের বদ শ্রমের ফল লাভ করে তার কৈশোর অতিক্রম করে, 
কর্মচণ্চল যৌবনের পথে এগিয়ে চলেছে । প্রতি বৎসরের ন্যায় এবংসরও তাই 
সে তার জন্ম তিথি 'পালনকে উপলক্ষ করে বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কাতি অনুরাগী 
প্রতিটি মানুষের কাছে তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সক্রিয় সহযোগিতা 
লাভের আবেদন পৌছে দিল ৷ 





গাগা 
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পল্লী-অঞ্চলে গ্রন্থাগারের সুযোগ-স্থবিষা 
মন্মথনাথ রায় 
সহকারী মৃথা সমাজশ্িক্ষ। আধিকারিক, পশ্চিমবঞ্গ-সরকার 


আমাদের পদী-অঞ্চলে যে ক'জন জেখাপড়া-জানা লোক বাস করে তাদের 
প্রায় সকলেই সামানা লেখাপড়া জানে । ত্যরা পাঠশালার পড়া শেষ ক'রেই 
কৃষি, কুইরশিল্প প্রভৃতি নানা কাজে নিয়োজিত হয়েছে । অধিকতর শিক্ষালাভ 
করার সাধ হয়তো অনেকের ছিল, কিনতু সাধ্য আর সুযোগ ছিল না ব'লে তারা 
লেখাপড়া শেষ করেছে পাঠশালায় । এই স্বলপশিক্ষিত পলীবাসীরা বিদ্যালনের 
পড়। শেষ করার পর যদি আর লেখাপড়ার চর্চা না করে, তা হ’লে তারা বিদযালয়ে 
যা শিখেছে ত! ঘীরে ধীরে ভুলে যায় । তাদের আন্রিত বিদ? প্রায় লোপ পেয়ে 
যায় । পলী-অবলে যদি গ্রথাগার থাকে তবে এ ধরনের স্বর্পশিক্ষিত লোকের! 
অবসর-সময়ে লেখাপড়ার চচ? করতে পারে । তাতে তাদের অঞ্জিত বিদ্যার 
সংরক্ষন ত হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ণনও হয়। তা ছাড়া যে অবসর-সময়টা 
সাধারণ গ্রামবাসীরা পরনিম্দাপরচর্চায় নষ্ট করে, সে সমরট। তারা বই পড়ে 
নির্দোষ আনশ্দে কাটাতে পারে ॥ কখনও কখনও নিজেদের দৈনন্দিন জীবিকার 
গরজে তাদের কবি, কুটরশিল্প প্রভৃতি ব্যাপারে নতুন নতুন তথা জানতে হয়। 
গ্রামে গ্রন্থাগার থাকলে সেখানকার বই পড়ে তারা সে সকল তথ্য অতি সহজে 
জানতে পারে । পর্নী-অঞ্চলে যে সকল ছাত্র লেশ্াপড়া করে তারাও গ্রন্থাগারের 
বই পাড়ে বিদ্যালয়ের বাইরে আনন্দ এবং অধিকতর জ্ঞানলানড করতে পারে । 

আমাদের পল্লী-অন্জলে অনেক দিন ধারেই কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগার ছিল । 
গ্রামের উৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টায় ব। সদাশলর ধনী ব্যক্তিদের বদানাতার এ সকল 
গ্রশ্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল । কোন-কোনচর সংরক্ষণ ও পরিচালন বাবস্থাও যেশ 
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ভাল ছিল । চম্বিশ-পরগনা জেলার মথুরাপুরে, হাওড়া জেলার মাজহতে, 
ভগলি জেলার রাজবলহাটে, বর্ধমান জেলার জাড়গ্রামে এবং মৃশিদাবাদ জেলার 
লালগোলায় এ ধরনের বেশ ভাল গ্রত্থাগাগ্র ছিল এবং আছে । বাইরে থেকে 
কোন প্রকারের সাহায্য না নিরেও এ সকঙ্গ পললী-গ্রশ্থাগার পল্লীর পাঠিক-সাধারণের 
চাহিদা মেটাবার সকল চেস্টা করেছে । অবশ্য এ ধরনের গ্রন্থাগারের সংখ্য! য। 
ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় ত! নিতান্ত কম ৷ এ ধরনের ভাল গ্রশ্থাগার ছাড়াও 
পী-অন্চলে এখানে-সেখানে কিছু সংখাক ছোটখাট গ্রশ্থাগার ছিল । অর্থ এবং 
উৎসাহী লোকের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল প্রন্থাগার ভালভাবে কাজ করতে 
পারে নি। তৎকালীন বিদেশী সরকার আমাদের গ্র্থাগারগুলির প্রতি ওুঁদাসীনা 
দেখিয়েছে । এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্র্থাগারগুলিকে বিস্লবীদ্দের আস্তানা 
মনে ক'রে পরোক্ষভাবে সেগুলিকে তারা ধবংসও ক'রে দিয়েছে । যেগুলি 
ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সেগুলিও নিজেদের দৈন্য এবং সরকারী 
গুঁদাসীনোর ফলে ভালভাবে কাজ করার সুযোগ পান্ন নি । 


স্থাবীনতালাভের পর আমাদের দেশের সরকার এদিকে মনোযোগ দিয়েছে । 
দেশের সর্বত্র পাঠক-সাধারণ যাতে গ্র্থাগারের সযোগসবিধা পেতে পারে 
সেজন্য পরিকল্পনা রচনা কর! হয়েছে এবং সে পরিকল্পন) অনুসারে ব্যাপকভাবে 
কাজও চলেছে । ফলে আর্জ দেশের সর্বত্র, কি শহরে, কি পল্লী-অঞ্চলে. 
একদিকে যেমন পন্রনো। প্রচ্থাগারগুলি নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেছে, 
অপরদিকে এখানে-সেখানে নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে । দেশ স্বাধীন 
হবার আগে আমাদের পচ্চিমবন্গে পল্লী-অগ্দলে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা 
ছিল ন্যনাধিক ছ' শ” । আজ সেই সংখ্যা হয়েছে ন’ শ’। এই ন’ শ’ গ্রন্থাগারের 
মোট প্রশ্থসংখ্যা হবে প্রায় বারো লক্ষ আর পাঠকসংখ্যা। হবে প্রায় দু” লক্ষ ॥ 


বিভিন্নভাবে সরকার আজম দেশের গ্তন্বাগারগন্লিকে সাহাযা করছে। 
সাধারণ গ্রস্থাগারগুলিকে গ্রন্থ এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সরকারী সাহায্য 
দেওয়। হয় ॥ এই সাহায্োর পরিমাণ বছরে দু’ শ” টাকা থেকে ছ’ শ’ টাকা। 
সাহাবাপ্রার্থী গ্রন্থাগারের গ্রশ্থসংখ্যা অন্যন পাঁচ শ*, সদস্যসংখ্যা অন্যান 
পক্গাশ এবং বাধিক আয়-ব্যয় অন্যান তিন শ' টাকা হওরা চাই । এ সাহাযোর 
সংযোগ শহর এবং পল্লী অণ্চলের গ্রন্থাশাযরগলি পাচ্ছে সমানভাবে । এখন 
পলী-অন্ডলের প্রায় পাঁচ শ’ সাধারণ গ্র্বাগার এ ধরণের সাহায্য পায় । 


মাঘ 2 ১৩৬৪ ] প্রন্থাগার ২৮৩ 

বরদ্কশিক্ষার জনয সারা পশ্চিমবণ্গে দু" হাজারের অধিক বয়স্কশিক্ষা 
কোণ রয়েছে । এই কেন্দ্রগংলির অধিকাংশই রয়েছে পশী-অঞ্চলে । এইসকল 
কেন্দ্রে যার। লিখতে পড়তে শেখে তাদের আরও লেখাপড়ার সুযোগ দেবার জনা 
নির্বাচিত কয়েকটি কেন্দ্রে গ্রতথাগার স্থাপন করা হয়েছে । এগলিকে বলা 
হয় গ্রঘাগারকেন্দ্রে। প্রত্যেক গ্র্থাগারকেন্দ্রু সরকারী সাহাষা পায় বছরে তিল শ’ 


টাকা করে ॥ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পল্লী-অণ্চলে এ ধরণের গ্র্ধাগার কেন্দ্র 
রয়েছে প্রায় ছ’শ’ । 


অপর একটি পরিকল্পন! অন:সারে চব্বিশপরগনা, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর 
জেলায় দুষ্ট করে এবং অন্যান। জেলায় একট করে জেলা-গ্র-্থাগার স্বাপন করা৷ 
হয়েছে । চন্বিশ পরগনার জেল। গু“থাগারগৃলি ছাড়া, অনা জেলা গ্রন্থাগারগনলি 
শহরে অবস্থিত । যে অণ্লেই অবস্থিত হোক না কেন, পচ্লী-অঞ্চলের গ্রঃথ/গার 
গুলির সুবিধাবিধান জেল। গ্রত্থ।গারের অন্যতম কাজ । অন্যন্য বিভাগের সঙ্গে 
জেলা-গ্রন্থাগারগহলির একট ভ্রামামাণ বিভাগ আছে । এই ভ্রাম্যমাণ বিভাগের 
একট ক'রে গ্রথযান আছে । জেলাগ্রস্থাগার এই গ্রন্থযানের সাহাযে। পদ্লী 
অশ্চলের গ্রশ্বাগারগুলিকে গ্রন্থ ধার দেয়) পক্লী-অগ্চলের গ্র্থাগারগলি সে 
গ্রন্থ নিজেদের সভাদের ধার দেয়। নিদিষ্ট সময়ের পর জেলাগ্র-থাগারের গ্রথ- 
যান আগের ধার দেওয়। বইগুলি ফেরত নিয়ে যায় এবং নতুন বই ধার দিয়ে যায় । 
যেখানে যান-বাহন চলাচলের সংবিধ) নেই, সেখানে জোক মারফণ বান্ট ক'রে 
বই পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এভাবে জেলা-গ্র্থাগার থেকে বই ধার পেয়ে পল্লী- 
অঞ্চলের গ্রন্থাগারগূলি নিদ্রেদের কাজের পরিধি বাড়াবার সুযোগ পার ) 
প্রাভোকট জেলাগ্রন্থাগার স্থাপনের সমর গৃহনির্ম।ণের এবং গ্রণ্ব ও আসবাবপগ্র 
ক্রয়ের জনা সরকারী তহবিল হতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাক! বায় কর। হয়েছে । 
প্রতোকট্টর পরিচালন-বায় বছরে পনের হাজার টাকা । এ বায়ও সরকারী 
তহবিল হ'তে মেটানো হয় । 


আগেই বলেছি চন্বিশপরগন। দেলাগ্ুদথাগারগ্লি স্থাপন কর? হরেছে “তী 
অঞ্চলে । একট হয়েছে বিদ্যানগরে, অপরটি রহড়ায় । এই দুষ্ট জেলাগ্রদ্থা- 
গারের সকল রকমের সৃযোগসুবিধাই পাচ্ছে পদ্লী অঞ্চল । নবনিমিত সুদৃশ্য 
এবং সুপরিকল্পিত একটি গৃহে রহড়া জেলাঘ্রথাগারের কাজ চলছে ॥ এ গ্রশ্থা- 
শারটির পরিচালনার গ্রহণ করেছেন তত্রত্য প্লাক! মিশন বয়েজ্জ হোমের 


২৮৪ প্রন্থাগার [১০ম সংখ)! 


কতৃপক্ষ । সম্ঠু এবং সুশ:গ্খলভাবে কার্য পরিচালন। করার জন্য এই প্রণথা- 
গারট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের প্রশংসা অজ্ঞ ‘ন করেছে । 

আর-একটি পরিক্পনা অনুসারে ১৯৬৫৭ সালে পশ্চিমবত্যের বিভিন্ন 
পক্লী-অঞ্চলে মোট ১৩০ গ্রথাগার স্থাপন করা হয়েছে । এগুলিকে বলা 
হয়েছে পল্জী-গ্র্থাগার । কোন কোন ক্ষেত্রে একট পুরনো গ্রম্থাগারকে পঞ্লী- 
গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়েছে । আবার কোথাও কোর্ধাও নতুন ক'রে পণ্জী- 
গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে । শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক থানার একটি ক'রে পঞ্জী- 
প্রচ্থাগার স্থাপন কর! হবে । এই পলজ্লী-গ্রশ্থাগারকে জেলাগ্রশ্থাগার গ্রন্থ-ঞ্চণ 
দেয় ॥ পল্লী-গ্র্থাগার ধারে-পাওয়। এই গ্র্থগহলি এবং নিজস্ব গ্রশ্থগলি হ'তে 
পাশ্ববিতী অন্যানা গ্রশ্থাগারকে গ্রন্থ ধার দেয় ॥ পঃ্লী-গ্রচ্থাগার আপন এলাকার 
অন্যানা গ্রন্থাগারের সণ্গে একটা যোগসূত্র রক্ষা করে এবং তাদের সংগঠন এবং 
পরিচালন ব্যাপারে পরামর্শ দান করে ।॥ প্রতেঃকষ্ পঙ্লী-গ্রশ্থাগারকে সচনায় 
গৃহনিমণণ বা সস্কোরের জন্য তিন হাজান টাকা, আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ছ’ শ' 
টাকা এবং গ্রশ্থ ক্রয়ের জন্য চার শ' টাক। সরকারী সাহায্য দেওয়) হয় পল্লী- 
গ্রশ্বাগারে একজন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রশ্থাগারিক ও একজন সাইকেল-পিয়ন 
আছে । এদের বেতন সরকারী সাহায্য থেকে দেওয়া হয় ॥ তা ছাড়া নৈমিত্তিক 
ব্যন্ন মেটাবার জন্য প্রত্যেকটি পল্লী-গ্রতথাগার মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে সরকারী 
সাহায্য পার ॥ চন্বিণ পরগনা জেলার বাণীপহরে এবং দার্জিলিঙ জ্রেলার 
কালিম্পঙের দহ'টি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে গ্রত্থাগারের সযোগ- 
সহবিধা দেবার জন্য কতকগহলি গ্রশথাগার স্থাপন করা হয়েছে । গ্রামের কয়েকটি 
গ্রত্ধাগারকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার আর কয়েকটি 
আঞ্চলিক গ্র্থাগারকে সাহায্য করার জন্য ররেছে__দহ'টি অঞ্চলে দু'ট কেণ্গ্রীপ্ন 
গ্রম্থাগার । কেশ্দ্ীর গ্র্থাগরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে সরকার । আঞ্চলিক 
এবং গ্রাম গ্রত্বাগারগুলি তাদের নিজ নি ব্যয় মেটাবার জ্রন্য পান নির্দিষ্ট নিয়মে 
সরকারী সাহায্য । চব্বিশ পরগণা জেলার সরিষায়, বর্ধমান জেলার কলানবগ্রামে এবং 
বীরভূমের শ্রীনিকেতনেও আঞ্চলিক গ্রন্থান্গার রয়েছে ॥ এগুলি তাদের এলাকায় 
গ্রাম গ্রশ্থাগারগৃলিকে নানাভাবে সাহায্য করে ॥ কিন্তু এগুলিকে সাহায্য করার 
মত সে অঞ্চলে কোন কেন্দ্রীয় গ্রল্থাগার নেই । 

কলকাতার উপকণ্ঠে এক রাজ্য কেন্দ্রীক গ্রশ্থাগার স্থাপন কর! হচ্ছে! 
এর নির্মাপকার্য শেষ হয়েছে । শীঘই কাজ আরম্ভ হবে। এ কেন্দ্রীয় 








মা £ ১৩৬৪] গ্রন্থাগার ২৮৫ 


গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী এখনও সম্পূর্ণক্ঞপে নিদিষ্ট হয় নি, তবে জেলা- 
প্রশ্বাারের মাধ্যমে পলী-অঞ্চলের গ্রশথাগারগুলি যে এই রাজ্য কেন্দ্রীয় গুরম্পাগার 
থেকে নানাভাবে সাহায্য পাবে এটা মোটামনুষ্ট বল। যেতে পাতে । 

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগলিকে কার্যকরীভাবে শিক্ষাপ্রসারের কান্ডে 
লাগাবার জন্য কয়েকটি পর্লিকল্পন। অনৃসারেই কাজ হচ্ছে । এ পরিকল্পনাগুলি 
পরশ্পরবিরোধী লয় বরং একটি আর একটির পরিপ্‌রক । বিভিন্ন ব্যবদবার ফলে 
আজ দেশের দ্‌রতম পলী-অক্চলেও প্রশ্াগারগহলি কমণচঞ্ল হরে উঠেছে । পাল্লীর 
মনোরম পরিবেশের মধ্য এই ছোট-বড় নানা ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মচাণ্ডল্য 
সকলের মনেই আঙ্জ আনন্দের সঞ্চার করছে । 

[ সাপ্তাহিক কথাবার্তা পত্রিকা হইতে মদ্রিত ] 





গ্রন্থবিভা 


811 
আদিত্য ওহদেদার 


ছাপাইয়ের ইতিহাস 


কাগজের বৃত্তান্ত জানবার পর আমাদের উৎসৃক) জাগে, কী করে এই 
কাগজের ওপর ছাপ। হয় ॥ যে ভাষাতেই ছাপা হোক না, ছাপার কাজটা দাঁড়িয়ে 
আছে লিপি ও বর্ণমালার ওপর ॥ মানব আগে মনের ভাব আঁচড় কেটে প্রকাশ 
করতে শিখেছে তারপর সেই সব আঁচড়গ্্লি ক্রমশঃ পরিণত হয়ে স্থায়ী নিদিষ্ট 
বর্ণমালার স:ষ্টি করেছে । ছাপার কাঞ্জের আলোচন। গুসচ্গে লিপি ও বর্ণমালার 


ইতিহাস কিছু জানা তাই প্রয়োজন । 
লিপি ও বর্ণমালার ইতিহাস 


আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি কথায় । এই কথাকে যখন 
সংকেতের দ্বার; পাকাপাকিভাবে চিহ্নিত করতে পারি তখনি তা হর লিপি। 
বৈজ্ঞানিকরা বলেন লিপির আবিষ্কার হয়েছে মাত্র পাঁচ ছ' হাজার বছর হল ॥ 
পূর্ণান্ম আক্ষরিক লিপির আবিদ্কার তো৷ আরও পরে ॥ 


২৮৬ গ্রন্থাগার [ ১০ম সংখ্যা 


লিপি হল »মৃতি সহায়ক ৷ তা ছাড়া মানুষ নিজে ন। গিয়েও নিজের 
মুখের কথাকে অনাত প্রেরণ করতে পারে লিপির সাহায্যে । লিপির আদিম 
কোশল জানা যায় পেরুভিয়া, পলিনেসির) ও ভারতবর্ষের আসাম, সাঁওতাল 
পরগণ। প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা যেভাবে নিজেদের মনের কথা অন্যত্র প্রেরণ 
করে । এর দড়িতে গিট বেধে কিন্বা লাঠির গায়ে দাগ কেটে লোক মারফত তা 
যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয় । দড়ির শিট ও লাঠির দাগই হল এখানে লিপি ॥ 


চিআ-লিপি_এর পরের ধাপ হল ছবিকে লিপিক্রপে বাবহার করা। 
কতকগুলি ছবি একত্র করে মনের কোনো ভাব একটানা প্রকাশ কর। হয়ে থাকে ৷ 
একে বলে ভাবব্যজক-লিপি € 19০০819171০ writing ) বা চিত্র-লিপি ( Picture 
writing ) I 

চিত্র-লিপির পরের অবস্থা পরিণতি পায় ধবনি-লিপিতে । আমরা যখন 
কথা বলি তখন উচ্চারিত শব্দগুলি নান! ধ্বনি-বৈচিত্র্য ঘটার । এই ধ্বনিগলিকে 
বিশেষভাবে চিহ্নিত করে নিতে পারলে সেই চিহ্নগলি ‘সাজিয়ে মনের ভাব বোকান 
যায়। এই রকম সঞ্কেতের সাহাব্যে যে লিপি আবিষ্কৃত হয় তারই নাম ধবলি- 
লিপি। 

ধ্বনি-লিপি দংস্লকমের । প্রথম হল, যা অক্ষর অব শব্দাংশের 
€ 5511451০) প্রতীক ; দ্বিতীয় বা বরের প্রতীক ৷ দ্বিতীয় ধ্বনি-লিপিতেই 
পাই প্রকৃত বর্ণমাল।॥ লিপি শুধু অক্ষরের প্রতীক হলে অসুবিধে হয় । 
"রাজ,’ কথা্ট অক্ষরে সহজে ভাগ কর। যায়_-রা-জ।। কিশতু “রাষ্ট্রকে ভাগ করা 
যায় কি? ধননি- লিপির প্রাথমিক অবস্থ। তাই অক্ষর-প্রতীক, কিন্তু উন্নততর 
অবস্থা হল বর্ণ প্রতীক । কারণ বর্ণমালার এক একট বর্ণ ঘতদ্‌র সম্ভব একট 
মাত্র বিশুক্ধ ধবনিকে প্রকাশ করে। 

তবে ধ্বনি-লিপি একেবারে সরাসরি চিত্রলিপির পরের অবদ্বা নয় । এদের 
মাকামাকি একটা অবস্থা ছিল যেখানে লিপি ভাব ও ধ্বনি উভয়কেই প্রকাশ করত । 
এই মধ্যবতী লিপির পর্যারে পড়ে কিউনিফর্ম', হায়রোশ্লিফিক, হায়রোটিক ও 
ডিমো্ক লিপি । 


কিউনিকর্স €০১০০/০০:০১) লিপি-_এ লিপির প্রচলন ছিল সুমের, 
বনেসোপোটেমির়।, ব্যাবিলল, আসিরিয়া, পারস্য প্রভূতি দেশের প্রাচীন অধিবাসী” 
দেবর মধ্যে) এই লিপির নাম 'কিউনিফর্ম” দিরেছেন বিখ্যাত লিপিবিদ টমাস 


মাঘ 2 ১৫৬৪ ] অস্বাপার ১৮৭ 


হাইড্‌। এ শব্দের উষ্ভব ল্যাটিন €খn৷e॥$ থেকে যার অর্থ ছল কীলক । 
নরম মাটির চাক্‌তিতে সক্র কাঠির আগা দিয়ে ফুঁড়ে ফুড়ে লিখলে লিপিচিছ 
গুলি কীলকের মতো দেখতে হয়, তাই এই নামকরণ । কিউনিফমের প্রাথমিক 
অবস্থ! থেকে আসিরীপ্প কিউনিফর্ম উন্নততর অবদবা ॥ তবু এ লিপিতেও 
৫৭০ প্রতীক ব্যবহৃত হত । এ লিপির লিখল রীতি ছিল বাঁ দিক থেকে দক্ষিণে ৷ 
শ্চচ্টপ্‌্ব পন্মম বা ষষ্ঠ শতান্দী পর্যপ্ত এ লিপির চল ছিল । 


হাযসরোগসিফিক (7647581757০) লিপি- এ লিপির আবিষ্কার হয় 
মিশরে । হায়রোণ্লিফিকের অর্থ হল ‘পবিত্র লিপি" ॥ মন্দির, কবর ও অন্যান 
পবিত্র ও পুণ। পানে এ লিপির বাবহার হত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জল- 
ধ্বনির জন্য প্রতীক ব্যবহার । কতকগুলি প্রতীক একি ব্ঞ্জন-ধবলিকে প্রকাশ 
করত ॥ . কতকগুপি একাধিক বাঞ্জন ধ্বনির সমষ্টকে । 


হায়রোশিলফিক লিপি লেখা হত ডান দিক থেকে বামে। এ লিপির 
ইতিহাস মিশরেই সীমাবন্ধ-_জগ্ম, প্রসার ও মৃত্যু, সবই ঘটে এ এক দেশে । 


হায়রেটিক (Hie৭৷i€) ও (0৩7০০) ভিমোটিক লিপি এ দংটি 
লিপি হায়রোন্লিফিকেরই অপশ্রশ । হ্ান্রোন্লিফিক লিপি পবিত্র লিপি হবার 
ফলে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল মন্দির ইত্যাদি পবিত্র স্থানে । এই সীমাবদ্ধ 
বাবহারের দরুণ এর সোন্পর্যের পুতি খুব দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে এ 
লিপির প্রতীকগুলি লান। সক্ষে: রেখার বাছল্যে জটিল হয়ে পড়ে। এ লিপি 
দ্রুততার কাজে অচল । সাধারণের উপযোগী, ব্যবস। বাণিজ্জা, দেনা-পাওলার 
কাজ প্রত মেটাতে পারে এমন লিপির প্রয়োজ্বন মেটাতেই হায়রেষ্টক ও ডিমোটিক 
লিপির উদ্ভব ॥ হাংরেটক তব বহুলাংশে ধর্ম যানল্সকদের মধ্যে ব্যবহৃত হত $ 
ডিমোর্টক কি'তু ছিল প্রকৃত জনসাধারণের লিপি । এই জন্যে এ লিপি শক্তিশালী 
হরে হায়রে্কের অপমৃত্যু ঘটায় । এ লিপির উদ্ভব হয় অনুমানিক খষ্টপূর্য 
যন্ঠ শতাব্দীতে, এবং প্রচলন থাকে খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ॥ 


সিন্ধু উপত্যকার লিশি-_সিম্ধয উপত্যকার বে প্রাচীন সভ্যতা বিস্কৃত 
ছিল, যাকে মহেজোদাক্রো ও হারা”পার সভাত! বলা হয়, সেখানেও একপ্রকার 
লিপির প্রয়োজন ছিল য! চিত্র-লিপি ও ধ্বনি-লিপির মহ্যবর্তী। এ লিপির 
পাঠোম্ধার অবশ এখনো হয় নি। 


২৮৮ ্রন্থাগার [ ১০ম সংখ্যা 


বর্ণমালার আবিক্ষার 
কিউনিফর্ম, হায়রোদ্লিফিক, হাররেছিক কিংবা ডিমোটটক, এরা সকলেই 
যদিও ধ্বনি লিপির পর্যায়ে উন্নত হয়েছিল, কিন্তু তবু এন্র কেউই বর্ণ মালার 
সষ্টি করে নি। বর্ণমালা*লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্যত্র-__নিশরে নর । 
মেসোপোটেমিয়াতেও নয় । আধুনিক শাবেধলা মতে বর্ণমালার আদি জন্মভূমি 
হবার গৌরব অর্জন করেছে সিরির) ও প্যালেন্টাইন ॥ সেমিছক জাতির অবদান 
হল বণ'মাল! । অবশ্য এটা ঠিক যে এই আবিষ্কারের মূলে ছিল কিউনিফম ও 
নিশরীর লিপির প্রভাব ও অন-প্রেরণ। । 
বর্ণমালার শাখা. প্রশাখা__প্রোটো-সেমিষ্টক ব। আদি সেমিটিক বর্ণমালাই 
কালক্রমে লাখ প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবীর বর্ণমালা সৃষ্টি করেছে । 
ভারতীয় লিপি র 
ভারতবর্ষে বে সব লিপি প্রচলিত আছে তার। সকলেই প্রধানত গ্রা্মীলিপি 
থেকে উদ্ভুত । কিন্তু এই বর্ণ মাল৷ আবিষ্কারের ইতিহাস আজও বহস্যাঝৃত 
রয়েছে ॥ পশ্ডিতগণ অন্যমান করেন এ লিপি আরমিক অথব। কোনে। সেমিটক 
বর্ণমাল। থেকে উৎপত্তি হয়েছে । অনেকে আবার মনে করেন এ বর্ণমাল। 
ভারতবর্ষের মধোই সৃস্টি হয়, কোনে বাইরের প্রভাবে নয় । 

প্রাচীন ভারতীয় লিপির আর এক নিদর্শন খরো্্ি লিপি । এ লিপির 
ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার করা গেছে । অশোকের অনুশাসনের একটি খরোর্ঠা 
অনুবাদ ইশ্দো-আফগান সীমান্তে অবচ্থিত শাহবাজগরছি নামক প্রানে ১৮৩৬ 
খুষ্টাব্দে আবিচ্কৃত হয়েছে । এ অনুবাদ লিপির কাল খ্‌ঃ পৃঃ ২৫১ অন্দে । 
এ লিপির লিখন-রীতি ছিল দক্ষিণ দিক থেকে বামে । শপ্রিয় পঞ্চম শতাব্দী পর 

থেকে এ লিপির চলন এ দেশ থেকে উঠে যায় । 
ভারতবর্ষে লিপির প্রাচীনত্ব কত দিনের ? বৈদিক সাহিত্যে কোথাও লিপির 
উল্লেখ নেই । বোদ্ধ সাহিতোই পাওয়া যায় লিপি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ ॥ 
খ্‌ঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ গ্রশ্থে অক্ষরিকণ নামে একট ক্রীড়ার উল্লেখ 
[আছে । এই ক্রীড়। হল বর্ণমালা সাহায্যে শব্দ ব্রচনা করা । বেদ্ধৈ জাতকে 
‘লেখ’ ও “লেখক' শব্দ বলধ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে ॥ 'ললিত-বিস্তারে উল্লেখ 
আছে খে বুদ্ধ বাল্যকালে লিপি অভ্যাস করেছিলেন । গোরখপতুর জেলায় প্রাপ্ত 
সাগোর। তান্রশাসনে ও মুদ্রার ব্রাক্মীলিপির যে সব নমুনা দেশখ। যায়, তাদের কাল 

হল খত পৃঃ চতুর্থ শতাব্দী ) 
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সুতরাং এই অনুমান করা হয় বে খে পে পন্ড বা বন্ঠ শতাব্দীতে ভারতে 
বর্ণনাল! লিপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল । অবশ্য লিপির ব্যরহার শুক্র 
হয়েছিল নিশ্চয় আরে দহ তিল শ’ বছর আগে ॥ 

‘্রাস্মী’ নামটি প্রচলিত হুর অনুমানিক খ:ষ্টয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ .লতান্দীতে 
_অর্থাৎ এ লিপি আবিষ্কারের প্রার এক হাজার বছর পরে ৷ দ্বরং বন্ম। এ লিপি 
সংষ্ট করেছেন. এই ধারণার বশবর্তী হরে লোকে ব্রাঙ্গী নামটি গ্রহণ করলো ৷ তারা 
ভুলে গেল এ লিপির আসল ইতিহাস । 


EE 
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ছাপাইকের লুকরপাত ও ব্লক বই 


- লিপ্যি আবিষ্কার ক'রে মানুষ নিজের মনের তাব লিপিবদ্ধ করতে লাগল । 
কিন্তু এখনো তার অভাব রইল ॥ সে অভাব হল কোনো লিখিত বল্তুকে শীঘ্র ও 
সহজ্জে বু সংদ্যাক করতে লা পারা? একটি লিখিত বস্তুকে নকল করা সময় 
সাপেক্ষ, ভার উপর ভুলহ্রাশ্তি, আৃষ্টবিচন্যতি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । অতি 
সাবহানী লিন্পিকারও ভুঙ্গ-ত্রু্টর হাত থেকে এড়াতে পারতেন না। 

সুতরাং, জিপিকৌশল আয়ত্ত করার পর মানব চেয়েছে নিখ্ৃ' তরূপে একটি 
লিখিত বস্তুকে বছসংখ্যা করার কোশল আবিগ্কার করতে । এই ইচ্ছার বশেই 
মান্যষ আবিষ্কার করেছে ছাপার কৌশল । 

- কিস্তু ও কৌশল হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নি। কাগজের মতো ছাপাই-এরও 
একটা পেছনের ইতিহাস আছে । 

ছোপাই-এর ব্যাপক অর্থ হল ছাপ তোল)! একাজ তিন হাজার বৎসর 
পরের মানুষের কাছেও অজানা,ছিল না। কিন্তু উপত্যকার . খননকার্যকালে 
প্রাপ্ত বহুবিধ শীলমোহর এ-কথ প্রমাণ করে। নরম মার্টর ঢাকৃতির ওপর 
আসীনীয় কিউনিফর্ম লিপির ছাপ, ও বাতির ওপর গ্রীক ও রোমান অক্ষরের ছাপ 
যাদের নিদর্শন এক্ষনও আছে-_এরাই হল ছাপাইয়ের প্রাথমিক অবদ্থ। । নিচে 
এদের ছবি দেওয়া হল । 

এর পরের ধাপ হল একখনড কাঠের ওপর কারুকাহ" খোদাই করে, তাতে 
কালি বুলিয়ে কাগজের ওপৱ ছাপ মায়া । কাগজের আগে কাপড়ের ওপর এই 
রূকম ছাপ ব্যবহার করা। হয়েছে । ছাপা শাড়ির কাজ ভারতবর্ষের বহু পুরাণে! 
শিল্প । স্ুভরাং কাঠ খোদাই থেকে ছাপার চল অনেক দিলেরই বলতে হবে । 

কাঠে ছবি খোদাই করে কাগজে খল ছাপ ওঠানে। সম্ভব হল তখন আর 
এক ধাপ অগ্রসর হওয়। গেল ছবির সঙ্গে অক্ষর খোদাই করে । কাঠের ওপর 
অক্ষর কুর্দে বার করে থে ছাপা হয় তাকে বলে জাইলোশ্যাফী (xylography), 
বাংলায় বলতে পারি কাঠ-খোদাই লিপি । প্রথমে শৃধ্হ একটি করে অক্ষর খোদাই 
করা হত ॥ পরে যখন এই খোদাইয়ের কৌশলটা বেশ আন্ত হল, তখন এক 
একটি সম্পূর্ণ বাকোর খোদাই হতে লাগল | 
ব্ৰক বই 

তারপর শুরু হল এই রকম ছাপা কাগবখস্ডকে একত্রিত করে বইয়ের 
আকারে বাঁধা । বেছে খোদাইবুক্ত কান্ঠখনডকে বলা হর রক (block) 
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তাই কাঠ খোদাই সাহাবে; ছাপা বইরের নামকরণ হয়েছে ব্লক কই (block 
book) 1 

ব্লক বই তিন প্রকারের $_- 

(১) বাতে শুধু ছবি থাকে, এবং বদি তাতে কিছু কথ থাকে সে-কথা 
ছবির অঞ্গীভূত হয়েই থাকে ॥ 

(২) যাতে ছবি ও কথ! পৃথক পাতার থাকে, কিদ্বা একই পাতায় আলাদা 
থাকে । - 

(৩) যাতে লৃধু কথাই ছাপা) থাকে । t 

কাগজের মতো ছাপার বেলাতেও চীনের সম্মান অগ্রগণ্য । ব্লক কইরের 
প্রথম নিদর্শন চীন থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে ।. এক বিরাট পাহাড়ের ওপর 
পাথর কেটে তোর্রি কর! “হাজার বন্বের গাহা"র মধ্োো পাওর) বার একরাশ 
পাহধি । প্রখ্যাত প্ররুতাত্তিবক স্যার অরিয়েল স্টেইন প্রা তিন হাজার পুতি নিয়ে 
গেলেন ব্রিউশ মিউদ্রিয়মে । এই পঁখিপত্রের মধ্যেই দেখা। দিল পৃথিবীর প্রথম 
মুদ্রিত পৃস্তক, ইংস্কাজিতে বা ডায়মন্ড. সুত্র ( Diamond Sura) নামে 
পরিচিত । এ বই হল চীন ভাবার বৌম্ধ সূত্রের অন্বাদ । বইয়ের মধ্যে 
উল্লেখ আছে, “৮৬৮ খুষ্টাত্দে বলামৃল্য বিতরণের জন্য মবদ্রিত 1” এর 
মনদ্রাকর হলেন ওলাং চিয়ে ( Wang Chih ), *লক বই হিসেবে এই বই দ্বিতীয় 
পর্যায়ের, অর্থাৎ এতে ছবি ও লেখা একই পাতায় ভিন্ন ভাবে ছাপা আছে । 

হক বই ছাপার কাজট। চীন দেশের মধ্যেই সীনাবস্থ ছিল বছদিন, কারণ 
দেখ! যাচ্ছে ইউরোপে ব্লক বই প্রস্তুত হয়েছে প্রান ১৪৫০ খৃম্টান্দে । কাগজ 
প্রচ্তুত প্রণালীও চীন থেকে ইউরোপে পৌছতে বহুদিন লেগেছিল । যাই হোক, 
ইউরোপে ব্লক বই প্রথম হলাচড প্রস্তুত হপ্র । তখন ধর্মতশ্বের যুগ । 
বাইবেল প্রচারের বিরাট প্রয়োজন ব্লক বই সৃষ্টির প্রেরণা ঘৃগিরেছে ৷ প্রথম ব্লক 
বই তাই হল Biblia Pauperum ( Poor Man’s Bible ৯, অর্থাৎ দরিদ্রের 
বাইবেল । ছবির সাহায্যে বাইবেলের উপদেশগুলি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হল । 
ইাতিপূর্বে আমরা ব্লক বইয়ের যে শ্রেণী বিভাগ করেছি. তার প্রথম শ্রেণীতে পড়ে 
এই যিদ্লিয়৷ পপেরমূ । অর্থাৎ এ হল শহুষ্ ছবিওয়ালা ব্লক বই ॥ 

ন্বিতীর শ্রেনীর বলক বই, অর্থ।ৎ যাতে এক প্‌ষ্ঠার আছে ছবি ও অপর 
পৃন্ঠাক্স আছে ছবির ব্যাখ্যা,_-তার বিখ্যাত উদাহরণ হল Ars Memorandi 
হার অর্থ হল, কেমন করে ধর্ম গ্‌করুদের মনে রাখ যায় । A Moriendi হল 
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আর একখানি এই শ্রেণীর ব্লক বই । এ বইয়ের নামের অর্থ হল, কেমন করে 
মরতে হয় । এর প্রথম দহ পাতান্ন ছাপা আছে ভূমিকা, তারপর এগারটা পুশ 
শঞ্ঠার ছবি এবং তাদের প্রতোকটির উল্টে৷ পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছবির ব্যাখ্যা দেওয়া 
আছে । ছবিগুলির সাহায্যে এই বোঝানো। হয়েছে যে, মরবার আগে প্রতোক 
খদ্টান যেন তার সম্পত্তি গিজশার কাজে দান করে বার, নইলে তার আম্মা 
শয়তানের খপ্পরে পড়বে । 

চতুর্ঘ শতাব্দীর একটি ল্যার্টন ব্যাকরণ যার নামকরণ হয় Donets, 
এ ব্যাকরণের সৎকলিয্ত৷ 4১৫18555 Donatus এর নামানুসারে,__এটি হল তৃতীয় 
পর্বার়ের "লক বই, অর্থাৎ যাতে কেবল লেখা আছে, হবি নেই ॥ 

আদছুদিক ছাপাই 

শ্সক বইয়ের পরের অবস্থাই হল আধুনিক ছাপাইয়ের কৌশল । এ 
ছাপাইয়ের প্রণালী হল বর্ণমালার অক্ষরগৃলি পৃথক পৃথ্ক তৈরি করা এবং পরে 
তাদের যথাযথ সাজিরে ছাপার ফালে ব্যবহার করা । ইংরেজিতে একেই ষলে-_ 
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আধুনিক ছাপাইয়ের আবিচ্কর্তী কে-_ এ তথ! খুব নিশ্চয়তার সঙ্গে আজও 
নির্ণীত হয়নি ! এ সম্পর্কে দুজনের নাম করা হয় । একজন হলেন জার্মেনীর 
গটেন্বার্গ (John Gutenber৪ ), অন্যজন হলাম্ডের কথ্টর ( Laurens 
Janszoon Coster ), তবে এ দুজলের মধো গ্‌ুটেনবার্গের নামই ছাপাইয়ের 
আবিষ্কতণ হিসেবে বেশি পরিচিত হয়ে পড়েছে । গুটেনবোর্গ' জার্মে“ণীর 
মেনজ (79125 ) নামক নগরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় অনুমানিক 
১৩৯৮ শ্্‌চ্টাব্দে এবং ১৪৬৮ খম্টাব্দের আগেই তাঁর মৃত্যু হয় । গনুটেনবোগ* 
যে ছাপাইয়ের কৌশল আবিষ্কার করেন তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে সমকালীন 
একটি বইতে ৷ তাতে এই বৃত্তান্ত পাওয়া গেছে যে, ফ্াশ্সের সপ্তম চার্লস 
১৪৫৮ খস্টান্দের অক্টোবর মাসে জানতে পারেন যে, মেনজ নগরের গনটেনূবাগ” 
ছাপাই কৌশল আবিষ্কার করেছে, এবং এ কথা জেনে রাজ। তাঁর টেকশালের 
অধিকর্ত নিকোলাস জেন্‌সন 1315,0155 7575০5)কে নেন্‌জ-এ পাঠান লোপন- 
ভাবে এই কৌশল আর্ত করে আনবার জনো ॥ এখন প্রশ্ন, গ্‌টেনবার্গ কবে 
উদ্ভাবন করেন ছাপাইয়ের কৌশল? এর উত্তর অনুমাল করা চলে ১৪৫৫ 
খষ্টান্দে নিষ্পাদিত একটি মামলার বিবরণ থেকে । এই বিবরণ থেকে জানা যায় 
বে, ১৪৫০ ছৃষ্টোন্দে জোহান ফণ্ট ( Johann 76. ) নামে এক ধনী ন্বর্ণকারের 
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ব্যবসান্লিক অংশীদার হল গৃটেন্বার্গ । ফণ্ট গুটেনবার্শকে অনেক টাকা 
হাওলাত দেন, এবং এই সহযোগিতা গড়ে ওঠে ছাপাখান্যর বাবসাকেই কেস্্র করে। 
অতএব এর থেকে এই: সিম্ধাম্ত কথ চলে যে অনুমানিক ১৪৫০ খ-ষ্টান্দের ভেতর 
গুটেনবোর্গ স্বাপাইয়ের কৌশল উশ্ভাবন করেন । 

গৃটেলবাগেত্ি ছাপাখালার যে সব ছোটবড় বই ছাপা হয়, তার মধ্যে 
বিপ্াদিলশ পংক্তিতা বাইবেল (চ০7/০০ line Bible) বিখ্যাত । এ 
বাইবেলকে গুটেন_বার্গ বাইবেল অথব। ম্যালারিন বাইবেল | Mazarine Bible ) 
বলা হল্প। এ বইয়ের অধিকাংশ পাতায় বিল্লাজিলশ করে পংক্তি ছাপা আছে বলে" 
এ বইয়ের নামকরণ হয়েছে বিয়াদ্লিশ পংক্ির বাইবেল । খুবই সুন্দর করে ও 
বয় নিয়ে হাপ। হয়েছিল এই বই, তবে ছাপার অক্ষরগলি তৎকালীন হস্তলিপির 
অনুকরণে গঠিত হয়েছিল, ফলে হাতের লিপি ও ছাপার লিপির কোনো। পার্থক্য 
গড়ে ওঠে নি । এ বই কে ছেপেছে ও কোথায় ছাপ! হয়েছে তার কোনে! খবর এ 
বইয়ের কোথাও নেই ।. তবে পন্ডিতগণ অনুমান করেন এ বই ১৪৬ খম্টান্দের 
আগেই ছাপা হয়৷ 

- ইতিহাস বলে গদটেন্বার্গ যে টাক। ফন্টের কাছ থেকে নিয়েছিলেন তা 
তিনি শোধ দিতে পারেন নি, তাছাড়া গুটেনবার্গের কাজ ফক্টকে সন্তুষ্ট করতে 
পারে নি। এ কারণে ছাপাখানার সমস্ত শ্বত্ব ফস্টের হাতে চলে আসে ॥ 
শোয়েফার (Peter 5০1১০%৫₹) নামে গৃটেনবার্গের একজন কর্মচারী ছিল । ফণ্ট 
এই কর্মচারীকে নিজের কারখানায় নিযুক্ত করলেন এবং দৃজনে মিলে ছাপাখানার 
কাজ চালাতে লাগলেন ॥ 

এঁরা মিলিতভাবে প্রথম যে বই ছাপ্যন তা হল একটি ধর্মসত্গীতের পুস্তক 
(Psalter) | এ বই বিখ্যাত হবার প্রধান কারণ হল এই যে, এ বই সর্বপ্রথম 
মুদ্রণের তারিখ ও মুদ্রাকরের নাম প্রকাশিত করে। এই বইতে স্পম্টই ছাপা 
আছে যে ১৪৫৭ খন্টাব্দে ফস্ট ও শোয়েফার কর্তৃক এই ধর্মসত্গীতে পুস্তক 
মদ্রিত হয়েছে । এ বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে এর ছ্ছাপাই 
কিছু নৃতন ধরনের, এর ম্রাক্ষর ইতিপূর্বে প্রকাশিত সব বইয়ের মুদাক্ষর 
অপেক্ষা বড় । / 

ফস্ট এবং শোরেফার বইগ্লের পর বই ছাপিয়ে চলেছিলেন, এমন সমর মেনজে 
একটি কাণ্ড ঘটল । গির্জার পৃরোহিত কে হবে এই নিয়ে বাধল বিরোধ । এই 
বিরোধে বিনি জয়লাভ করেন তিনি শহরের কারিগরি-শিল্পীদের মনে আতঙ্কের 
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সাষ্টি করলেন, যার ফলে অন্যান্য কারিগরদের সণ্গে বন্ত ছাপাথানার কারিগরও 
শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল ॥ এই পলাল্পনকারীদের মধ্যে ফচ্ট এবং শোয়েফারও 
হিলেন। তাঁর চলে যান ক্রুণ্কফুর্ট' শহরে । সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে তাঁর৷ 
অবশা আবার মেন্‌জ্রে চলে আসেন ॥ এবং প্রোদস্তুর ব্যবসা চালাতে থাকেন । 
ফন্টের মৃত্যু হয় ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে । শোয়েফার বেচে থাকেন আরও ৪৬ বৎসর, 
এবং অর্থ ও প্রতিষ্ঠায় মেন্‌জ-এ একজন বিশিষ্ট নাগরিক রূপে পরিগণিত হুন । 
ফস্ট এবং শোরেফার উডরে মিলিত ভাবে প্রায় ১১৫টি বই ছাপেন । ফছ্টের 
মৃত্যুর পর শোরেফার নিজে প্রকাশিত করেন উনোষাটটি বই । 


মেনজ শহরে যে ধর্মবিরোধ ঘটে তার একটা সুফল হয়েছিল এই যে এ 
বিরোধ ছাপাইরের কাজ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত করে । ছাপাখানার 
কারিগর ইতস্তত নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সঙ্গে সম্পো নানাদেনে ছাপাখানা 
প্রতিষ্ঠিত হতে পাকে ৷ বারা একদিন মেনূজ এ ছিল তারাই অন্যান্য দেশে গিরে 
ছাপাথালার গোড়াপত্তন করল ৷ এইভাবে জার্মেনীর বিভিন্ন স্থানে তো বটেই, 
ইতালী, হলান্ড ও স্পেনে ছাপাখানা বিস্তার লাভ করে। ফ্রান্সে অবশ্য সম্ত 
চার্লসের চেষ্টার মেনজে ধর্ম বিরোধ শুরু হবার আগেই ছাপার কৌশল 
করায়ত্ত হয় । 


ইংলপ্ডের প্রথম মুদ্রাকর হলেন উইলিয়ম কাক্সটন ( Willla Caxton ) 
ইনি কাব উপলক্ষ্যে উইরোপের নানাস্থানে ঘোরেন এবং সে সময় ছাপাখালার 
সঙ্গে পরিচিত হন । ফ্.শ্সের বারগাশ্ডি (৪৮:৪5) প্রদেশে যখন ছিলেন 
তখন তিনি Receul des Histoires de Troi (প্রশ্ন ইতিহাসের কাহিনী ) 
বইখানি অনুবাদ করেন। এ অনুবাদের অনেক চাহিদা হর, কিন্তু অত কপি 
নকল করানো সম্ভবপর নয় জেনে ক্যাক্সটন চাইলেন নূতন আবিষ্কৃত 
ছাপাইয়ের কৌশলে বইটির অনেক কপি প্রস্তুত করতে । এ বই ছাপ্যবার পর 
আরও করয়েকখানা বই ক্যাক্সটন ছাপান। ছাপার কাজের সণ্গে এই কারণে 
ক্যাক্সটনের পরিচয় অস্তরঞ্গ হয়ে ওঠে । এর পর রাজ্সনৈতিক কারণবশত 
বারঙ্গাশ্ডিতে থাক! ক্যাক্সটনের পক্ষে আর সচ্ভবপর হয় না, তিনি ১৪৭৬ সালে 
ইংলস্ডে চলে আসেন । সেখানে তিনি নিজের ছাপাখানা খোলেন, ১৪৭৭ সালে 
তাঁর মুদ্রিত 05055 and Sayengis of the PhilosoPhres হল ইংলশ্ভের 
প্রথম মুদ্রিত. পুস্তক ॥ j 
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আমেক্রিকায ছাপাখানার প্রবর্তন হয় ১৬৩৮ খ.ষ্টাব্দে । ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 
হারবার্ভ কলেজ (Harvard 0০11-5০) এর কাজকর্ম চালাবার জনো রেভারে”ড 
জোসে 'লভার (Rev. 1০5৩ 01০৮০) যিনি ভেবেছিলেন এই কলেজের 
প্রথম প্রেসিডেন্ট তিনিই হবেন ইংলদড দেকে ছাপাখানার যশত্র আলাবার 
ব্যবস্থা করেন । ইনি ইংলন্ডে গিয়ে কলেজের জন্যে ও হ/পাখানার জনো টাকা 
তোলার আয়োজন করেল, এবং ছাপার কাজের লোকও নিরোশ্য করে 
ফেলেন । কিনতু আমেরিকা, ফেরার পথে তাঁর মৃতু! হওয়ার, ছা'লাখানার 
বাবস্ব। কিছু বদলে গেল ! "লভার-পত্রী হারবার্ড কলেজের বদলে কেমক্রিজে 
ছাপাখানা বসালেন । এই ছাপাখানা ঘেকে প্রথম ব) ছাপা হর তা 
হল ছোট কাগজের একপিঠে ছাপা একটি অঞ্গীকার-পত্র—Freeman's Oath | 
ম্যাশাসৃসেটস্‌ বে (45550175585 BY) নামক কলোনীর পুরুষ অধিবাসীদের 
নাগরিক কর্তব্যের ফিরিচ্তি । 

ভারতবর্ষ 

ভারতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরোপীয় মিশনারীদের কল্যাপেই । খক্টে- 
ধর্ম প্রচার করার কালে দেশীয় ভাযায় বাইবেল ও অন্যানা খ্ীষ্টপ্ ধর্ম পুস্তক 
ছেপে বার করার প্রয়োজন হরে পড়ে । মিলনারীঁর। তাই ছাপাখানা বসাতে 
শুক করে। 

ভারতের প্রথম ছাপাখানা পর্তুগীস্‌দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় গোয়ায় ।- 
৯৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ০০/০1০০৬৩" নামে পর্তুগীস্‌ ভাষার লিখিত একট। বই ছাপা 


হয় বলে কথিত আছে । অবশ্য আজ আর এ বইয়ের কোনো চিচ্ছ পাওয়। 
যায়্ন৷। 


তারপরেই নাম করতে হয় সেন্ট ফ্‌ষ্সিস্‌ জেভিন্নার প্রণীত Doctrine 
58515১০-র তামিল অনুবাদ, যা ছাপা হয় ১০৫৭ খ্‌ণ্টাব্দে। এ বইটির মাত্র 
একদ্ধানি কপি ফাস্সের জাতীয় গ্রথাগার বিবৃলিকোগ্ঘেক্‌ ন্যাশ্যানেল-এ আছে । 

ভারতীর ছাপাখানার ইতিহাসে দাক্ষিদাত্যের ভ্রিচুর প্রদেশে অবস্থিত 
আম.বালাক্কাড: (Amnbএla৮৮এএখ) শহর প্রশ্যাত । এইখানে ১০৭৭ খ্্‌ষ্টাব্দে 
সৰ্বপ্ৰথম ‘মালাবার” টাইন্স মালাবার” বলতে সেকালে মলয়ালাম ও তামিল 
দুই ভাষাই বোকাত ) তৈরি কর হয় । যিনি এই টাইপ তৈরি করেন তাঁর নাম 
Joannes Gonsalves | কি্তু এই সবানে ছাপ! কোনে। বই-ই ভারতে মেলেলা । 
রোম-এ প্রান্ত একটি তাব্দিকা থেকে জানা যার এই স্থানে কতপুলি বই. মলয়ালম; 
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অক্ষরে ছাপা হয়েছিল ॥ তামিল অক্ষরের টাইপও তৈরি কর৷ হয়েছিল, এবং 
এই টাইপে একটা তামিল-পর্তুগীস অভিধান ছাপা) হয় ॥ কিন্তু আজ এ সবের 
কোনে৷ কপি বর্তমান নেই । আম্বালাককাভ্‌তে ছাপ! বইয়ের কোলে॥ চিচ 
আজ নেই তার কারণ টপ: সৃলতান যঞ্চা ্রাভান্‌কোর ও কোচিন আক্রমণ 
করেন। তখন তিনি সেখানকার সব কিছু ধ্বংস বিধ্বস্ত: করে ফেলেন। এই 
মারণ যজ্ঞের আহ্তি ছিল সমচ্ত খ্ষ্টীয় ও হিন্দ, ধর্মমপুস্তক ॥ 

প্রথম ছাপাইয়েরু বর্তমান নিদর্শন হিসেবে জাইন্জেন্বালগ্‌ (21582015918) 
কৃত বাইবেলের নিউ. চেষ্টামেন্টের তামিল অলুবাদ Biblia Damuliceর নাম 
করতে হয় ৷ ১৭৮ সালে ছাপা আরম্ভ হয়ে ১৭১১ সালে শেষ হয় ৷ জাই- 
জেনবাল্‌শ্‌ তামিল টাইপ নিয়ে নান। পরীক্ষা! নিরীক্ষণ করেন । শুধু তাই নয়, 
তিনি ট্রানকেবার (7:874৩৮৪:) শহরে ভারতের প্রথম কাগজের কল বসান ॥ 

এর পরেই নাম করতে হয় বাংলাদেশের ৷ বাংলা টাইপের প্রবর্তন ঘটে 
ইংরেজদের কল্যাণে । ১৭৭৮ খৃম্টাব্দ__বাংলা। ভাষা) ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
স্মরণীয় এই বৎসরে হুগলীর একটি ছাপাখান। থেকে প্রকাশিত হল একটু বাংল। 
ভাষার ব্যাকরণ--/৯ Grammar of the Bengali Language | এ বইরের যিনি 
লেখক তাঁর নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ (Nathanie] Brassey Halhed) 
ফিরিণ্গিদের জন্যে লেখা এই বই সৃষ্ট করল প্রথম বাংলা টাইপ । বইচ লেখা 
ইংরেজিতে, কিন্তু তার দ.ষ্টল্তের উণ্য্তিগুলি যঃ রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভান্ততচন্দ্ের অন্নদ৷মষ্গল থেকে গৃহীত হয়েছিল - তাদের জন্যে বাংল! টাইপের 
প্রয্রোদন হয়ে পড়ে । হালহেদ অন্বরোধ করেন তাঁর সিভিলিয়ান বদ্ধ ও 
প্রাচ্যবিদ্যায় পশ্ডিত চালর্স' উইল্‌কিন্‌কে এই বিষরে সাহায্য করতে । উইল্‌- 
কিন: ইতিপুবেই শখের বশে কিছু বাংলা হরফ খ্যেদাই করেছিলেন ।. এখন 
হালহেদের অনুরোধে এ সম্বন্ধে উঠে পড়ে লাগলেন । তিনি নিজে হাতে বাটালি 
নিয়ে কাজে ন্যমলেন বাংলা টাইপ তৈরিও করলেন । এ কান্দে তাঁর কৃতিত্ব 
অবিজ্মরণীক্স 1 তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর বাপ্তালী কর্মচারী পঞ্চানন কর্মকার ৷ 
টাইপ-কাটার৷ কোশল পঞ্চাননকে উইল্‌কিন্‌ শেখান ৷ পঞ্চানন এই কৌশল 
অন্যদের অব্যে ছড়িরে দেল ॥ বাংল! ছাপার কাজটা তাই হালহেদের ব্যাকরনেই 
সীমিত না থেকে অব্যাহতক্ুপে বিস্কৃত হয়ে পড়ল । 

এরপর নামকরা বই হিসেবে, যা ছাপা হয় তা হল আপজেনের বাংল" 
ইয়রেজি অভিধান--4১0 Extensive vocabulary ‘Bengalese and English 
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by A. Upjohn | বইটি ছাপা হয় ১৭৯৩ খনষ্টাব্দে । অবশ্য এ বইরের খবর 
পাওয়া গেছে সম্প্রতি । এ আবিষ্কারের আগে প্রথম ছাপ। বাংলা অভিধান হিসেবে 
ধরা হত এইচ. পি. ফরপ্টার প্রণীত দৃই খন্ডে সম্পূর্ণ ইংরেজি বাংলা ও বাংলা- 
ইংরেজি অভিধান (H, P. Forster's A vocabulary in two parts, 62115 
and Bengalee and vice versn)-এর প্রথম খন্ড ছাপা হয় ১৭৯৯ থ.্টাব্দে এবং 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খন্টান্দে । বইটি ছাপা হয় কলকাতার ক্রনিকল প্রেসে । 

বাংলা ছাপাইয়ের জশ্মদাত! হিসেবে ইং ১৭৭৮ সালটি যেমন স্মরণীয়, বাংল? 
তথা ভারতীয় ছাপাই ও সাহিতা-বিকাশের দ্বার উদ্নোচক হিসেবে ১৭৯৯ সালচ 
তেমনি অপক্সূপ মহিমায় ভাস্কর । এই বৎসর রেভারেন্ড ডাঃ উইলিয়াম কেরী 
€৫১৭৬১--১৮৩৪ ) তৎকালীন ইন্ট্‌ ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ব্রিচিশ অধিকৃত 
ভারতীয় এলাকায় ধর্মপ্রচার করার অনুমতি না পেয়ে অবশেষে দিলেমার গভর্ণরের 
আনদকুলো জ্রীরামপনরে এসে একট মিশন স্বাপন করেন ॥ মিশন স্থাপনের পর 
তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বাংলা ভাষায় “নিউ টেস্টামেন্ট” ছাপিয়ে ধর্মপ্রচারের 
সনবাবস্থা করা । তিনি খোঁজ ক'রে জানলেন যে কলকাতা থেকে দশ হাজার 
কপি এই বাইবেল বদি ছাপান হয় তাহলে তাঁর খরচ পড়বে ৪৩,৭৫০ 
টাকা । এত টাকা তাঁর কোথায় । তাই তিনি নিজের প্রেস বসাতে চাইলেন । 
চল্লিশ পাউন্ড দিয়ে ক্রয় করলেন একটা কাঠের প্রেস ॥ এই প্রেসেই ছাপা হল 
কেরী-কৃত বাইবেলের বাংলা অনুবাদ । টাইপ সাজানোর কাজে সাহাষ্য করেন 
কেনী-পদত্র ফেলিক্স (০11) ও কেরীর সহকর্মী ওয়ার্ড (৬7819) 1 

বাংলা বাইবেল ছাপার সাফল্য কেরীকে উৎদাহিত করল অন্যান্য ভাষায় 
বাইবেলের অন্বাদ ছাপাতে । কিন্তু একাজ করতে গেলে সে সব ভাবার টাইপ 
চাই । কেরী বথারীতি খবর পেলেন উইল্‌্কিন্‌ সাহেবের সহকারী পণ্চাননের 
কথ! পঞ্চানন টাইপের ছাঁচ কাটার কাজে ওস্তাদ শিল্পী॥ পক্চাননকে পেলে 
কেরীর মনোবাসনা পূর্ণ হর। তিনি লিখলেন পণ্চাননের আমল মালিক 
কোবা্রুক সাহেবকে । কিন্তু কোল-প্লক পঞ্চালনকে ছাড়তে রাজী হলেন ন! । 
তখন কেরী পঞ্চাননের কাছে সোজাসহ্রি প্রস্তাব পাঠান, ভব কোলো ফল হলনা । 
অবশেষে কেরী কুটকৌশলের আশ্রয় নিজেন। অনেক অনুনয় বিনর করে 
কোলত্রুককে লিখলেন তিনি শুধ একবার পৰ্চানকে দেখবেন মাত্র, তাঁর এই ইচ্ছা 
পূর্ণ ক'রে কোল_তুক যেন দয়া করে পণ্াননকে দহাত্তদিনের জনো শ্রীরাঘপনরে 
পাঠিয়ে দেন । কেরীর এই মর্মস্পশী আবেদন ব্যর্থ হল না। দরাপরবশ হয়ে 
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কোলব্রুক পঞ্চাননকে পাঠালেন । কিন্তু কোল্‌ত্রক আর পঞ্চাননকে ফিরে 
পেলেন না । কেরী সুকৌশলে ও দিনেমার গভমে“স্টের সহবোশ্গিত্যপ্ন পঞ্জাননকে 
শ্রীরামপ্‌রের স্থায়ী বাসিন্দা করে নিলেন । কোলত্রুক সরকারের কাছে বহ 
আবেদন নিবেদন জানান, আইনের সাহাযা নেন, ক্্তি কোনই ফল হল লা। 
কেরী আং্মপক্ষ সমর্থনে পরিস্কার জানিয়ে দিলেন পঞ্চাননের মতে। কুশলী 
শিল্পীকে--যে গোটা, দেশে একমাত্র মুদ্রণশিষ্পী_ কোল্‌ব্রকের কোনে; অধিকার 
নেই তাকে একচেটিএ) করে নিজের করায়ত্ত রাখা / পঞ্ধাননের এই প্রীরামপনর-বাস 
কেবল যে ফেনীর জবরদস্তির ফলেই ঘটেছিল এমন মনে করার কারণ নেই, 
পঞ্চাননের নিজের ইচ্ছার সায় এই কর্মে যথেম্ট ছিল । 

পক্চাননের সঞ্গো আসে পঞ্সানলের জামাই মনোহর & মনোহরও পকঞ্চাননের 
মতোই সংদক্ষ কারিগর ছিলেন । এদের সাহায্যে ফেরী টাইপ ঢালাইরের কারখান। 
স্থাপন করলেন । বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা তথা এশিয়ার কতকগুলি ভাষা, যেমন 
ফারসী, আরবী, চীন, ইত্যাদি-_এদের টাইপের হ'াচ কাটা ও টাইপ তৈরী কর!» 
সবই চলতে লাগল অক্লা্ত পরিশ্রমে ও অদমা উৎসাহে । ১৮০১ থেকে ১৮৩২ 
শষ্টাব্দের মধো কেয়ীর প্রেস থেকে ছাপা হয় দুই লক্ষ বারে। হাজার বই-_5লিশটি 
বিভিন্ন ভাষায় । 

শ্রীরামপুর ছাপাখানা সৃষ্ট করেছে বছ ভারতীয় ভাষার প্রথম টাইপ 
অনেক ভাযায় টাইপকে শ্রীসম্পশ্ন ও সুপরিপত করেছে ॥ মারাঠি, আসামী 
প্রভৃতি ভাষার প্রথম ছাপা বই এখান থেকেই প্রস্তুত হয় । ভারতীর ছাপাই, 
বিশেষ করে বাংলা। ছাপাইরের ইতিহাসে কেরী সাহেবের অবদানের যথাযোগ্য 
মূলা নির্ণয়ের অবকাশ আজও যথেছ্ট রররেছে ॥ তাঁর ছাপা বই শ্রীরামপুর 
কলেজ গ্রশ্থাগারে সঞ্চিত আছে ॥ ভারতীয় ছাপাইরের ইতিহাস এবং ভারতীয় 
ষাহিতা গদ্যের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে ভ)রামপুরে 
ছাপা বইগ্যলির স্মরণাপম্ন না হয়ে উপায় নেই । 

এই প্রসণ্গে একবারও উল্লেখ প্ররোজন যে শ্রীরামপুরে ছাপাখান। প্রবাতিত 
হবার এক বৎসর পরে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় । কলেজের 
কর্তৃপক্ষণ দেশীয় ভাষার শিক্ষাদান কল্পে দেশী ভাষায় ছাপা বইয়ের প্রোজ্জল 
অন্ভব করেন । যে সব প্রেস দেশীয় ভাবার বই ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করে তাঁরা 
তাদের রীতিমত উৎসাহিত করেন? এঁদের উৎসাহ ও ব্যবল্থায় ভারতের 
বিভিন্ন ভাবার বই ছাপার কাজ দুত অগ্রসর হতে থাকে। 


স্কুল লাইত্রেরী__১ 
জন শ্মিটন 
বৃটিশ কাউন্সিলের ভারতস্থ প্রধান শ্র-্থাশ্ারিক 


. আমার এই বক্ত,ত! ক3টিতে আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রত্থাগার সংগঠনের 
কয়েকট দিক আলোচনা ক’রব। আমার আলোচ্য বিষয় হবে (১) মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের উদ্দেশ।ও উপযোগিতা, (২) ব্রিটেন এই বিষয়ে কতট। অগ্রসর হ'তে 
পেরেছে, (৩) মাধ্যমিক বিদ]ালয়ের গ্রশ্ধাগ্ার কেমন হওয়। উচিত এবং (৪) কেমন 
কারে এই গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোল। যায় । 

ব্রিটেনের শিক্ষাদস্তরের ২১ নং পৃস্তিকা “The School Library 5 an 
approach to the problem of teaching the use and enjoyment of 
books, with notes on the essentials of a good school library.” এই 
সদ্বশ্ধে খুব সৃস্পষ্ট এবং উপযুক্ত বর্ণনা দিয়েছে এই পৃস্তিকায় বলা হ'য়েছে _ 
“শিক্ষকের প্রভাব আর উপদেশকে বাদ দিলে বইই হ'চ্ছে শিক্ষার প্রধান 
অবলম্বন । এমন কি শিক্ষকের কাজেরও প্রধান সহায়ক হ’চ্ছে বই । একবার যাঁদ 
ছেলেকে পড়তে সেখান যায় এবং তপর মধ্যে বইয়ের প্রতি অনুরাগ জাগিরে 
দেওয়া যায় তা' হ'লে সে নিজেই মানুষের সমচ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞত) আয্নন্ত ক'রে 
ফেলতে পারে ॥ তাই ষে বাড়ীর আবহাওয়ায় বইয়ের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক, 
সেই বাড়ীর ছেলে তারই সমান বৃষ্ধিসম্পন্ন অপর একটি ছেলে যার বাড়ীর 
আবহাওয়' অন্যকুল নর, তার চেয়ে অনেক এগিয়ে যার । ছেলেদের গোড়া 
থেকেই আকর্ষ‘ণীন্ন বইয়ের পরিবেশ দরকার এবং এই পরিবেশ সৃষ্ট করার জন্য 
স্কুল কর্তৃপক্ষের যর্বান: হওয়। উচিত ৷ বইয়ের সণ্গে প্রথম সম্পর্ক' ষদি 
মধুর হয় তাহ'লে ছেলেদের ভবিষাতের ভিত দড়ে হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে । প্রথম 
জীবনে পুস্তকের প্রভাবের গুরুত্ব কখনই ব'লে শেষ করা যায় না । | 


[ বল্শীর গ্রশ্থাহ্মার পরিষদের উদ্যোগে চ্কটিশ চনর্চ কলেজ্জ ভবনে ৯ই 
ডিসেম্বর হইতে চার দিন ব্যাপী স্কুল লাইত্রেরী সম্পর্কে অনুষ্টিত বক্তৃতামালাদ 
প্রদত্ত প্রথম ভাষণেন্স অনুবাদ কক্রিমাছেন শ্রীবিজন্্ানাথ মুখোপাধ্যার ) ] 
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যত সদর ক'রেই হক না কেন কতকগুলি পাঠ) পুস্তক মাত্র সংগ্রহের দ্বারা 
এই পরিবেশ সৃষ্ট সম্ভব হবে লা । ছেলে স্কুলে ঢোকার সঞ্গো সঙ্গেই ( এমনকি 
তারও আগে থেকেই ) তার ব্যবহারের জন! এমন বইয়ের সংগ্রহ তার আয়ত্তের 
মধ থাকা দরকার যা সে সব-সময় ব্যবহার ক’রতে পারবে, য! তার বয়স ও 
পরিবৃদ্ধি অনুযায়ী রচিত, ঘা তার পাঠ্য পুস্তকের আলোচিত বিষয়ের সঙপ্গো 
সংযোগ রক্ষা করবে, বা তার কৌতুহল ও আগ্রহকে পরিবধিত করে তার পারি- 
পাশবিক জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলবে )” 

উপরের এই উদ্ধৃতির মধ্যেই আমরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগঠনের মূল 
বক্তব্যটি পাই । শিক্ষার প্রধান উপকরণ হচ্ছে পুস্তক ৷ শিক্ষক এবং ছাত্র 
দুজনেই এর উপর নির্ভরশীল ॥ কিন্তু উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেও “'একবার যদি 
ছেলেকে পড়তে শেখান যায় এবং বইয়ের প্রতি তার অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়া 
যায়” এই অংশটুকুর দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চাই । সব 
ছেলেকেই বই পড়তে শেখান যায়, কিন্তু আমাদের লক্ষ; হবে সব ছেলেকে বই 
ভালবাসতে শেখান । আমাদের লক্ষ্য বই পড়তে বাধ? করা নয়__বীনে ধীরে 
বইরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা ॥ 

শিক্ষার্থাতে ব্যয় অনেক দেশেই জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে এক দফায় সবণধিক 
ব্যয় ॥ এই বারে অবশ্য আমরা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি । কিন্তু আমরা অনেকেই 
খোজ রাখি না এই বছয়ের কত অংশ নিরর্থক নম্ট হয় ৷ এমন কি ব্রিটেনের মত 
শিক্ষার অগ্রসর দেশেও কোন ছেলে স্কুলের পাঠ শেষ করার চার বছর বাদে যদি 
সেনাবাহিনীতে কান্দ ক'রতে যায় তা” হ'লে তাকে ফের প'’ড়তে শেখানোর জনা 
প্রচুর অর্থ বায় ক’রতে হয় ॥ এই সব ছেলেদের সাধারণের চেয়ে নির্বোধ মনে 
করলে ভুল হবে । এরা অন্য সাধারণ ছেলেদের মতই সমান মেধার অধিকারী । 
কিন্তু স্কুলে পড়বার সময় এদের বই ও পড়ার প্রতি অনুরাগ না৷ জন্মানদ্ন এরা 
কখনই পাঠে দক্ষতা লাভ করেনি" । পড়ার অভ্যাস না রাখলে মানুষ পঞ্ড়ুতে 
ভুলে বায় এবং আবার তাকে নতুন করে পড়তে শিখতে হয় । 

ব্রিটেনে মানুষের নানাদিকে আগ্রহ তার পড়বার অভ্যাস গঠনে বাধা জন্মায় । 
সিনেমা, টেলিভিসল, রেডিও, অত্যধিক খেলাধূলা, প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলেই 
একথা বোকা বাবে । ভারতের মত গ্রাম-_ প্রধান দেশে এইগুলো এত বেশী উপদ্রব 
ক'রতে ন) পারলেও এখানে পড়ার অভ্যাসের অন্যরকম বাধা আছে । এখানে 
আঘিক অনটনই প্রধান অসংবিবঘ৷ ॥ প্রাথমিক এমন কি মাধামিক বিদ্যালযের পাঠ 
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শেষ কারে ছেলেকে উদরান্নের জল) এতই ব্যস্ত পাক্‌তে হর যে সে পড়ার 
সংযোগ বা অবসর পায় লা। আর কম, বই কাগজ কেনবোর পররসা সেই । 
শ্রতথাগার ব্যবস্র। অপ্রচৃর এবং পড়বার প্রতি শ্বাভাবিক অন্লাগও তেমন গড়ে 
ওঠে নি’। ফলে অভ্যাসের অভাবে পড়বার ক্ষমতা ক্রমে নষ্ট হ?য়ে বার । 

কারণ বাই হোক না কেন, পড়বার ক্ষমতা নস্ট হ'য়ে গেলে অধিক শিক্ষা 
লাভের সম্ভাবন৷ ল্‌স্ত হ'য়ে যার এবং সেই ছেলের শিক্ষার জন্য সমস্ত বায়ই 
অপবছর পর্যবসিত হয় ॥ বইয়ের শিক্ষার বদলে সমান কার্যকরী অন! কিছুই 
আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি’। রেডিও, টেলিভিসন, সিনেমা এরা সবই চলমান 
শব্দ ও দূল্য । ইন্দিপের সাম:নে একবার মাত্র উপচ্বিত হলেই এরা অন্তাহিত 
হ'য়ে যায় এবং সাধারণতঃ এদের মনেও রাখ যায় না । ব্যন্নবহুল, দুর্বহ যন্ত্রের 
সাহাব? ব্যতীত এগ্দুলে৷ কার্যকরী হয় না । বই কিন্তু সুলভ, স্থায়ী এবং সহজে 
বহনযোগা ॥ যেখানে, যখন এবং যতবার ইচ্ছা বই পড়া বায় । কয়েকটি বছরের 
মধ্যে স্কুলের সংগে ছেলের সম্পর্ক শেষ হ'রে যায়, কিন্তু পড়ার অভাস যদি 
গঠিত হর তা” হ'লে সারাজীবন বিদ্যার চর্চ কর) যেতে পারে । Beatrice Ward 
লন্ডনে গ্রশবাগারিকদের এক সভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণের উপর ভিত্তি ক'রে “The 
Crystal Goblet” নামে একখানি বই প্রকাশ ক'রেছেন। এই বইতে তিনি 
ভবিষ্যৎ জগতের এক সাংঘাতিক চিত্র দিরেছেন ॥ জগৎ শাসন করেছেন মাত্র 
কয়েকজন পন্ডিত ও বৈজ্ঞানিক, আর অর্ধশিক্ষিত লোকেরা সেখানে তাদের 
তাবেদারীতে বাস ক'হছে । এগার বছর পর্বন্ত ছেলেদের কেবলমাত্র রোমান- 
লিপির বড় হরপ দেখান হবে। তারপর বহক্ধির পরীক্ষায় বারা, উত্তীর্ণ হবে 
তাদেরই মাত্র ছোট হরপ শেখান হবে-__বাতে তারা সমস্ত ঝ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের 
অধিকার পেতে পারে এবং শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'তে পানে । দেশের 
অধিকাংশ লোকের বিদ্যাবুস্ধি থাক্‌বে সিনেমার লেখা বোঝা, হাওয়াই আক্রমণ 
প্রতিরোধক সঙ্কেত বোঝা বা সাধারণের স্লানাগারের নিদে“শলিপি পড়ার ক্ষমতার 
মধ্যে সীমিত ॥ বদি পরে কেউ ছোট হাতের অক্ষর চিনে ফেলে তবে হয় তাকে 
শাসকের গোর্রিতে উন্নীত করা হবে নয়ত নির্বাসিত করা হবে? Beatrice 
Ward অবশ্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে কটাক্ষ ক'রে এই চিত্র এঁকেছেন- কিন্তু 
এই অবচ্থাকে একেবারে অসম্ভব মনে করা যায় ন৷। যদি আমরা আমাদের 
ছেলেদের ভিতর পড়ার প্রতি অন্যরা সঞ্চার ক'রতে পারি তবেই মাত্র এটা 
অসম্ভব হ'তে পারে ॥ 
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স্কুল গ্রশ্থাগারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বইয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা, 
পড়ার ক্ষমতাকে সৃদ্‌ঢ় করা, এবং স্কুল প্রশ্থাগারে ছেলের শিক্ষা ও জ্ানব,ত্বির যে 
সষোগ আছে ছেলেদের তার সম্ব্যবহার কপ্ূতে উদ্বৃস্ধ করা॥ কিন্তু 
গ্রতথাগারের বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য এইটুকুর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয় । 

মাধাহিক বিদ্যালয়ের গ্রস্বাগারে সাধারণ পড়ার ব্যবদ্থ। ছাড়াও, জ্ঞানের জনা 
নিয্নমিত পাঠের, কোষগ্রচ্থাদির, স্বাধীন অধ্যয়নের, দলগত ভাবে বা একক ভাবে 
উদ্দেশ্য-নিন্াপিত পড়াশুনার এবং প্রবম্ধাদি রচনার জন্য ব্যবস্থা ও সুযোগ বাকা 
প্রয্লোজজন ; ছেলেদের হাতে রোজকার পড়ার বই মাত্র দিলেই চলবে না 
পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের এবং স্কুললীবন ব্যতীত বূহন্তর জীবনের প্রয়োজনের 
দিকেও নজর রাখতে হবে ৷ ছেলেদের অবসর বিনোদনের, খেয়াল-খসীর, 
অভিনয়ের, সমাজসেবার কাজের সহায়ক গ্রশ্বেরও এখানে সমাবেশ কপ্ষতে 
হবে । 

"ন্তানের” পড়ার সংগে সংগে ‘আমোদের” পড়ার বাবদথঃও রাখতে হবে। 
একদল লোক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ছেলে কী প’ড়ল না প’ড়ল তাতে কিছু 
যায় আসে না__সে নিরনিত পড়ে কিনা এবং পড়ে আনন্দ পায় কিনা এইটাই লক্ষ্য 
করা দরকার । আমিও এই মতে বিশ্বাসী ॥। আমার দশ বছন্বের মেরেকে বই বেছে 
বিতে আমি মোটেই চেক্টা করি না। সে Enid Blyton এবং W. E. Johns এর 
বই পড়ে । পরীর গল্প এবং সাধারণ গল্প পড়ে এবং ম্মসরচনা পড়তে ভালবাসে । 
‘Three men in a boat’, ‘The sword in the stone’ এবং Goruld 
Durrell এর রচিত বড়দের উপবোগী বইও সে পড়ে এবং. উপভোগ করে । 
ইতিহাস এবং ভুগোলের পাঠ্যপুস্তক পড়তেও তার ভলে লাগে । কিশ্তু মনে হয় 
অঞ্কের বই সে আনন্দের অন্য পড়তে পারে নাঃ আমি দেখেছি প'’ড়তে .ভার 
ভাল লাগে, পড়ে সে দ্রুত, এবং সুলিখিত চিত্তাকর্ষক অংশগুলো সে মনে রাপ্বে। 
অশ্কে সে অবশ্য খুব ভাল নয়, তা” হ'লেও তারে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা চমৎকার 
তার পরিবেশকে সে বেশ সন্দরভাবে বুকুতে পারে এবং প্বারিপা্বিক জগতের 
সংগে নিজেকে খাপ খাওয়ান" ক্ষমতা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশী । 

পু্তক-প্রীতি সঞ্চারিত ক'রতে হ'লে গ্রম্বাক্গায়ে চিত্ত-বিনোদক . গ্রশ্থের 
সমাবেশ ক’রতে হবে প্রচুর ॥ শুধ্বমাত্র প্রখ্যাত গল্পের বই সংগ্রহ কংলেই 
চ'ল্‌বে ল৷-- ভাল ভাবে লেখা, ছবিঠবি দিয়ে সান্দানো এবং চিত্তাকর্ষক সব কিছুই 
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সংগ্রহ ক’রতে হবে । বইবের সাহিত।-মূল্য প্রথন শ্রেণীর হ’তেই হবে তার 
মানে নেই-_শুধ দেখতে হবে বইটিতে কোন অনিষ্টজনক কিছু আছে কিন। ৷ 
পুস্তক নিবচন প্রসঙ্গে এবিষয়ে আমরা আরও আলোচনা ক’র্‌ব। 

স্কুল-লাইব্রেরীর একট। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'চ্ছে ছেলেদের বইয়ের যথাযথ 
ব্যবহার শেখানো ॥ লাইব্রেরীতে প্রচলিত কোষ-গ্রণ্থ এবং প্রামাণিক গ্রচ্থগুলি 
সংগ্রহ ক'রতে হবে এবং সেগুলোর ব্যবহার শেখাবার নিয়মিত আয়োজন রাখতে 
হবে ॥। ছেলেদের সী ও নির্ঘ'স্ট দেখতে শেখাতে হবে__সংবাদ সংগ্রহের রীতি 
শেখাতে হবে এবং নোট ও সংক্ষিপতসার তৈরী করার পঞ্ধতি শেখাতে হবে ॥ 

আমেরিকায় স্কুল-গ্রপ্থাগার কোন নতুন করা নয় । বস্তুতঃ সেখানে প্রতোক 
মাধমিক বিদ্যালয়ের এটা অবিজ্ছেদ। অঙ্গ । ইতিহাস এাঁজ্‌লে স্কুল-লাইব্রেরীর 
আব্দ্ভ সম্বন্ধে যাই পাওয়। যাক্‌ না কেন, ভ্রিটেনে কিন্তু স্কুল-লাইত্েরীর 
ধারণা অনেকটা আধুনিক । ক্রিটেনের স্কুল-লাইব্রেরীগ্লো! মোটামুটি প্রাচীন 
পাবলিক স্কুল এবং সহরাঞ্চলের গ্রামার স্কুলগৃলোর মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। 
এর কোন কোনট। কয়েক শত বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত 1 এদের বাদ দিয়ে যা স্কুল- 
লাইব্রেরী তা” একেবারে অধ্নাতন কালের কথ) । 

১৮৮৮ সালের ক্রশ রিপোর্টে স্কুল লাইব্রেরী স্থাপনের সুপারিশ ক'রে মন্তব্য 
করা হ’রেছে-- “ছেলেদের মনে বদি পাঠের প্রতি অলনরাগ সৃষ্টি কর। যায় তা" 
হ’লে উত্তরকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষ। সংরক্ষিত হবে না।+ ১৯০৬ সালেও Board 
of Education মাধামিক বিদ্যালয়ের গৃহ সম্পর্কে নিয়মাবলীতে ব’লেছে যে 
(বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য একটি সংসক্ষ্িত কক্ষ থাকা “‘বাল্ছনীয়’?। ১১১৪ 
সালের নির্লমাবলীতে বল৷ হ'রেছে যে এ কক্ষ “অত্যাবশ্যক” । ১৯২৮ সালে 
বোর্ড সরকারী সাহাষ্যপ্রাপ্ত বিদযালরগৃলোর গ্রল্থাগার সম্বন্ধে এক স্মারক পত্র 
প্রচার করে, এবং ১৯৩১ সালের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন বিষয়ক পহস্তিকায় স্কুল 
লাইব্রেরী সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদ সংযোজিত হর । ১৯৩৬ সালের Camnegie 
United Kingdom Trust এর মাধ্যমিক বিদযালর সম্পাকিত রিপোর্টে এই 
বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা করা হয় এবং ও বছরেই Board of Education 
মাধ্যমিক বিদঢালয়ের গ্রল্থাগারিকদের জন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষার আয়োজন করেন । 

ইতিমধ্যে অধিকাংশ ভাল স্কুলেই প্রশ্াগার স্থাপিত- হয়েছিল এবং ১১৩৭ 
সালে দহ সংস্থা স্থাপিত হয় একটি Library Association এব স্কুল গ্রন্থাগার 
বিভাগ এবং অপর Schoo} Library Association. ১৯৪২ সালে Library 
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Association “যৃশ্থেত্তর পৃনগঠিনে স্কুল লাইব্রেরী” সম্বণ্ধে একটি পরিকল্পনা 
প্রচার করেন। ১৯৪৩ সালে দুষ্ট সংস্থা মিলিতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
গ্রশ্থাগার ব্যবসথা সম্বম্ধে বিবেচন। করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন । এই 
কমিষ্টর কাষ“কালের মধ্যেই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং এই 
আইনান্সারে রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পৃনগঠিত হয় । এই আইনের 
বিধান অনুসারে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সময় প্রতোক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
স্বতন্ত্র গ্র্থাগ/র ব্যবস্থা রাখা বাধাতামূলক কর। হয়েছে এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয়েও গ্রশ্থাগারের জন্য স্থান সংরক্ষণের ব্যবাদ্ধা করা হ'রেছে । 

১৯৪৫ সালে এই মিলিত কমিষ্ঠ তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন । ১৯৫০ 
সালে এই রিপোর্টের শ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হয় ॥। বস্তুতঃ স্কুল 
লইব্রেরীর উদ্দেশ্য ও পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্রিটেনে প্রকাশিত সমস্ত 
পুস্তকের মধো এই রিপোর্টের গুরুত্ব অসাধারণ । ১৯৪৫ সালে প্রচারিত 
রিপোর্টটিও স্কুল গ্রশ্বাগার পরিচালনার মূলনীতির সংক্ষিপ্তসার হিদাবে আজও 
উল্লেখযোগ্য । 

“শিক্ষায় পুস্তকের সথান'” সম্বশ্ধে এক আলোচনার উল্লেখ ক'রে আমার 
বক্তৃতা সক করেছিলাম । অমি এ রিপোর্টেরই আরচ্ডক অনুচ্ছেদ যাতে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থাগার তার কতটা সহায়ক হ'তে পারে--এ বিষয়ে 
আলোচনা আছে তার থেকে আর একট) সম্দর্ভ উল্লেখ ক'রে আমার বক্তৃতা, শেষ 
ক'রতে চাই । 

“আমরা এখানে শিক্ষার দি দিকের উপর জোর দিতে চাই-__শিশঃব্যক্তির 
বিকাশ সাধন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর বিকাশসাধন ৷ 
একদিকে আমরা। চাই শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশ-- তার 
আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক সমস্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফৃতি । 
অনাদিকে আমর চাই শিশুর সামাজিক চরিত্রের দ:ঢ় ভিত্তি । ক্লাস ঘরের ছোট 
পরিধি থেকে সুরু ক'রে, খেলার মাঠের, স্কুলের এবং পল্লীর, গ্রাম, নগর ও 
দেশের বৃহন্তর পরিবেশে শিশুকে যথাযথভাবে চলতে শেখাতে হবে । শেখাতে 
হবে শিশুকে সারাজগতের পরিবেশের সংগে আপনাকে খাপখাওয়াতে এবং প্রতি 
ক্ষেত্রে নিজের যথাযথ অংশানুরূপ কাজ ক'রূতে । 

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে আমর। নিচ্ক্রির্ গ্রহণের চেয়ে সত্রিল্ন 
সৃষ্টির উপর বেশী গুরুত্ব দিতে চাই ॥ যথাযথ সমালোচনা আর বিচারের ক্ষমত। 
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উপযুক্ত অনুরাশ্শ ও কুচি গঠন এক কথায় শহধ্বমাত্র প্রচলিত জ্ঞান সংগ্রহই নয় 
জ্ঞান ভা-্ডারকে সম্ধ ক'রে তোল! আর এ বিষয়ে ছেলেদের মধ্যে দায়িত্ববোধের 
উন্মেষ করিগে দেওয়াই শ্রম্থাগারের উদ্দেশ] ॥ 

আমর! ছেলেদের পুস্তক সংগ্রহের সংগে পরিচিত ও পনদ্তক ব্যবহারে 
অভাম্ত ক'রে তুলতে চাই ॥ আমরা চাই ছেলের! বই ভালবাসুক-_বইরের ঘর নিতে 
শিথ্বক, ছেলের! চিত্তধিনোদনের আর আবিষ্কারের উপকরণ হিসাবে বইকে দেখতে 
শিখদক ৷ ছেলের ক্লাসে বা পড়ে তার পরিপ্‌রক ভ্রিনিষ-__ব্বাতে আলোচ্য বিষয় 
ছবি প্রভৃতি দিযে বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দেওয়! হ’য়েছে--এমন জিলিষ ছেলেদের 
হাতে তুলে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য ॥ বইয়ের ব্যবহার সম্বণ্ধে প্রাথমিক উপদেশ 
দেওয়া, Project-এর সাফল্যের জন্য বইয়ের ব্যবহার করতে শেখানো, সাধারণ 
দারিত্বজ্ঞানের বিকাশসাধন এবং শিশুকে বৃহত্তর গ্র্থাগার - অর্থাৎ সাধারণ 
গ্রত্থাগার ব্যবহারে উপযুক্ত ক'রে তোলাই আমাদের লক্ষ) । 


পল্লী-গ্রন্থাগার প্রসজে 
সৈয়দ আবছল খালেক 
প্রশথাগারিক, পহশহূলিয়া ঘুব সঞ্ঘ» বীরভূম 


পল্লীঅঞ্চলে গ্রশ্থাঙ্গার স্থাপনে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয় তা’ কেবল 
পল্লী অঞ্চলের উৎসাহী লোকগণই জানেন । বাংলাদেশের শতকরা করজন লোক 
যে লেখাপড়া জ্ঞানে এবং সেই শতকরার কত অংশ থে পল্লী অঞ্চলের ভাগে পড়ে 
সে খবর প্রতিষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তি, মাত্রেই অবগত আছেন । কাঞ্জেই একট) 
ছোট্র গ্রাম__যেখানে হয়তে৷ দশ বা বারো জন লোক মাত্র শিক্ষিত, বাকী অর্দ্ধ- 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দল, সেখানে গ্রন্থাগার স্থাপন যে কি কম্টকর তা” বলতে 
গেলে আমার প্রবন্ধ বিরাট আকার ধারণ করবে ॥ কিন্তু চেস্টা থাকলে সবই 
হয়। পল্লী অগুলে গ্রশ্থাগার করতে গেলে প্রথমতঃ পঙ্গীবাসীদের প্রতিদিন 
একজারগায় সমবেত করে গ্রশ্থাগারের নান্যদিক আলোচন! করতে হবে এবং 
গ্রল্থাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে তাদের বোকাতে হবে । তখন তাদের মত 
একদিন না একদিন ফিরবেই ॥ এরপরই এসে ধার আবিক প্রশ্ন এবং এটাই সব 
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চেয়ে বড় প্রশ্ন । পলীঅণ্চলের গ্রম্থাগারে গেলে দেখা যায় কি-_ন) আছে তাদের 
ভাল ঘর--ন। আছে বই রাখবার উপযুক্ত আসবাবপত্র__ন। তাদের বসবার জায়গা 
এবং ন! আছে তাদের আতিক শ্বচ্চলত।। এই তে। আনাদের দেশের পলীঅণ্চলের 
গ্রশথ্যগারের প্রকৃতন্ষপ ( অথচ তাদের গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার জন্যে হয়তো 
এতটবকুও অলসতা নেই ॥ কেবল অভাব তাদের অর্থের । কেবলমাত্র অর্থের 
অভাবে তার! তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে কূপ দিতে পারে ন! । আমাদের জাতীর 
সরকার গ্রশ্থাগারসগ্রহের প্রসার ও উন্নতিবিধানের ভ্রনো অনেক বড় বড় 
পরিকস্পনা করছেন, এ খবর আনরা খবরের কাগজ থেকে দেখতে পাই ; এবং 
সেই পরিকতপনানুসারে কেবল শহর অঞ্চলের গ্র্থাগারগুলিই দিন দিন পাষ্টি ও 
উন্নতিলাভ করছে । পল্লী অণ্থলের গ্রন্থাগারসমহের উন্নতি হচ্ছে ব। তারা 
সাহায। পাচ্ছে এ দষ্টাত বিশেব চোখে পড়ে ন৷। চোখে পড়লেও তা" 
একেবারেই নগণা, উল্লেখ করবার মতো নয় । শুনা যাচ্ছে ধে__আজকাল জাতীয় 
সম্প্রসারণ কৃতাক (Block Development Office) থেকে পলীর গ্রন্থাগার- 
সম্‌হকে যথেষ্ট সাহাযা দেওয়। হচ্ছে । কিন্তু আমি খুব ভালন্বপ জানি বছ 
গ্রশ্থাগারকে তাঁদের কাছে অনেক আবেসন করেও বিফল মনোরথ হতে হয়েছে 
বা হচ্ছে । যাই হোক পল্লীর গ্রচ্থাগারসমুহের আধিক অভাবই যে সবচেয়ে বড় 
অভাব এতে কোন সন্দেহ নেই ৷ এই প্রসঙ্গে পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু 
আলোচন। করা যাক । আমার মতে এভার সম্পূর্ণ গ্রত্থাগারিকের উপর ছেড়ে 
দেওয়া উচিৎ । গ্রন্থাগারিককে হতে হবে শিক্ষিত, উদারমন৷ এবং বিভিন্ন পুস্তক 
ও লেখক সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সণ্গয়নে আগ্রহান্বিত ; বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠান 
এর সংগে তাঁর যোগাযোগ রাখাটা একান্ত দরকার । বিভিন সাময়িকী ও 
মাসিকপত্রিকার দিকে তাঁর তীক্ষ দৃষ্টি থাকাও দরকার | গ্রত্থাগারে বেশ কিছু 
নভেল রাখলেই যে একটা গ্রশ্থাগার পর্ণাঞ্গ হবে এ ধারণ একেবারে অমলক । 
রহস্যোপন্যাসের পক্ষপাতী আমি মোটেই নই ॥ এতে শিক্ষালাভের কিছুই নেই । 
অবশ্য নভেল বে থাকবে না এমনও নয় । আমাদের সাহিতে। ভাল গুপন্যাসিকের 
অভ্ঞাব নেই ॥ যথা; শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্ত্র, প্রবোধ সান্যাল, অনুরূপ! দেবী 
ইত্যাদি অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর ওপন্যাসিক আছেন । এদের বই নিঃসন্দেহে রাখা 
যেতে পারে । তাস্ছাড়া আধুনিক লেখকদেরও বই কিছু রাখা ভাল ॥ যথা; 
স্যবোধ তোরে, সন্তোষ ঘোষ, সুশীল জ্ঞান৷, সমরেশু বস, দীপক চৌধুরী এরা 
হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখকদের অন্যতম । ব্রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রেমেন্দ্র মিত্র 


ক 


মাঘ £ ১৩৬৪ 1 গ্রন্থাগার ৩০৭ 


এদের কিছু কবিতার বই রাধতে হবে । শিক্ষামূলক প্রবন্ধের কই ঘা; 
"বনফুলের' শিক্ষার ভিত্তি, শ্রীনিবাস ভট্াচার্যোযর শিক্ষাপ্রসঙ্গ ইত্যাদি ধরণের 
বই রাখতে পারলে তো খুবই ভাল হর্র । সমালোচনা, ধর্ণ্মপংঞ্তক, বড় বড় 
মহাপুকুষদের জীবনী এ সব শ্রেণীর বইও রাখা ভাল ॥ প্রথম শ্রেণীর মাসিক 
পত্রিকাগুলির সাধ্যানুযায়ী গ্রাহক হওয়া! ভাল ॥ এই সংগে আবার পাঠক 
সমাজের ক্ুচির কথা আপনা আপনিই এসে যায় ॥ প্রায় দু্‌ই বৎসর যাবৎ আনি 
আমাদের গ্রন্থাগারের শ্রত্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত আছি ৷ কিন্তু পাঠকশ্রেণীর 
ক্ষচি দেখে আমি আনি বড়ই বিরত বোধ করি, তাঁরা চান কেবল নভেল । তাঁদের 
মতে যে গ্রদ্থাগারে রাশি রাশি নভেলে আলমারী ভঝ্থি সেইটাই ভাল গ্রন্থাগার. 
অনাথায় একেবারে বাজে । অবশ্য €পথাগারে উচ্চ শ্রেণীর পাঠক বে থাকেন ন! 
তাও নয় । পাঠকব্‌*দকে কেবলনাত্র নভেল ন। পড়িয়ে সব শ্রেণীর পুস্তকের 
প্রতি অনুরাগী করে তোল! গ্র“থাগারিকের একাণত কর্তব) । প্রতিষ্ট পাঠককে 
করে তুলতে হবে উদ্চমনা এবং সকল শ্রেণীর লেখকদের পুতি শ্রম্ধাশীল । 


বিবেকানন্দ পাঠান্টার ৪ কাছোয়া ॥ অধীন! । 


আগামী ২৫শে বৈশাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৭তম জ্রন্ম বাখিকী 
উপলক্ষে কাঁদোয়া বিবেকানদ্দ পাঠাগারের উদ্যোগে একটি সাহিতা প্রতিযোগিতা 
অন্নষ্ঠিত হইবে ৷ প্রতিযোগিতান্ন রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২6শে চৈত্র । 
বিবরণের অন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করুন৷ । সাহিত্য সম্পাদক, বিবেকানন্দ 
পাঠাগার । কাঁদোরা, পোঃ ধমদ) নদীয়া ॥ * 


পরিষদ কথা 


বার্ধিক অভিন্তান-পত্র বিভরণ অন্ুষ্ঠা্ 

বংগীয় গ্রম্থাগার পরিষদের গ্রত্থাগারিক শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীণ" 
শিক্ষার্থীদের গত ২০শে ডিসেম্বর সেনেট হলে অন্ষ্ঠিত এক সভায় অভিজ্ঞান পত্র 
বিতরণ করা হয় । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড্র দুঃখ্হরণ চক্রবর্তী 
মহাশয় কতৃক অভিজ্ঞান পত্র বিতরিত হল্প । সর্ব সমেত ৮এজন শিক্ষার্থী অভিন্তন্তান 
পত্র লাভ করেন । 

অভিজ্ঞান পত্র বিতরণের পর ডক্টর চক্রবর্তী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন যে 
প্রন্ধাগার্রিক বৃত্তির দুইটি দিক আছে-_একটী জীবিকাজ‘ন অপরটি সমাজ সেবার 
সুযোগ, অন্যান্য বৃত্তির অধিকাংশের প্রথমটিই প্রধান ॥ ভাই নিজেদের 
সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে গ্রশ্ঘাগারিকদের সর্বদা সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়, 
গ্রচ্থাগার আজকের দিনে শুধু গ্রম্পের আগার মাত্র নয় ; ইচ্ছা ও অভিরচি 
অন্যযায়ী সবজনের মানসিক বিকাশ ও উন্নতি সাধনে প্রচ্থাগারের ভূমিকা 
অপরিহার্য । 


আশামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

নবন্ৰীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণক্রমে এ বওসর বঞ্দীয় গ্রচ্থাগার 
সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন ব*গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি 
8-৫ এপ্রিল নবম্বীপ সহরে অন্ষ্ঠানের সিদ্ধাণ্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 

সম্মেলনের কাসডী ও ম্‌ল সভাপতির নাম “গ্রন্থাগারের” পরবর্তী সংখায় 
ঘোষিত হইবে । সম্মেলনের আলোচ7 বিষয় সম্পকে চডড়ান্ত সিম্ধান্ত গ্রহণের 
পর্বে পরিষদের কায"নির্বাহক সমিতি সদস্যদের ও গ্রশ্থাগার কম্মীদের উপদেশ 
ও মতামত আহ্বান করিয়াছেন । প্রবণ্ধাকারে উপস্থাপিত বিষয়াদি সম্মেলনে 
আলোচিত হইবে ৷ প্রতিদিধিদের নিকট পূবেই প্রবম্থগুলি মদদ্রিতাকারে প্রেরিত 
হইবে ৷ 


বিশেষ ঘোৰণ! 

পরিষদের হিসাবে প্রকাশ যে বহু সদস্যের ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালের চাঁদ। 
বাকি পড়িলাছে ৷ চাঁদ। নিয়মানুযায়ী পাওয়া না বাইলে "গ্রন্থাগার" পত্রিকা প্রেরণ 
অসবিধাজনক হইয়া পড়ে ॥ আশ। করা যায় তাঁহারা এই অসহবিধ। উপলব্ধি 
করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র চাঁদ) পাঠাইয়। দিবার ব্যবস্থা করিবেন । 


এক্কাগার সংবাদ 


দি ইঞ্উলাইভ্রেরী ॥ সারপেনটাইন লেন ॥ কলিকাভা-১৪ ॥ 

গত ১৪ই নভেম্বর ই্ট লাইব্রেরীর সাধারণ সভায় বাওসরিক বিবরণী ও 
আয়-বায়ের হিসাব গৃহীত হয় ॥ সভায় আগামী বৎসরের কার্যনিবণহক সমিতি 
নির্বাচিত হয় । নৃতন কার্যকরী সমিতিতে শ্রীন্গাঙকমোহন সুর সভাপতি, 
শ্রীসুশীল গঞ্গোপাধ্যার সাধারণ সম্পাদক, প্রীরণেন্দ্রভুষণ ঘোষ গ্রন্ঘাগান্সিক এবং 
শ্রীঘানিক দাস কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন । 


কীচলাপাড়া প্রগতি পাঠাগার ॥ কাচরাপাড়া ॥ চবিহশ পরগপা 1 
4 বিগত ১১ই এবং ১২ই জ্ঞানুয়ারী কাঁচরাপাড়া প্রগতি পাঠাগারের পণ্ডম 
বাধষিক সম্মেলন অন্ষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১১ই জানুয়ারী প্রতিনিধি 


৷ সম্মেলনে পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীজগ্নানম্দ ভট্টাচার্য বিগত বৎসরের কার্ব- 


বিবরণী পেশ করেন । সম্মেলনে নয় জন সদস্যকে লইয়া আগামী বসরের 
জন্য একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয় । 

১২ই জানুয়ারী স্থানীয় সার্কাস ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলনে খ্যাতিমান 
কবি গোলাম কুক্দুস এবং সাহিত্যিক প্রদ্যোত গৃহ উপস্থিত ছিলেন । শিক্ষা 
সংক্ষৃতি এবং ভাষা-সমস্যার উপর এই অতিথিদ্বয়ের ভাষণ বিশেষ মনোজ 
হইয়াছিল । সভাপতির ভাষণে পাঠাগাত্রের মূল সভাপতি শ্রীনরেশ্দ্রনাথ মল্লিক 
সমাজ-শিক্ষার পাঠাগারের গুরুত্বের কথ। উল্লেখ করিয়) স্থানীয় জনসাধারণের 
নিকট পাঠাগারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান । সভা 
শেষে বিচিত্তানৃষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী উমা নিয়োগী মোউথ-অর্গযান), মলয় 
ঘোষাল (কন্ঠ সঙ্গীত), মন্টহ চক্রব্তাঁ, শান্তি সুর, নির্ম'ল মুখাজি (তবলা? 
সম্গত) এবং ভারতীয় গণালাট্য সন্বের কলিকাতা কেন্দ্রীয় শাখার শিল্পীব্‌শ্দ 
যোগদান করেন ॥ 


বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ কাদোয়। ৷ নদীয়! ৪ 
শত ১৬ই ও ১৭ই পোষ কাঁদোর। বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে অন্টম ' 
বাখিক ক্রীড়া প্রতিযোগিত! অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্‌রস্কার বিতরণী 


৬১০ প্রস্থাগার [ ১০ম সংখ) 


সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মৃখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন 
অলংকৃত করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন খাঁ । প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বালক বালিকাগণ 
বিজয়া হয় £ঃ ক বিভাগ শ্রীসৃশা*তকুমার মজুমদার ; খ বিভাগ শ্রীনিমাইচাঁদ 
বিশ্বাস । গ বিভাগ হ্ীহিহিরকুমার সাহ। । বালিক। বিভাগ কুমারী ছায়। মুখাজী । 


সাধারণ পাঠাগার মদনপুর 0 নদীয়া ॥ 

২১০ ভিসেম্বর পাঠাগারের সদস/ব:*্দ বিশেষ আলো/চল! করিয়! সর্ব সন্থতি- 
ক্রমে পাঠাগারের পুরাতন নাম 'আদশ সংঘ’ পরিবর্তে সাধারণ পাঠাগার লাম 
অনুমোদন করেন ॥ ঠা জানয়ারী উক্ত পাঠাগারে বিন। প্রতিম্বন্দরীতায় নিবণচন। 
অন্যিত হয় । নৃতিন কাষ'করী সমিতির শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ( পশ্চিম বঞ্গ 
সরকারের সহঃ সচীব ) সভাপতি, বিশ্বনাথ মণ্ডল সাধারপ সম্পাদক এবং বিভূতি 
ভূষণ বিশ্বাস গ্রথাগারিক, শ্রী।গুকরদাস সাহ। কেযোধ্যক্ষ এবং শ্রীঅমরেশ্দ্র নাথ রায় 
হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত হন । * 


পীর গোরাটাদ সাধারণ পাঠাগার ॥ হাড়োস্না ৷ চবিবশ পরগণা ॥ 

শত ২৭শে ভানংল্লারী গোরাচাঁদ পাঠাগারের উদ্যোগে প্রজাতৎত্র দিবস 
সমারোহের সহিত উদযাপিত হয় ॥ সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় থানার বি, ডি, ও 
শ্রীআজ্গিত লাল ঘোষ । সভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কতৃক 
একটু শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় ॥ বৈকালে সংগীত ও নাটক অন্হষ্ঠিত 
হয় ॥ সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন রইস আহন্্দ, সেতার বাজান শ্রী অখিল রায় । 
নাটকে অংশ গ্রহণ করেন কিশোরী সংঘ ও পাঠাগারের সদস্যবৃ্দ । 


ভুবিল গ্রন্থাগার ৷ জিউড়ি ] বীরজুম হ 

৯২ই জানুয়ারী রবিবার সংখ্যায় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে যৃগাচার্য* স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রশ্ন বাধিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । দ্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের 
বিবিদিক্ষান*'দ সভায় পৌরোহিতা করেন অধ্যাপক ননীগোপাল জেন, এবং 
জীবৃক্ত বলনালী চক্রবর্তী স্থামিজীর অবদান সম্পর্কে ভাবণ প্রদান করেন । 
সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন বৈদঃলাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ ভাদড়ী । সভার 
উপস্থিত বাক্তিবূন্দকে গ্রশ্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ চ'্ নন্দী মহাশর 
স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন ॥ 


মাঘ £ ১৩৬৪] গ্রন্থাগার ৩১১ 


উঠিয়। আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার ॥ উঠিয়া ॥ বখমান । 

গত ২৩শে হইতে ২৬শে জ্ঞান:য়ারী ভ দ্বিসব্যাপী পাঠাগার কর্তৃকি উৎসব 
অনটিত হইয়াছে । নেতাজীর ৬৩ তন জ্রশ্মবাষিকী উপলক্ষে ২৩শে জানয়ারী 
পাঠাগারের সভ্য ও স্থানীয় শিশুরা এক প্রভাত ফেরী বাহির করে । পরে পাঠাগার 
প্রাঃগনে এক ভ্রনসভা হয় ॥ পোরোহিত্য করেন শ্রীকালীপ্রনন চৌধুরী । সভার 
প্রারম্ভে সভাপতি নেতাভীর আবরণ উম্মোচন করেন এন: প্রতিকৃতিতে মালা দান 
করেন । সংঘের সম্পাদক কালাচ!দ দে এবং আরও অনেকে নেতান্ডী সম্বন্ধে 
সারগভ ভাষণ দেন ॥ উৎসব সমাশ্তি হয় ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে । 
এ দিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালাচাঁদ দে । 


পল্লীমঙ্গল লাইত্রেরী ॥ মানকর ॥ বসান 7 


২৫শে জানয়ারা বৈকালে লাইব্রেরীর একাদশ বাষিক সাধারণ অধিবেশন 
অননষ্ঠিত হয় । সভাপতিত্ব করেন, বর্ধমান, বীরভূম এবং পুক্ষলিয়া জেলার 
সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রীঅন- কুল চন সেন । প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 
পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী আব্দুস সান্তার । বর্ধমান জেলার কতকগুলি 
ইউনিয়ণ সংস্থার পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে মানপত্ত এবং মালাদানে 
ভূঁবিত করা হয় । সভার প্রারণ্ডে সম্পাদক বাতিক কাষ‘ বিবরণী পাঠ করেন । 
প্রধান অতিথি পল্লী সংগঠন এবং পাঠাগার পরিচালন সস্বন্ধে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন । 


বাদলা পাল্লা উন্নয়ন পাঠাগার ৷ সিজারকোল 0) বর্ধমান & 

" গত ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮ পাঠাগারের তৃতীত্ন বাখিক সাধারণ সভার 
অনবৃষ্ঠান হয় ৷ বাদল। ইউনিয়ন বোডের প্রেসিডেন্ট শ্রাবৈদানার চক্রবন্ত? 
অন্ম্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বর্ধমান 
জেলা। সোস্যাল এড্‌কেশন এড্‌্ভাইসারী কাউন্সিলের সদস্যা শ্রীমতী সূচক্পিতা 
পাল ॥ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রশচভুনাথ শীল বাৎসরিক বিবরণী ও হিস্যব পাঠ 
করেন কশ্ব' পরিষদের সভাপতি শ্ীমোহনচাঁদ বন্দোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি 
পাঠাগারের বৃহ্ত্তর উন্নতি কান! করিয়। বক্তৃতা দেন । 


রামের স্ম্দর স্বতি পাঠাগার ৷৷ জেনো 0 মুশিদ্বাবাদ |. 
রামেন্দ্র স "দর দমৃতি পাঠাগারের পরিচালক সথিতির সভাপতি অজ্য়েন্দ 
নারায়ণ রায় মহাশয়ের আকদ্মিক পরলোক গমন উপলক্ষে গত ঢেই জ্ঞাননয়ারী 


৩১২ গ্রন্থাগার [ ১০ম সংখ্যা 


একচ শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জনা সভায় সকলে 
৯ মিনিট নীরব থাকেন । তাঁহার বিয়োগ বিধুর পরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপনের 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ॥ অজয়ে'দু নারায়ণ ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ, নিরভিমান, 
পরদুঃখ কাতর এবং বঙ্গবাসীর একনিষ্ঠ সেবক । 


পুর্বাশ। গ্রন্থাগার ॥ বালী ॥ হাওড়া ॥ 

২৯শে ডিসেম্বর গ্র্থাগারের উদ্যোগে “গীতা” জয়ম্তী উপলক্ষো একটি 
আলোচনা সভা অনুষ্টিত হর । সভায় পোরোহিতা করেন বেলংড় রামক্‌ফ 
ধমচিক্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী জগদীম্বরানম্দ মহারাজ । আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী শ্যামাপদ শাস্ত্রী মহাশয় ॥ সভাপতির ভাবগম্ভীর 
ব্যাখা উদাত্ত কণ্ঠস্বর সকলকে মুদ্ধ করে ॥ 


সারশ্বত সন্মিলন 0 উত্তরপাড়া ৷ জুগলী ॥ 

সারম্বত সপ্রেলনের ৪৮শ বাষিক সাধারণ সভা গত ১৩ই অক্টোবর অননষ্টিত 
হয় । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়! কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয় । 
ললিতনোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও সংকুমার চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক, 
অমল; ভূষণ চক্রবর্তী গ্রশ্থাগারিক, মালতী রায় চৌধুরী পরিচালিকা মহিলা ও 
শিশু বিভাগ এবং সুকুমার পাল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন । | 


হেমচজ্ঞ পতি পাঠাগার ৪1 রাজবল হাট ॥ ছগলী 

গত ২৬শে জাল্দয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পাঠাগার প্রাঙ্গনে স্থানীয় 
পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে এক মহতী সভা অন্দুষিত হর ॥ সভাপতিত্ব করেন 
হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি শ্রীঅভয়কালী চট্রোপাধ্যার । সভার 
উদ্বোধন করেন শ্রীপা-নালাল ভড়। সভাপতি স্বাধীনতার গূক্তত্ব বিষয়ে মনোজ্ঞ 
ভাষন দেন। এই উপলক্ষে শ্রীহরিসাধন চক্রবর্তী মহাশরের পরিচালনায় একটি 
আবৃত্তি ও হাসাকৌতুক অনৃষ্ঠানে উৎসব প্রাঙ্গন আনন্দ মুখর হয় । 


কাছদ্ছিনী স্ম,তি জ্ঞানাগার ॥ রামরুফণ বাটা ॥ হুগলী ॥ 
নেতালীর জন্ম দিবস পালন এবং জ্জানাগারের অস্টম বাষিক প্রতিষ্ঠা 
দিবস উদযাপিত হয়। উ্াগোরীপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যান্ন 


মাঘ £ ১৩৬৪ ] অস্থাগার ৩১৩ 


সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ॥ সভায় একট প্রস্তাবে 
ভ্রানাগারের পুরাতন নাম ''রামকৃষ্ণ বাটী” জ্ঞানাগারের পরিবর্তে কাদন্বিনী 
চ্মৃতি জ্ঞানাগার নানট অনুমোদন করা হয়। সভাপতি এইন্থপ নানকরণে 
বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন ॥ এ্ীঅনুকলচন্দ্র কোলে জ্ঞানাগারের প্রসারকম্পে 
কিঞ্চিং জমি দান করিব্যর প্রতিশ্রুত দেন এবং কাদম্বিশী নন্দীর পুত্র শ্রীশরৎচন্ত্ 
নন্দী মহাশয় গৃহ লিনশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, শ্রীনিতাইচরণ কর মহাশয়ও 
উন্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উদ্নতির জন্য সহযোগিত) এবং সাহাযোর 
প্রাতিশ্রযতি দেন। সভাগ & জন আজীবন সদস্যকে লইয়া একটি কার্য নির্ব।হক 
সমিতি গঠন করা হয় ॥ 


বজবজ পাবলিক লাইক্রেরী ॥ বজবজ ॥ চবিবশ পরগনা ॥ 

সম্প্রতি পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে সভ্যদের বাষিক সাধারণ সভা। উৎসাহ ও 
আনন্দম:থর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্টিত হয় ॥ সভায় ১৯৫৮ সালের বাজেট গৃহীত 
হয়। সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে জানা যাপন যে, বর্তমানে এই নবনামত 
গৃহে পাঠাগারের সভ্যসংখ)। যেন্দপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পাঠাগারের 
পরিকম্পনাসমৃহ বিশেষ করিয়। বিজ্ঞানস হতভাবে পুস্তক লেনদেন, পুস্তকের 
পরিচয়পত্র প্রবর্তন, ১৯৬১ সালে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন প্রভৃতি কার্য 
সম্পাদন করিতে গেলে বঞ্জব্জ পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অকুষ্ঠ 
সাহাযোর প্রয়োজন। উক্ত সভায় ১৬ জন সদস্যকে লইয়া ১৯৫৮ সালের 
কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় । 


অন্যান্য রাজ্যের খবর 


গ্রন্থাগার ব্যবন্রায় আহ্‌ মেদাবাছ 

শিল্পনগরী আহমেদাবাদে সম্প্রতি নিখিল ভারত বগ সাহিত্য সম্মেলন 
অনষ্ঠিত হয়ে গেল । আহমেদাবাদ সহরকে গুজরাটি সংস্কাতির কেন্দ্র বলা 
চলে৷ শিক্ষার়-দীক্ষায়, শিজ্পে-দাহিত্যে আহমেদাবাদের এতিহ্য উজ্জল । 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিক থেকেও আহমেদাবাদ সহর যথেষ্ট উন্নত ॥ 


৩১৪ গ্রন্থাগার [ ১০ম সংখ্যা 


আহমেদাবাদের পোর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রচ্থাগারের 
অধীনে একটু ভ্রাম্যমাণ গ্রচ্থাগার বাবস্থা আছে । কেন্দ্রীয় গ্রদ্থাগারের মোট 
গ্রল্থ সংশ্রহ তিন হাজ্জারের উপর । এইগ:লি সাধারণতঃ গ্রত্থাগারের নিঃশহ 
পাঠকঙে বাবহারের জন্য দেওয়া হয় ॥ ভ্রামামাণ বিভাগ হইতে পাঠকদের 
বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রচ্থ সরবরাহ করা হয় ॥ উক্ত বিভাগে প্রায় চার হাজার পুস্তক 
আছে । সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বর্তমানে সাত দিন অন্তর গ্রন্থ সরবরাহ 
করা হয় ॥ সহরের (বিভিন্ন ছোট বড় গ্রশ্থাগারগৃলির মধ্যে দাদাভাই লৌরজি 
লাইব্রেরী, ভাইশজ্কর লানাভাই লাইব্রেরী, গিরিধারীলাল উত্তমলাল গ্রন্থাগার, 
হংসরাজ প্রাগঞ্জি হল গ্রশ্থাগার গ্রশ্থ সংগ্রহে সমন্ধে । এগুলি পোর প্রতিষ্ঠানের 
অর্থানকলে। পরিচালিত হইয়া থাকে । এ ছাড়াও সহরের আরও চারিটি 
গ্রত্থাগারকে পোঁর প্রতিষ্ঠান অর্থসাহায্য করিয়। থাকেন ॥ 


কেরালার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে কেরালার মান বন্ধ পর্ব হইতেই উল্নত । 
ত্রিবাজ্কুর কোচিন গ্র-্থশালা সও্ঘম (বর্তমানে কেরাল। গ্র্থশাল। সঙ্ঘম) রাজ্ঞো 
সনসংবন্ধ গ্রতথাগার আন্দোলন কার্যে বছদিন হতেই প্রচার ও সংগঠনে রত 
রহিয়াছে । রাজা সরকার রাজ্যের গ্রন্থাগার বাবস্থা পরিচালন ও পরিদর্শনের 
ভার সঞ্ঘের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন ॥ সঞ্ঘের বছম;খী কাযক্রমের মধ্যে 
রাজ্যের সর্বশ্রেণীর গ্রচ্থাগারকে বিজ্ঞানসত পরিচালন পদ্ধতি সম্পকে” 
পরামর্শ দান, বিভিশ্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও প্রচ্থ 
বিনিময় এবং সবসাধারণকে গ্রশ্থাগারমৃখী তথা গ্র্থাগার আন্দোলনকে 
জনপ্রিয় করা তন্মধ্যে প্রধান! সারা রাজ্যে গ্রত্থাগারের সংখা বর্তমানে 
আড়াই হাজারের কাছাকাছি এবং শ্রেণী অন্যায়ী বিভিন্ন প্রশ্থাগান্নকে বাধিক 
১০*৯ শত হইতে ১০০০২ টাক; পযন্ত সাহায্য দান করা হইয়া থাকে। 
সন্ব মালায়লম ভাষায় একটি মাসিক পত্রিক৷ প্রকাশ করিয়। থাকেন৷ । 


অন্যান্য দেশের খবর 


মধ্যপ্রাচ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের গ্রন্থ বিনিময় কেশ 
কিছুকাল পূবে মধ্যপ্রাচোর আরব রাষ্টগুলির যৌথ উদ্যোগে দামাস্কাসে 
এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার 


মাঘ ১৩৬৪] গ্রন্থাগার ৩১৫ 


পারস্পরিক বিনিময়ের চুক্তি সাধন । মিশর, সিরিয়া. লেবানন ইহাতে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এতদণ্চলের ইউনেস্কোর কর্তৃত্বাধীন গ্রশ্ব বিনিময় 
সম্থোর অধিকতণ ডক্টর ডি, আর, কালিয়া যোগদান করেন । এই বৈঠক 
আহ্বানে ইউনেস্কোর উত্ত শাখা সহযোগিতা করে । মিশরের প্রতিনিধি 
আবদুল মুনিল ওনর প্রবণ্ধাকান্সে একটি আলোচ্য বিষয় উপদ্বাপিত করেন ॥ 
এই অনযৃষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগৃলিকে কয়েকটি সুপারিশ জানানো হেয় । 
তন্মধ্যে প্রতোক দেশের জ্ঞাতীয় গ্র্থাগারে একটি করিয়। সংগ্রহশালা স্থাপন এবং 
জাতীর গ্রশ্থাগারগৃলি হইতে গ্রশ্থপল্জী প্রণয়ন করিবার কথা বলা হর ৷ 
মিশরের জাতীয় গ্রন্বাগার একপ গ্রত্থপজী প্রকাশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ৷ 
সভায় আরও স্মপারিশ করা হয় যে, যে সব দেশে এখনও পর্যন্ত জাতীয় 
্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সে সব দেশ যেন এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন । 
দেশের মধ্যে পত্র পত্রিকা বিনিময়ের জন্যেও জাতীয় গ্রত্থাগারগহলিকে উপদেশ 
দেওয়। হয় । বিজ্ঞানসম্বত প্রণালীতে গ্রদ্থের বর্গাকরণ ও গ্রশ্থাগার পরিচালনের 
জন্যও সুপারিশ করা হয়। শেষোক্ত বিষয়ে উন্নতি ও উৎকষ সাধনের জনা 
আরব রাচ্্রগূলির শীঘ্ আর একটি যে সশ্ফেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে বিশদ 
পর্যালোচনা ও সিম্ধান্ত করা হইবে ৷ 


পাকিস্তানে গ্রন্থাগার সম্মেলন 

গত নভেম্বর মাসে পাকিস্তান গ্রণথাগার পরিষদের উদ্যোগে সর্ব পাকিস্তানী 
গ্রন্থাগার সঙ্ছেলন অন্ষ্ঠিত হয় । 'দেশোণ্নয়ন কার্যক্রমে গ্রন্থাগারের স্থান’ 
সন্রেলনের মুল আলোচ্য বিষয় ছিল । পরিষদ একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তির ম'মুদ হোসেনকে সভাপতি করিয়। একট 
নতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে ॥ 


বিবি বাতি? 
বিশ্ববিস্ভালনের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের পুনসিলনোৎসব 


গত ১৮ই জানুয়ারী সায়াচ্ছে আশুতোষ হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রশ্বাগারিক শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের এক মনোজ পুন" 
মিলন উৎসব অন্গিত হয় ॥ মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ভাষণে বলেন যে আমাদের দেশে গ্র-্থাগারিকের বেতন 
যথোপযুক্ত নহে এবং গ্ততথাগারিকের পদমযণদা শ্বীকৃতি লাভ করে নাই । 
গ্রচ্থাগার বিনা দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণ সফল ও পূণণান্গ হতে পারে না। এবং 
ভালো গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ও শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রথাগারিকের । 
বেতনের বৃষ্ধি না হইলে উপযুক্ত ব্যক্তিদের এ বুত্তির প্রতি আকর্ষণ করা যাইবে 


ন৷। কলেজ ও উচ্চ বিদণলয়ের গ্রত্থাগারিকদের বেতন অধ্যাপক ও শিল্ষকগনের 
সমতুল হওয়া উচিৎ বলিয়া তিনি মনে করেন ॥ 


বর্তমান শিক্ষার্থীদের পক্ষ হইতে শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্রোপাধায় সমবেত 
সকলকে স্বাগত জানাইয়া পুনমিলন উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতির বিবরণ 
দান করেন । জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং প্রচ্থাগারের সমু 
পরিচালনে কুশলী গ্রশ্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তার কথ তিনি উল্লেখ করেন । 

উৎসবে পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রশ্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বস, ৷ 
শ্রীবসহ তাঁহার ভাষণে এ দেশে গ্রশ্থাগারিক শিক্ষণের প্রারম্ভিক পর্যায় হইতে 
অদ্যাবধি এক ইতিবৃত্ত বিবৃত করেন । বিশ্ববিদ্যালয় গ্রস্থাগারের ক্রমোন্নতি 
ও গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী ও নানাবিধ অসুবিধার কথা। উল্লেখ 
করেন । তিনি বলেন যে এযাবৎ ১৮১ জন ডিপ্লোমা পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের 
সকলেই প্রায় বিতি*ন গ্র্থাগারে নিযুক্ত আছেন। গ্রন্থাগারিকগণ তাঁহাদের 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধীত বিদ্যার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বার! এ বৃত্তির বিকাশ সাধন 
করিবেন এ বিশ্বাল তিনি পোষণ করেন ॥ 

পৃনানিলন উৎসবের উদ্যোক্ত! বর্তমান শিক্ষার্থীগণ একটি প্রস্তুতি সমিতি 
গঠন করেন । এতদপলক্ষে প্রকাশিত একটি মনোরম ক্রোড়পত্রে ডিস্লোমা 
প্রাপ্ত সমুদয় শিক্ষার্থীর নাম, ঠিকানা ও বর্তমান কর্মক্ষেত্রের বর্ণানুক্রমিক 
এক তালিকা। দেওয়। হইয়াছে । 

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা শ্রীমনোজ্ড রায় রচিত তমসাচ্ছদ্ন 
গ্রন্থাগার’ নামক একাণ্কিকা এক সময়োপযোগী নার্টিকার অভিনয় করেন। 
নার্টকাচির বিষয় ও অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে । সাংগীতিক অনুষ্ঠান 
ও জজলযোগ উৎসবকে উপভোগা করিয়! তুলে ॥ 


সম্পাদকীয় 


শ্রন্থাগার ব্যবপ্রায় আন-নিধণারণ ( ষ্ট্যাপ্ডার্ডাইজেসন ) 


আদিম মানুষ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি তৈরী করতে 
শেখে ৷ এই কাজে তার প্রথম শুধু পাথর ও বৃক্ষশাখা ব্যবহার করত ৷ নির্মাণ 
কৌশলের উৎকর্ষ সাধনের মধা দিয়ে মানুষ বিভিন্ন উপাদানের সাহায্য বিভিন্ন 
ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শিখল । এদের কোনগুলির আয়তল একই রকম 
আবার কোনগুলি একই উপাদানে তৈরী, নিদিষ্ট একটি মান অল্বসারে জিনিষ 
তৈরী করবার পথে একে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে । 

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে 
আরম্ভ করল তখন নিজের অক্ঞাতসারেই মানুষ পারস্পরিক আচরণ ও ব্যবহারের 
কতকগুলি মান নির্ধারণ করে । সম্ভবতঃ কথ্য ভাষার সৃষ্টি করে মানুষ ভাব 
বিনিময়ের প্রথম মান নির্ধারণ করে । এইভাবে ক্রমশঃ ধর্মালুষ্ঠান, উপাসনা 
রীতি, উৎসব পালাপার্বন, দেশাচার প্রভৃতি অসংখ্য সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব 
হ'ল৷ বাবহারিক জীবনে আমরা তাই দেখি আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ 
কতকগুলি নির্ধারিত মান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে । এগুলি হয় আইন ম্বারা 
অথব। পারস্পরিক স্মৃতির ভিত্তিতে সংহ্ট ৷ 

অবশ্য বর্তমান শিল্পোন্নমনের যুগে “'মান” (Standard) এবং “মান 
নির্ধারণ” (Standardization) কথা দুটি শিল্প বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই 
প্রজ্জোয্য । অভিজ্ঞত। থেকে দেখ। যায় যে এই সমস্ত ক্ষেত্রের অনেক কার্যক্রম 
কোন নির্ধারিত মান অনুসারে চালিত হলে অর্থ, সময়, জিনিষ, জনশক্তি কোন 
কিছুরই অপচয় ঘটে লা। 

যদিও বৈষয়িক ক্ষেত্রে মান নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হর, বুদ্ধিবৃত্তি 
ও জ্ঞানের রাজ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছে । এর দ্বার! কিন্তু মানুষের সজনী. 
প্রতিভাকে একটু নিদিষ্ট ছকে বে'ধে দিয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করা 
হয় না॥ অতি প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞানের রাজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে এক 
একটি নিদিষ্ট মান অনুসৃত হয়ে আসছে ॥ বৈয়াকরনের। যে নিয়মকানুন তৈরী 


৩১৮ প্রস্থাপার [১*ম সংখ্যা 


করেছেন তার ফলে কবি ব। সাহিত্যিকের ভাব ব্যজনার কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি. 
তাঁদের সৃষ্টিধর্মী মনকে শিকলে বেধে দেওয়া হয় নি। 

প্রচথাগারও জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রেরও কতকগুলি কার্যক্রমের 
মান নির্ধারণ করে দিয়ে উন্নততর উপায়ে গ্রশ্থাগারক্ে সমাজের সেবায় 
নিয়োজ্তিত করা চলে ৷ এখানে বিচার করে দেখতে হ'বে কোন্‌ কোন: ক্ষেত্রে এই 
ভাবে ছক বেধে দেওয়। চলে ৷ গোট। গ্র্থাগার ব্যবস্থাকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত 
করা যায়; লেখক লেখেন ; মুদ্রাকর ও প্রকাশক ত্য বই হিসাবে বা পত্র 
পত্রিকায় ছেপে প্রকাশ করেন অর্থাৎ লেখকের স্টির বাহ্যিক ন্রপদান করেন; 
গ্রতথাগারিক এগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা করেন ; এবং 
পাঠকদের এই সমস্ত দলিল পত্র ব্যবহারে সহায়তা করেন ॥ 

শেষের দুই পায়ের সংগে প্রন্থাগারিকের মুখ্য সম্বন্ধ থাকলেও প্রথম 
দই পষণয়ের সাথে গোঁণ সম্পর্ক কোন ক্রমেই গবরুত্বহীন নয় ॥ গ্রশ্বাগ্গারিক 
এই চার পর্যায়েরই মান নির্ধারণে সহায়ক হতে পারেন ॥ 

লেখকের সৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ করা চলে ন! একথা সত), কিনতু বিশেষ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখককে পরিচালিত করবার জন্য ছক বেধে দেওয়া আবশ্যক । 
বর্তমানে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারাংশের সংকলন প্রকাশিত 
হচ্ছে । বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রচলন সমধিক । উদাহরণ দ্বরূপ 
Chemical Abstracts-aএর নাম করা যেতে পাবে । এই সারাংশ কিভাবে 
তৈরী হবে তার নির্দেশন। থাক! প্রয়োজন । তেমনি বিভিন্ন ধরণের Directory 
প্রণয়ণ করতে একটু নিদিষ্ট ছক অনুসরণ করা প্রয়োজন । কলকাতার বত'মান 
টেলিফোন 1015০:০:% যাঁরা ব্যবহার করছেন তাঁরা একথ। নিশ্চয়ই স্বীকার 
করবেন 

এখন প্রচ্ন উঠতে পারে যে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ 
করা অনধিকার চর্চার সামিল হবে কি? গ্র্থাগারিকের পাঠকদের সাহাযোর 
অন্য সত্র-সন্ধানের কান্দে অহরহ এ ধরণের বই ব্যবহার করেন । এ সমস্ত 
বইরেল সংকলক ও প্রকাশকের গ্রচ্থাগ্যরিকদের সাথে সহবোগিতা। করে লাভবানই 
হবেন। 

তারপর বই ছাপাই ও প্রকাশন । এক বইয়ের সঙ্গে অন্য একট বইয়ের 
বাহ্যিক চেহারার অনেক পার্থক্য আছে ॥ যেমন বইয়ের ও লেখকের লাম 
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পরিচয়াদি সম্বলিত প্রথম পৃহ্ঠ। -কেউ প্রকাশকের নাম এ পাতায় উল্লেখ 
কয়েন কেউ করেন না ৷ প্রকাশের তারিখও কেউ উল্লেখ করেন, কেউ করেন না 
গ্রমথাগারে সমীকরণের কাজে এই সমস্ত তথ্য গ্রত্থাগাসিকের অবশা 
প্রয়োজনীয় ! এ সম্বশ্ধে সৃনিদিষ্ট নান নির্ধারিত থাকলে প্রশ্বাগার্রিক ও 
প্রকাশক উভয়েরই সুবিধা হয় । ছাপার ভুল সংশোধন করবার জন্যও অননুন্থপ 
নিয়মকান্যন থাকলে ছাপার কাজে বিড়ম্বনার সৃষ্ট হবে নাঃ এই প্রসঙ্গে বই 
বাধাইয়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে ॥ গ্রন্থাগারিকের। পৃল্লাণো বই 
অথবা পত্র-পত্রিকা! নিজেদের পছন্দমত বাঁধাই করে থাকেন-__কিন্তু নতুন বই 
বাঁধাইয়ের ব্যাপারে প্রকাশকর! নিজদের ইচ্ছামত কাজ করেন । আজকাল নতুন 
বই বাঁধাই সব্বশ্ধে অনেক অভিযোগ উঠছে । এই সমস্ত বইয়ের আয়ুদ্কাল 
এক মাসও নয়। ফলে বই বাবহারকারী বাক্তিবিশেষ ও গ্রন্থাগারকে আদিক 
ক্ষতি স্বীকার করতে হয় । 

তৃতীয় প্যণয়ে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মাননির্ধারণের 
বাবস্থা অবলম্বনের আশ; প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে । গ্রশ্বাগার ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা দেখ দিয়েছে । গ্রদ্থাগার ব্যবচ্থার; প্রল্লোজনীরতা আজ 
যত বেশী অননভূত হচ্ছে পাঁচ বছর আগেও তত হয়নি । বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র হয় নতুন 
গ্রশ্ধাগার সবাপিত হচ্ছে অথব। পুলানো। গ্রন্থাগারের সংস্কার ও পরিবর্ধন 
চলেছে ॥ দ্বিতীয় পঞ্চবান্ধিক পরিকল্পনার শেষে প্রতি জেলায় নিঃশুপ্ধ 
গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে বাবে! পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র এই গ্রশ্থাগার সমূহের 
শাখা প্রশাখা। ছড়িয়ে পড়বে । এর জন্য গৃহনিণণ ও আসবাবপত্র তৈরীর 
খাতে অজন্্র অর্থবয় হবে । কিন্তু অনেক পগ্রচ্থাগার কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত 
ব্যাপারে গ্রশ্থাগারিকের বক্তবা শুনতে হয় ব্তাজী নন লা-হয় তাঁদের মতামতকে 
উপেক্ষা করেন। আমরা এমন কর্তৃপক্ষের কথা জানি যাঁরা অর্থের অপচর 
নিবারণের জন্য ক্যাটালগ কার্ডে হাতে লাইন টানতে নির্দেশ দিয়েছিলেন! 
স্বভাবতঃই অনভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যা তৈরী হল তা নিয়ে গ্রম্থাগারিককে 
বিভ্রাটের সন্মথীন হতে হয় । অথচ এই ব্যপারে যদি মান নির্ধারিত থাকে 
তবে কাজ সহজতর হয়, কতৃপক্ষ ও গ্রত্ধাগাত্রিকের ভিতর অকারণ মতভেদ 
বা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্ট হর না। উপরন্তু সাজ সরঞ্জাম সরবরাহকেরও 
সবিধা হয় । 
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চতুর্থ পর্যায়ের মধ গ্রত্থাগারের মল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে 
উদ্দেশা হ'ল পাঠকদের সেবা । মানুষের জ্ঞানের পরিবি সভ্যতার ক্রম 
বিকাশের সত্গে সঙ্গে দ্রুত বেড়ে চলেছে ৷ অজস্র বই ও পত্র পত্রিকার 
মাধ্যমে সেই জ্ঞান পাঠকদের জন্য পরিবেশিত হচ্ছে । এদের সংখ্যা এত 
প্রুতহারে বেড়ে চলেছে যে তাদের হদিস রাখা আজম অসম্ভব হয়ে পড়েছে; 
জ্ঞানের দেশে যেন বিশৃত্খলার রাজত্ব । এই অমৃল্য সম্পদকে এমনভাবে 
শৃঙ্খলাবন্ধ করে রাখতে হবে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠকদের হাতে তাদের 
খুব সহজেই তুলে দেওয়া যায় । এইভাবে জ্ঞানের দলিলপত্র আহরণ, 
সংরক্ষণ ও পুনঃ পরিব্যশ্তির বিভিন্ন পদ্ধতিকে সমগ্রভাগে ইংরার্জীতে 
Documentation Work বলা হয় । আজকের গ্রন্থাগারের সাফলা* 
মাপকাঠি Documentation Service | গ্রন্থাগারের সমস্ত দলিল 
পত্রের বগাঁকরণ সৃচীকরণ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধাদির সারাংশ সংকলন, 
গ্রশ্থ ও প্রবন্ধ তালিকা সংকলন প্রভৃতি পক্ধতিগলি এর আওতার পড়ে । 
কিন্তু এই সমস্ত পদ্ধতির জন্য আমক্সা মৃখ্যতঃ বিদেশী নিরমকানহনের 
মুখাপেক্ষী ॥ এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত বিদেশী মানই আমর বর্দন করব ॥ 
আজকের ব্যাপকতর গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার একট আম্তজগতিক রূপ আছে । 
এই ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য আন্তজাতিক আইনকানহনের প্রশ্নোজনীয়ত। 
আছে। কিন্তু আমাদের এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যার সমাধানের হদিস 
আমরা সেখানে পাব না। যেমন সূডীকরণের কান্দ । এই কাজ্ছে বহু 
ভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষের নিজন্ব রীতিনীতি গঠনের প্রয়োজনীরত। রয়েছে । 
এমনকি প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক নিয়মাবলী রচিত হওয়া উচিত ৷ 

এই প্রসম্গে সূচীকরণ সম্পকিত সংজ্ঞা সংকলন, বর্ণালনক্রমিক বিন্যাসের 
নিয়মাবলী প্রণয়নের ও ভারতীর নামের সমস্যার সমাধানের কথাও চিন্তা করতে 
হবে । শেষের দুটো শুধু সূচীকরণের কাজে সহায়তা করবেনা, ভোটার তালিকা 
প্রণয়ন, টেলিফোন 7016০৮০7% সংকলনের কাজেও সহায়ক হবে । 

সমস্ত দেশেই মাননির্ধারণের দারিত্ব জাতীয় মানক সংস্বার উপর ন্যস্ত 
থাকে । বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থার সহযোগিতায় মানকসংশ্থা এ 
কান্দ করে ঘাকেন ॥ আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পরে “ভারতীয় মানকসংপথা” 
সংগঠিত হরেছে ॥। অতাশ্ত আনন্দের কথ! প্রশ্থাগারের সমস্যার প্রতি এদের 
দৃষ্ট আকধিত হয়েছে । ভারতের গ্র-্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ডাঃ এস, আর, 
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রৎগনাথনের সভাপতিত্বে মানকসংস্থার Docum৷en৷at০n বিভাগরে উপর 
গ্র্থাগার সম্পকীঁয়ি মাল প্রস্তুত করবার দারিত্ব আলিত হয়েছে । এই বিভাগে 
গ্রচ্থাগাত্লিফ, প্রকাশক, মুদ্রাকরের। আছেন। ইতিমধ্োই গ্রল্বাগার সম্পর্কিত 
কয়েকটি মান প্রকাশিত হয়েছে । “ভারতীয় নানক সংস্লার” সাম্প্রতিক মাদ্রাজ 
সন্দেলনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষা! বিভাগের পুনর্মিললোৎসব 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগারিক শিক্ষণের ( ডিপ:-লিব, ) বর্তমান ও 
প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পৃনমিলন উৎসব সম্প্রতি অনয্গিত হয়ে গেল ॥ অন্যান্য 
প্নমিললন উৎসবের অনুক্ঠাল-সডীর য। অংগ হয়ে থাকে, অথণাৎ বক্তা, সংগীত, 
অভিনন্ন, আলসেম--তার কোনটরই ত্র ছিল না এ’ অনুষ্ঠানে ; আনদ্র্রিতদের 
সমাগমণ্ড বেশ ভালই হয়। কিন্তু পুননিলন উৎসবের এই গতান্গতিক ক্দপ 
ও ধারার পরিবত'নের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন ॥। বিশেষ করে 
বৃভ্ডিমংলক শিক্ষণপ্রাতদের _যাঁদের জীবিকার স্গে জড়িয়ে রয়েছে এক 
গবক্ত্বপণে সামাজিক ভূমিকা ॥ 

ন্‌তাগীত আর অভিনয়াদি তো সকলে বারোমাসই উপভোগ করেন ॥ কিন্তু 
সম্বংসরে একদিন পুরোনো সহপাঠীদের পৃনসিললে পরোনো সম্পর্ক কালিয়ে 
নেবার ও পারপস্পরিক বৃত্তিগত অভাব-অভিষোগ সম্বশ্পে আলাপ-আলোচনার 
প্রশ্ন উপেক্ষণীর নর । 

প্রচ্থাগারিকদের পৃলমিলন উৎসবে তিন দিক থাক। উচিত । প্রথম, প্রাক্তন 
ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মধো আলাপ-পরিচর ও মেলামেশার সযোগ ৷ ছ্িতীর, 
বৃত্তির যথাযোগা স্বীকৃতি ও পারিশ্রনিক সম্পর্কে আলোচনার বাবস্থা ৷ তৃতীয়, 
গ্রশ্ধাগার বিদার বিকাশ ও বিস্তার বিষয়ে প্রব্ধপাঠ ও কথিকার আয়োজন । 

দেশের গ্রতথাগার আন্দোলনের সৃপারিচালন ও আগ:মী দিনের দেশব্যাপী 
সুষ্ঠু গ্রশ্থাগার বাবগ্থার সাফল্য গ্রন্থাগ্যরর বিদায় শিক্ষণপ্রাপ্তদের উপর 
বহুলাংশে নির্ভর করছে । তাই তাঁদের পুনমিলন উৎসব নিছক প্রমোরমলক 
হওয়া বারনীয় নয়।। প্রমোদান্‌ঞ্ঠানের সঙ্গেই উল্ত পিকগুলির ভারসামা বডায় 
থাক। উচিত ॥ 

আশ। ও আনন্দের কথা যে এব/বের উৎসবে একটি 'এলুমনি" পরিষদ গঠন 
কর৷ হয়েছে । কম সুচী প্রণয়নের সময় তাঁদের এবিষয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ 
জানাই । 


॥ ছাদছশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগ।র সম্মেলন ॥ 


৪ঠা-_-৫ই এপ্ৰিল ১৯৫৮ 
স্থান ৪ নবদ্বীপ সাধান্রণ গ্রস্থাগান, নবদ্বীপ, ভোলা লগীয়া 


শষ মার্চ, ১৯৫৮ 
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বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পর্ষদের উদ্যোগে এবং নবন্ধীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমগ্রণে আগামী 
গুডভ.ক্রাইডের ছুটিতে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রস্থগার প্রাঙ্গণে দ্বাদশ বঙ্গীশ্ন গ্রন্থাগার সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হটবে। এতদুদ্দেস্যে নবদ্বীপ সঙ্রের বিশিষ্ট বাক্তিবর্গকে লইঙ্গা একটি শক্তিশালী 
অভার্থন। সমিতি গঠিত হরাছ্েে । নবস্বীপ সাধারল গ্রন্থ।গ।রের সম্পাদক ওতিলকড়ি বাগচী 
এই অভ্যর্থনা সমিতির সত'পতি নির্বাচিত ছুটক্বাঙ্ছেন। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পৰিলত, 
পদ্ম ডক্টর এস্‌, আর, রঙ্ষনাথন্‌ এট সপ্মেপনের মূল-সভাপতির আলন অলফ্ুত করিবেন । 

আমাদের শিক্ষা ও সমাজ্ঞ সংগঠনে গ্রন্থাগার ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক) গ্রহণ কঠিতে 
চলিক্মাছে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শ্রস্থ/গার-লসংগঠনের যথোপযুক্ত পথ্-নি্দেশের 
জন্ত এট লম্মেলন বাচাতে সার্থক হটন্সা উঠে, তাহার জন্ত আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে 
কামনা করিতেছি । আপনাদের শ্রচিন্তিত ও সমবেত আলোচনার লন্মেপন সফল ও 
লার্থক হউক ইহ।ই আমাদের আন্তরিক কামনা । 


সন্মেপলে আলোচনার জন্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি আগামী ২*শে মার্চে মথে] পাকিহদ-কার্খালকের 
শ্রেরিতব্য ॥ সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ঝ]ক্তিগণকে অবিলম্বে পরিষদ-লম্প্াদকের লষ্টিত যোগাতোগ 
করিতে অন্থরেধ কর! সাইতেছে। 


নির্বল চৌধুরী রাখালচন্দ্র চক্রবন্তী বিশ্বাস 
গৌরাঙ্গ চন্দ্র কু সম্পাদক 
শম্পাদ ক, ্অভ্যর্থব। সমিতি বঙ্গীর গ্রদ্বাগার পরিষদ 
খাদশ বঙ্গীর্র গ্রন্থাগার সম্মেলন ৩৩, হুচ্ছুতিমল লেন 


নবন্ধীপ সাধ্যরণ গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ কলিক;তা--১৪ 





গাড় গান 
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ভারতের আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! 
মৌলান। আবুল কালাম আজাদ 


[কান্ধনের নই তারিখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আনুল কালাম বাজ্রাথের জীবনলানে 
দেশের রাজনৈতিক ক্ষেতে এক শুক্সতার শৃ্টী হইয়াছে ( জনলনাক্গক মনীষী মৌলানা সাহেবের দেশপ্রেম, 
প্রজঞ। ও পতিত) সুবিদিত। জাতির শিক্ষা. সাহিতা ও লাংগ্কতিক উদ্জ্রীফনে গাহার সক্রিয় চত্ল'ছ 
ও অন্ান চিরস্মদীয় খাকবে ৷ গ্রন্থাগার বাবস্থার প্রসার ও উন্নয়নেও তাছার আগ্রহ ও অনুরাগ 
ছিল অনীম'। ঘৌলালা সাহেবের পুণযস্বাতর প্রতি আদ্ধা (নবেবন করিস অন্থাগার ন্বন্ধে প্রত খাছার 
একটি জাহণ নিয়ে প্রকাশ করা হুইল] 

জাতির ভিতর জ্ঞান সংপ্রসারণে গ্রশ্থাগারের এক বিশেশ_ গ্নক। আছে, সে 
কঘ। আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না; গ্রন্থাগারের ভিতর প্রাচীন 
জ্ঞান যেমন স্থিত রয়েছে, তেমনি ছড়িরে রয়েছে নতুন জ্ঞানের বীজ । জাতীয় 
শিক্ষা উদ্নয়ণ পরিকল্পনায় তাই এর সুষ্ঠু প্রয়োগ একান্ত প্রনোজন ॥ কার্লাইল 
এক সমন্লে গ্রশ্থাগারকে আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করেন 
একথা এশিক্লার দেশগুলির পক্ষে আরে! বেশী সত্য ॥ লক্ষ লক্ষ মানব বেখানে 
মাধ্যমিক শিক্ষী পায় না সেখানে কলেজীর শিক্ষার কথা একাম্ত অবাশ্তর । 
গ্রল্থাগার মারফৎ এ অভাব পুরণ সম্ভব ॥ U॥e৪০০র সহযোগিতায় দিল্লী পাবলিক 
লাইব্রেরী--গ্রত্থাগার কিক্কপে জনপ্রিঘ শিক্ষা দিতে পারে তার একটি সুন্দর 
নিদর্শন তুলে ধরেছে । 

এশিয়। খন্ডে গ্রণবাগারগলির কার্যকারিভা দুষ্ট কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য; কতকগুলি এতিহাসিক ঘটনা। পরম্পরায় পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণ 
মানুষের চলমান উচ্চতর সভ্যতার দৌড়পাল্লায় বোড়শ শতাব্দী থেকেই এগিয়ে 
উনবিংশ শতান্দীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে উচ্চস্থান অধিকার করে বসেছে ॥ কিন্তু 
বিংশ শতাব্দীতে এসে এই শিক্ষ। পাওয়া যাচ্ছে বে, পৃথিবী তার কোন অংশের মন্দ 
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সমাজকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে না ॥ অগ্রসর দেশের সঙ্গে অনগ্রসর 
দেশের সম তার মধোই পৃথিবীর শান্তি, উন্নতি ও সকলের প্রগতি নিভ'রশীল ) 
তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে উপনিষেশের অবলুপ্তি এবং আথিক ক্ষেত্রে মানুষের দ্বার! 
মানবের শোষণ শেষ হতে চলেছে ॥ এই অসাম্য দ্বুত দ্‌র করতে হলে শিক্ষ।- 
ক্ষেত্রেও সাম্য প্রয়োজন । পৃথিবীর অশ্পশিক্ষিত অংশগুলি সমস্ত প্রকারেই 
পশ্চাতে আছে ৷ তাই এদের দিকে বিশেষ দছ্ি দেওয়) প্রয়োক্তন । অগ্রসর দেশগৃলি 
তাদের জ্ঞান সম্পদ ও কারিগরী বিদ্যা যদি এদের দান করে তবেই সাম! সম্ভব । 
কারিগরী বিদ্যার জনা পুস্তক ও তথ্যাবলী একান্ত প্রয়োজন । জ্ঞানের অসাম 
দ্‌রীকরণে গ্রচ্থাগারগৃলির সমান্ড জীবনের ভূমিকা এখানেই ৷ 

দ্বিতীয়ত ভারতের ভ্নসংখ্যা যেখানে ৩৬ কোচ সেখানে তার গ্রন্থাগার 
মাত্র ৩২ হাজার ৷ বস্তুত তাও আবার নামে মাত্র আছে এমন সংখ্যাও কম নয় । 
ভাল গ্রন্থাগারের প্রাথমিক একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিবপত্তর তাও এদের অনেকের 
নেই ৷ মাথা পিছু ৫০ জনে একখানি পুস্তক । তার ভিতর শতকরা দশ জনকে 
একখানি পুস্তক নিয়ে সার" বৎসর সম্তুষ্ট থাকতে হয় । বিরাট অশিক্ষিত 
জনসংখ্যার কথ। ছেড়ে দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষিত জনসাধারণের কথা যদি বেশী 
করে ধরা যায় তবুও গড়ে বছরে একখানি মাত্র পদস্তক তাঁরা পড়েন । এ অবস্থার 
সঙ্গে যদি আমরা আমেরিকা বা ইংলশ্ডের তৃলনা করি তবে আমর! কোথায় আছি 
তা সহজেই অনুমান করা বাবে ৷ ইংলম্ডের একজন শিক্ষিত বাক্তি ভারতের 
একজন শিক্ষিত ব্যক্তির তূলনাল্প সাতগুণ বেশী পুস্তক পড়েন । 

বে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক জীবন পম্ধতি বেছে নিয়েছে সে রাম্টা কখনও তার 
জনসাধারণকে অশিক্ষা ও অক্ঞানতার ভিতর রাখতে পারে না। “জাতির সম্মান ও 
ভবিবাঘ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রে জনগণের গৃণগত উৎকর্ষেক্স উপরই নির্ভরশীল । 
এই সমস্ত কারণে গ্রতথাগার ব্যবস্থার উন্নতির প্ররোজন । 

ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে গ্রতথাগার ব্যবচ্প্রায় ভারত 

পশ্চাতে ছিল একথা মনে হবে না । বৌদ্ধযগের ও অন্যান্য প্রাচীনকালের বিরাট 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ন্দর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে এতিহ। আমাদের আছে তা ভোল। 
বাপ না। মধাবগের সুঙ্গতানগণ ও মোঘলবৃগের সঞ্জটগণের পুস্তক প্রীতির 
কন্দাও প্মরণীঘ্, মোদলযুগে প্রতিম্ঠাবানদের নিজস্ব গ্র-থ/গার রক্ষা কর! একট? 
রেওয়াজে দাঁড়িয়ে ছিল । এমন কী, এক সময়ে ব্যক্তিত আভিজ্ঞাত্য নির্ধারণ হস্ত 
তার লিজন্ব প্স্বাগার আছে ফ্রী না তার মাপকাঠিতে ৷ এই গ্লল্থাগারগুলির ফল" 


৩২৪ অন্থাপার [ ১১শ সংখ্যা 


ভোশী ছিল রাজা রাজড়৷ সম্প্রদার । ফলে জনসাধারণের ভিতর জ্ঞানের 
প্রসার হোতে পারে নি। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ তার অতীতের 
শিক্ষা নিয়ে সমস্ত নাগরিক যেন সমান ভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থ' 
করছে ৷ এই প্রচে্টায় বাধ; আনেক । ভারতের গ্রশথাগার ব্যবস্থার দৃত্বলিতঃ শুধ: 
অর্থ ভাব জনিত নয়, ভাল যথেষ্ট পরিমাণ ভাল পুস্তক প্রকাশনের অভাবই হচ্ছে 
সতাকার কারণ ॥ বিশেষ প্রচেষ্ঠার দ্বারা সংখ্যাগত ও গুণগত উতকর্ধ ছাড় 
যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয় তবে তার দ্বার৷ সমাজের অকল্যাণ সাধনই 
করবে । সঙ্তা চাৰ্চল্যকর পুস্তকের বিলি ব্যবপ্থা। যদি বর্তমানের মত অবাধ 
গতিতে জনসাধারণের ভিতর চলতে থাকে তবে তার ফলে কচির মান নেবে যাবে 
ও সমাজের অকলাযাণের পরই প্রশস্ত হবে: 


কিছু পূর্বেও গ্রচ্থাগায়িকদের কর্তব। বলতে বহকাত পাঠকদের শুধু চাহিদ। 
অন্যবারী পুস্তক সরবরাহ করা ॥। কিন্তু বর্তমানে তা পাল্টে গেছে । 
আজ আর শুধু অধিক সংখাক পুস্তক অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পেছিরে 
দিলেই তার কর্তব্য শেষ হচ্ছে না।» ভাল পুস্তক পড়ানর দায্সিত্ব তার এসে 
গেছে । ভাল পুস্তক যাতে প্রকাশ করা বায় তার ভ্রন্য লেখক নিবাঁচন, সৃদ্দর 
ছাপার বাবদ্থ৷, সহজ চিন্ুজয়ী পুস্তক ও সস্তা ছাপার পথ আবিষ্কার করতে 
হবে । এ বিষয়ে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছেন । তাঁরা ঠিক করছেন সমতার 
ভাল বই প্রকাশ করবেন । ভারতীয় বে কোন ভাষার প্রকাশিত সদা সাক্ষর 
লোকদের জনা উপযুক্ত পুস্তককে পুরস্কৃত কনা হবে । 


এই সমস্তু পস্তক জ্বনসাধারণের আধুনিক মন ও বৈজ্ঞানিক দৃদ্টিগঠলে 
যেমন সাহায্য কর্‌বে তেমনি প্রাচীন এঁতিহ্যকে ধ'রে রাখারও সহায়ক হবে । 
লেখক ও প্রকাশককে উৎসাহিত করার জন্য এ পুস্তক সমৃহ অমনদ্রিত অবস্থায়ও 
যাতে পেশ করতে পারে তার সুযোগ দেওয়া হয়েছে । প্রস্কার প্রাপ্ত 
পুস্তকগুলি ১০০০ কপি সরকার কেনব্র প্রতিশ্রুতি দিরেছেন । পুরদ্কার 
প্রাপ্ত পুস্তকগুলির ভিতর আবার ও খানি শ্রেষ্ত পৃস্তককে বিশেষ পুরদকার ও 
সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার বাবস্থা করেছেন । এ পুস্তক & খানি প্রতিটি 
ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব ও ১০০০ কপি কেনার দার্লিত্ব ভারত সরকার 
গ্রহণ করেছেন । এ ছ্বারা লেখক ব। প্রকাশককেই শুধু উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না, 
ভারতীয় সাহিতা গড়ে তোলায় সাহায্যও হচ্ছে । 


কান্তন £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার ৬২৫ 


ভারত সরকার জনসাধারণের ভিতর সৎসাহিত্য প্রচারের জন্য জাতীয় 
পুস্তক ভাণ্ডার গঠন করেছেল। এই ভাস্ডারের উপরেই ভারতীয় ক্লাসিক 
সাহিত? ও সমস্ত বিষয়ে মান সম্মত পুস্তক এবং প্রাচা ও পাচ্চাত্য বিখ্যাত 
পুস্তকের অনুবাদের ভার ন্যস্ত । 


জনসাধারণ যাতে সমতায় ভাল বই পায় তার জনা এই সংগঠন বিশব- 
বিদ্যালর ও অনুমোদিত সংস্হাগূলিকে পুস্তক প্রকাশের জন্য সাহায্য করতে 
প্রতিশ্রুতি বন্ধ ॥ ll 


আমাদের সমস্যা সম্বমচ্ধে সরকারের এই হচ্ছে মোটামুর্ট নীতি । ভারতবর্ষ 
মলতঃ গ্রাম্য অবচ্থার দিক থেকেই পিছিয়ে আছে । এই কারণেই গ্রামেতে 
বিশেষ ধরণের গ্রল্থাগার ব্যবস্থা সহরের চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন । এই জন্য 
প্রল্থাগার ব্যবস্থার জিল! গ্র্থাগারকে শিরোমণি করার ব্যবস্থা হয়েছে । 
জিলা গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমান বিলি ব্যবস্থার মারফৎ নূতন পুস্তক গ্রামের 
লোকেদের কাছে নিয়ে ঘাবে এবং প্রঠিত পুস্তক প্রধান কার্যালয়ে 
ফিরিয়ে আনবে । ভারতের ৩২০টি জিলার ভিতর প্রায় ১০০টি জিলায় এই 
ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পন্ন হয়েছে ঝা হ’তে চলেছে । ১৯৬১ সনের 
ভিতর ভারতের সমস্ত জিলার জিলা ন্রন্থাগার ভ্রাম্যমান বিলি ব্যবঙ্থা সহ গড়ে 
তোলা হবে । জিল। 2থাগার রাজ্যের কে'দ্রীয় গ্রথাগারের কাছ থেকে সাহাষ) 
ও পরামর্শ গ্রহণ করবে । এই কেন্দ্রে গ্রন্থাগারগুলি আবার চারিটী জাতীয় 
গ্রতবাগার যথা কলিকাতা বোহ্বাই, মাছাজ ও সর্বশেষ দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগারের সপ্গো সংষুজ। থক্‌বে । এই ব্যবস্থা শুধ ভারতের গ্রচ্থাগার 
বাবস্থারই সুষ্ঠ সংযোগ সাধন করুবে না। পরণ্তু Un৷e5০0”’র সহযোগ্গিতায় 
পৃথিবীর এই অংশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে উঠবে । Unc০5০০ অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ গ্রত্থাগার বাবপ্বার এক সহন্দর এঁতিহয গড়ে তুলতে 
সমর্থ হয়েছে । পৃঘিবীর সমস্ত গ্রশ্থাগারই U॥৷e5০০'র ৫ খস্ডে প্রকাশিত 
ম্যান্য়েল্‌স দ্বার উপকৃত । 





[ দিল্লীতে ইউনেস্ছো কতক আন্ত এশিয়ান লাইব্রেরী সেমিমারে পঠিত প্রবন্ধের আশে বিশেষের 
ব্অনুবাদ ] 


কোলন্‌ বর্গাকরণ 
প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কোলন্‌ বগাঁকরণ ভারতের নিজন্ম । ইহার সঙ্ট্কর্তা এস, আর. 
রগ্গনাথন্‌ । ১৮৯২ সালে ইনি জপ্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ায় এর বিশেষ 
অন্যরাগ ছিল । ১৯১৭-১৯২০ সাল পর্যশত ইনি মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট কলেজে এবং 
১৯২০-,২৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রার্জের প্রেসিডেন্সী কলেজের গশিতশাক্ত্রেম অধ্যা- 
পকের কাজ করেন। পরে মাদ্রাক্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্র“থাগ্যারের গ্রত্থাগারিকের 
পদলাভ ককিরা তিনি বিষ্টশ মিউজিয়ামে গ্রত্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষার জনা ইংলম্ডে 
গমল করেন ॥ এখানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডাইরেক্টরের পরামর্শে তিনি লম্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্ততথাগারিক বিদ্যা শিক্ষা ফরেন । শিক্ষান্তে তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়" 
আসেন এবং স্বদেশে গ্রশ্ঘা্ার বাবস্বার উন্নতি ও প্রসার লাভের জনা ক্কৃতসংকব্প 
হ'ন। তাঁহার চেষ্টায় মান্রাজে মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিরেশন প্রতিচত হন এবং 
১৯২১৯ সালে মাপ্রাজে গ্রন্থগারিক বৃত্তি শিক্ষা) কেন্দ্র প্রবতিত হয়। বহুকাল 
মান্রাজে কাজ করিবার পর তিনি বেনারস হিন্দ; বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক ও 
গ্রশ্থাগার বিজ্ঞাণের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । ১১৪৭ হইতে ১৯৫০ সাল পর্ঘ“ন্ত 
(তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকেল । Abgila, Annals of Library Science, ইত্যাদি পত্রিকা তাঁহারই 
রচিত, গ্রশ্ধাগার বিজ্ঞানের উপর প্রাল্প ২৫ বিখ্যাত গ্রশ্থের ইনি 
রচরিতা এবং বছ সরকারী ও বে-সরকারী উপদেষ্টা মণ্ডলীর ইনি একজন বিশিষ্ট 
সভা । জ্ঞানী, গুণী সৃবক্ত৷ এই মনীষী অতি সাধারণভাবে জীবন বাপন 
করেন। এই মনীষীকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ডঙ্টরেট উপাধি দিক্লা এবং ভারত 
সরকার পদ্মশ্রী উপাধি দিয়। সপ্ানিত করিয়াছেন । 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে নিধুক্ত হইবার পর রঙগনাথন ভারতীর 
গ্রচ্থাগারের উপযোগী বগীকরণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ 
করেন । ইংলন্ডে গ্রপ্থাঙ্গার বিদ্যা শিখিবার পরও তাঁহার মন পরিবান্তিত হয় 
নাই । বিভিন্ন পাশ্চাত্য বগাঁকরণ পদ্ধতির একটিও তাঁহার চিত্ত জয় করিতে 
পারে নাই । তিনি নিজেই এক অভিনব বর্গীকরণ সৃষ্ট করেন ও মাদ্রাজ বিদ্ব- 
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বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উহা প্রয়োগ করিয়া সাফল্য লাভ করেন? ১৯৩৩ সালে 
তাঁহার Colon Classification প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে পঞ্চম 
সংজ্করণ প্রকাশিত হয় ॥ 

কোলন বগাকিরণে দ্বয়: সম্পূর্ণ তালিকা, (Schedule) ও তাহার 
সংকেত (N০৷০৷০৷) দেওয়া নাই. অনযান। পাশ্চাস্) বগীকরণে যাহ! আমর 
দেখিতে পাই ৷ পাশ্চাত্তয বগাঁকরণকে en৷খume৷এ৮৫ বল! যাইতে পারে। 
কি'তু কোলন: বগীকরণ »nelyticosynthetic| কতকগহলি ১Sendard 
unit— schedule লইয়া এই বগীকরণ । Mecca০ ও% এ কতকগুলি 
standard টুকরে।থাকে । এই টুকরোগজি বিবিধ প্রকারে সাজাইয়া বণ্টু দিয়: 
আচিয়। ইচ্ছামত বিবিধ 772০৩] স্টে কর) যায় । কোলন: বগীকরণের standard 
unit— schedule এর সংকেতগহলি প্রয়োজন অনুযায়ী একত্রিত করিয়। বিশ্বের 
জ্ঃল ভান্ডারের যে কোন বিষয়বচ্তুর সংকেত ন:ষ্টি কর! যায় । বগীকরণে 
colon (3) Meccano set এর লাট ও বল্টুর কাজ করে । .এই জনা 
রঙ্গন্বাথনের বগীকরণ পদ্ধতির নাম Colon Classification 1.. 

“Phase”, ‘‘Facet'', আর 5০০5৩ এই তিলটি বিশেষ শন্দ কোলন; 
বগীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে । মোটামুষ্ঠ ভাবে বলিতে পারা যাষ যে “Phase” 
বলিতে আমরা পুস্তকের বিষয়বস্তু বুঝি । অনেক সময় একটি পুস্তকের মধে; 
একাধিক বিষয় বচ্তু থাকে, ষেমন Mathematics for Engineers'' এই 
পুস্তক খানি । কোন পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিবার জন্য যে বিশেষত্ব 
(characteristics) ব)বহৃত হয় তাহাকে "৮৪০৩৮ বলা হয় । যেমন ধরা) যাক 
কোলন এর 0 বর্গ সাহিত্য (01955 0-1-/০09:47৩) রপানাথন: এখানে চারি 
6৪০০৮ প্রয়ে।গ করিয়াছেন Language, Form. Author, এবং Work ৷ 
ক্ষ বস্তুর কেন্দ্রীয় অর্থকে আমর! “৮০০১১ বন্দিতে পারি । 


কোলন বর্গীকরণ-এর কাঠামো এইক্সপ £_ 
উপযুক্ত প্রত্যেক বগণকে প্রথমে ক্ষুত্রতর বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এব: 


1—9 Generalia A Spiritual experience 
“ Sciences and mysticism 
Humanities 
A Science ( generel ) N Fine arts 
B Mathematics O Literature 
C Physics P Linguistics 
D Engineering QR Religion 


৩২৮ 


টেশছে 


হননি 


তারপর প্রতোক বিভাগকে আরও ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ 
হয়েছে! 


Chemistry 

Technology 

Natural Science ( general ) 
and Biology 


Geology 

Botany 

Agriculture 

Zoology 

Medicine 

( other ) applications 
of Sciences, 

Useful Arts 


যেমন, 
C Physics 
০1 
০2 
C121 Solid 
C215 01595 
C216 Crystal 
05 Liquld 
CB Gas 


[১১শ লংখ্যা 


Philosophy 
Psychology 
Education 
Geography 

History 

Political Science 
Economics 

Other 5০151 
Sciences, including 
Sociology 


এ রত79ল 


N 


Law 


বিভাগে বিভক্ত করা 


Fundamentals 
Properties of matter 


প্রতোক বর্গের তালিকার (5০1১৩4]৩) আগে যে বিশেযেত্বগৃলি (characteris 
1165) পরপর প্রধোগ করিরা বর্গ টি বিভদ্ঞ করিতে হইবে, তাহা। দেখালে; 


আছে । 


ইহার অর্থ এই যে, “'০২৮কে প্রথমে নিশ্দিচ্ট “ 


যেমন, 


QR Religion 
Q 0২):৮) 





' বা Reli৪ion দিয়। ভাগ 


করিতে হইবে এবং তার পর ''P” ব? Problem দির? ভাগ করিতে হইবে । 


একটি উদাহরণ লওর। বাক্‌ ৷ 


Divisions based on R. 


Hinduism 
Jainism 
Buddhism 
Judaism 


২৭৯ ৩০৮ 


৭3 তালিকার (schedule) আমরা পাই. 


Divisions based on P 
lI Mythology 
2 Scripture 
3 Theology 
366 Rebirth 
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যদি “Rebirth according to Jainism” এই পহস্তকটির বর্গীকরণ 
করিতে হয় তা হ’লে আমাদের সংকেত হইবে 3: 366 ॥ 

এই উদাহরণ হইতে দেখিতে পাওয়! যায় বে প্রপ্নোজন অনুসারে উপধ;ক্ত 
প্রত্যেক সংখ্যাকে ৫০০77)৭]1% বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

০” বর্ণ হইতে একট উদাহরণ লওয়া যাক্‌ ॥ 

O: 2 ]J64: 9 G52 Sprague, A. C.—Shakespeare and the 
audience ; a study in the technique of 
cxposition. 

এখানে 0 মানে সাহিতা, 0 $ ইংরাজী সাহিত্য, 0 $ 2 ইংরাজী নাট্য সাহিত্য, 

0 :$ 21]64 ইংরাজ নাটাকার যিনি ১৫৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন__ 

সেক্সপীর়র (]--15, ] 6-156, ) 64 = 1564) ০ 2] 64 $ 9 সেম্সপীয়র 

নাটকের আজোচন। । G 52 পস্তকের সংকেত । G = 193, G5= 1935 এবং 

G52 গ্রন্থাগারের তৃতীয় ইংরাজী পুস্তক সেনম্সপীয়রের আলোচনার উপর যাহু। 

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

পাশ্চাত্যের আধুনিক পুস্তক বগীকরণ পদ্ধতিতে যে অতি আবশ্যকীয় 
auxiliary schedules ব্যবহৃত হয়, কোলন পদ্ধতিতে সবগৃলির ব্যবহার আছে, 
খেমন Common Subdivision, Geographical division, Time num- 
bers, Languge numbers ইত্যাদি ॥ একট [99৩ ও ইহাতে দেওয়া আছে । 

এক অভিনব প্রকারের তালিকা €5০১৫4৮1) এবং বিষন্নবস্তুর সংকেত 
তৈল্লারী করিবার অষ্ট প্রক্রিয়া (0518170 ৭৫০৫5) কোলন বর্গাকরণ পদ্ধতিকে 
বিশ্বের জ্ঞান ভাশ্ডারের যে কোন বিষন্ন বগাঁকরণ করিতে উপযোগী করিয়া 
তুলিয়াছে । bl 

রঙ্গানাথনের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার বিশ্লেষণ 
করিয়া উহার মধে! পাঁচচি মূল ক্পের সম্ধান দিয়াছেন, ষথ৷ Time, Space, 

Energy, Matter এবং Personality | প্রত্যেক বিষরবস্তুর মধ্যে এই পাঁচটি 

নল জ্বপের একটি বা অপরটি বর্তমান আছে । শুধু তাহাই লয় ইনি দেখাইয়া 

দিয়াছেন যে বর্গীকরণ করিতে গেলে একটু শ্রেণীকে বিভক্ত করিবার সমর একবার 
ততোধিক বিশেষত্ব (০975০55536108) একই সময়ে প্রয়োগ কর! যায় ৷ 





ডক্টর রঙ্গনাথন 
অরুণকাস্তি দাশ 


ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ব্বীতিনীতি স হত গ্রন্থাগার ব্যবদ্থ্যর প্রবর্তন ও 
প্রসারণ নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা ৷ শিক্ষায় অনগ্রসর আমাদের দেশ 
এবিষয়ে অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনেক পিছনে । আমরা। এখনও নিঃশ-স্ 
গ্রথাগার মারফৎ আমাদের দেশের সমস্ত জনসাধারণের হাতে বই তুলে দিতে 
পারিনি । চ্কুদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালন্ন ও গবেষণাগারে আদর্শ গ্রন্থাগার সৃষ্ট 
করতে পারিনি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শ“ সমার্জব্যবস্থার গ্দ্থাগারের 
প্রয়োজনীগতা ও ভূমিকার গুরুত্ব বোকানোর জনা এখনও পত্র পত্রিকার প্রবন্ধ 
লিখতে বা সভাসমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয় । কিশতু ত! সত্বেও বিশ্বপভার 
আমরা জোর গলা বলতে পারি যে গ্র্থাগার পরিচালনার উন্নততর বিঘি- 
বাবচ্থার প্রবর্তনে ভারতবর্ষের দান কোনক্রমেই উপেক্ষণীর নয় । এই ক্ষেত্রে 
আমাদের দান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে । এর মূলে রয়েছেন পদ্ম 
ডাঃ সিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন । গ্রেট বুটেনেন এডোয়া্ এডোয়াডস, 
ন্বেমন ভাফ ব্রাউন, আমেরিকার 
মেলভিল ডিউই প্রভৃতি গ্রন্থাগার 
জগতের দিকপালদের সঞ্চেই 
ভারতবর্ষের রঞ্গনাথনের লাম 
উল্লেখ করা, চলে । গ্রন্থাগার 
বারস্থায় অনগ্রসর ভারতবর্ষের 
পক্ষে এ ব্যাপার কম গৌরবের কথ: 
নয় । গত ৩৩  বত্সর ধরে 
কঞ্ণানাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মননশীলতার 
পরিচয় দিয়েছেন সাম্প্রতিক কালেন 
পৃথিবীর কোন গ্রল্থাগারিকের 
কাছে আমর; তা পাইনি । 
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১৮৯২ সালে মান্রাজের তাজোর জেলার সিয়ালী নামক স্থানে তাঁর জন্ম । 
মান্রাজে তিনি ক্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন । ১৯১৫ সালে 
তিনি গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। শিক্ষকতা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল । 
সেজন্য তিনি সায়েদাপেট Teachers 0০1156০এ শিক্ষণ শিক্ষায় যোগ্যতা অজন 
করেন এবং ম্যাঙ্গালোর গভর্ণমেন্ট কলেন্ডে অধ্যাপনা সুক্ষ করেন । ১১২১ সালে 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের গনিত শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হুন ৷ 
গণিভশাস্তে ব্যৎপন্তির গ্র্থাগারিক বৃত্তির প্রতি তাঁর দ.ষ্ট আকম্বিত হয়। 
ফলে তাঁর চিন্তাধারা স্মভাবতঃই সৃশগ্থখল ভাবে বিন্য্ত ছিল । সেজলাই 


তিনি উপলব্ধি করলেন যে গ্র্থাগার বাবদ্থ্াযর অন্তনিহিত তথ্য হ’ল চিন্তঃ 
ও জ্ঞানের রাজো শৃষ্ধলা আনা । 


১৯২৪ সালে তিনি মাদ্াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাঙ্গারিক নিযুক্ত হলেন । 
ভারতবর্ষ তার একজন উদীয়মান গণিতবিদ: তরুণ অধ্যাপককে হারাল কিন্তু 
সমগ্র শিক্ষা, ও সংস্কৃতির জগৎ তাকে নতুন করে পেল ॥ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগ দেবার পর তিনি গ্রশ্থাগা(রক বৃত্তির উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলপ্ডে যান । 
সেখানে বর্গীকরণ শাস্ত্রের সপশ্ডিত 59৮: তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন । 
ইংলন্ডের গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার তিনি বিভিন্ন ধরণের এবং কোন ক্ষেত্রে পরস্পর 
বিরোধী রীতিপদ্থতির প্রচলন দেখলেন । গ্র“ঘাগার কায“ক্রমের সমগ্র পর্যায়ের 
এই বিভিন্নতা তিনি নিথ্ু*তভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন ৷ তাঁর বিজ্ঞানী মল দিয়ে 
এগ্যলিকে বিশ্লেষণ করে সমগ্র গ্রদ্থাগার ব্যবস্থার মূল সাত্রগুলিকে তিনি 
আবিষ্কার করলেন । তাঁর বিখ্যাত “Five Laws of Library Science” 
মৃখাতঃ এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফল । শ্রন্থাগারিক বৃত্তির যে একই 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তা বোধ হয় এই বই প্রকাশের আগে কোন দেশেই এমন 
সহনিদিষ্টভাবে কেউ চিন্তা করেননি । বস্তুতঃ “গ্রন্থাগার বিজ্ঞান” কথার্টর 
ব্যাপক প্রচলন সুক্ষ হয় এই বই প্রকাশিত হবার পর । 

এখানকার শিক্ষা শেষ করে রশ্গনাথন ১৯৩০ সালে ইংলস্ডের Library 
Association-এর Fellow পদে নির্বাচিত হন । 

দেশে ফিরে আসার পর ইংলন্ডের অভিজ্ঞতা এবং নিজ্রস্থ ভাবধারার 
সংমিশ্রণে ভারতবর্ষের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ দেবার অত্ছু 
সাধনা সংক্র করলেন ॥ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্থাগার তার হাতে নতুন রূপ 
পেল । তাঁর নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সংঘের কর্মক্ষেত্র বিল্ভৃত হ'ল ॥ আমাদের 
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* দেশে গ্রন্থাগার সম্বত্ধে শিক্ষিত সমান্রে একট! ভাসা ভাসা রকমের উপলব্ধি 
ছিল । শ্রশ্থাগার বা গ্রম্থাগারিকবৃন্তির তেমন শ্বীকৃতি ছিললা। তিনি সমগ্র 
ভারতবর্ষের জ্ঞনা একট সুসংবদ্ধ গ্র্থাগার বাবস্পার খসড়া পরিক্পনা 
প্রকাশ করলেন এবং গ্র্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন । তথ্য 
ও যুক্তি সমৃদ্ধ তাঁর পরিকল্পনা শিক্ষা জগতের অভিনন্দন লাভ করল ॥ তাঁর 
নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই মাদ্রাজে ১৯৪৮ সালে প্রথম গ্রন্থাগার আইন 
বিধিবদ্ধ হ'ল । তিনি আরও কয়েকটি ররাজোর জ্রন্য গ্রচ্থাগার উন্নয়ন 
পরিকল্পনা এবং গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছেন । ভারতবর্ষে 
শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক ভ্রীবনের প্রতিটি স্তরে প্রশ্থাণার বাবচ্পার প্রবর্তন 
করাই তাঁর স্থ’ন । 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৪৬ সালে তিনি বেনারস 
হিশ্দহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ির ভার গ্রহণ করেন । ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের তদানী*তন উপাচার্য স্যার মরিস গ্যয়ারের আমন্ব্রণক্রমে দিলী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । 
সুসংবদ্ধ গ্রদ্ঘাগার বাবদথার সংগঠনে কুশলী গ্র্থাগারিকের প্রয়োজ্রনীয়তা 
রঙগনাথন উপলব্ধি করেছিলেন ॥ সেক্তনা মাদ্রাজে গ্রপ্থাগাপ্রিকবৃন্তি শিক্ষণ 
ব্যবস্থার সৃষ্টি করে বে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন দিলীতে তা বাস্তবে ক্রপারিত 
করলেন ৷ উচ্চতর পর্যায়ের গ্রদ্থাগার বিজ্ঞান বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার 
অন্যান্য বিষয়ের সঞ্গে সমান মর্যাদ। পেল । এই বিষ্ববিদযালরে গ্রন্থাগান্র 
বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য Doctorate DeEree€র ব্যবস্থা হয়েছে । 
দিল্লীতে থাকার সময় তাঁকে কেন্দ্র করে গ্রম্থগার বিজ্ঞানের একট পাঠচক্র গড়ে 
উঠেছিল ৷ র*গনাথন বলেছেন এই পাঠচক্র এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্গীকরণ 
শিক্ষকতা 0০1০7 বগাঁকরণ পদ্ধতির উদনতি ও বিকাশে অনেক সহায়ত! করেছে । 
গ্রত্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাঁর 
নিরবচ্ছি্ন প্রচেম্টা শৃধ শিক্ষকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । সম্প্রতি এই 
উদ্দেশ্যে মাদ্রাল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এক লক্ষ 
টাকা দান করেছেন । 

১৯৪৮ সালে র€্গনাথন ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন ॥ সে 
দেশের গ্রল্থাগার ব্যবদ্থা পর্যবেক্ষণ ও গ্রত্থাগারিকদের সঙ্গে ভাব ও মতামত 
বিনিময় করা এই ভ্রমণের উদ্দেশ ছিল । 
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রঞ্গনাথন ভারতীয় গ্রশথাগার সংঘের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন । 
তিনি U. N. O. , Unesco. International Federation for Documen- 
tation, International Federation of Library Association এবং Inter- 


national Standard Institution প্রভৃতি আশ্তঙ্জাতিক সংচ্থার সঞ্গে জড়িত 
থেকেছেন । তিনি ভারতীয় গ্রশ্থাগার সংঘের পত্রিকা £১১৪1০র সম্পাদনাও 
করেছেন । 

গ্রথাগার বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা প্রশাখ। নেই যার সম্বন্ধে রঞ্গনাথন 
কিছু লেখেননি । তাঁর কলম খুব সাবলীল-_তিনি অজশ্র লিখেছেন । শুধ: 
গ্রচ্থাগার বিজ্ঞান নয়--শিক্ষা ও সং্কতির বিভিন্ন দিক সম্ধশ্ধেও তিনি 
লিখেছেন । গ্রীকে, এম. শিবরমন মডার্ণ লাইব্রেরীয়ান পত্রিকায় ( জানুয়ারী- 
জুন ১৯৪৩ পূঃ ১০৬--১৩৪ ) ১৯৪২ সাল পযন্ত প্রকাশিত রৎগনাথনের লেখার 
একট সী প্রকাশ করেছিলেন। এই সভীতে তিনি বই ও পত্র পত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে ৪২০টী লেখা, অঠতর্ভুন্ত করেছেন। তারপর ১৬ বছর 
কেটেছে । গ্রন্থাগারের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে-_এর রীতি পঞ্ধতি 
অনেক উন্নততর হয়েছে । রঞগনাথনের লেখনী থেমে যায়নি_দেশ বিদেশের 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিকা থেকে তাঁর কাছে লেখার অনুরোধ এসেছে । 
তিনি কাউকে নিরাশ করেননি । তাঁর লেখ) শুধুমাত্র বইয়ের সংখ্যা ৩৫। 
সৃতরাং আমর! সহজেই অনুমান করতে পারি তাঁর লেখার মোট সংখ্যা 
এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে ৷ গ্রশ্বাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত অধিক সংখ্যক ও 
বৈচিব্রাময় লেখা বোধহয় পৃথিবীর কোন গ্র্থাগারিকের কাছ থেকে পাওয়া 
যায়নি । আজ তার সমগ্র রচনাবলীর আর একটি সংচী অবিলম্বে সন্ফলন করা 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । তাঁর লেখা প্রথম বই হ'ল ১৬ পদ্ঠার “A Model 
Library Act,” প্রকাশ সময় ১৯৩১ ।  শ্রীশিবরমনের সুচী অননযায়ী 
রঙ্সনাথনের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ হ’ল "An 100590০0977 to the 
study of character formation.” ff Educational Review নামক 
পত্রিকায় ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়? 

স্ঘনাথলের প্রতিভা আশ্তজ্জাতিক শ্বীকৃতি লাভ করে C০!০৷৷ বগীকরণ 
পদ্ধতি প্রকাশের পর । বস্তুতঃ শ-ধুমাত্র এই কাজের জনা রঞ্গন্যথনের নাম 
ঘশ্বাগার জগতে অমর হয়ে থাকবে ৷ C০[০৷ বগ্গীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত অন্যান্য 
বগীকরণ পশ্থঘতি থেকে সম্পূর্ণ স্থতন্ত্র । ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশের পর এর 
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কার্বকারিতা সম্বন্ধে অনেক গ্রস্থাগারিক সন্দিহান ছিলেন । বর্তমান যুগের 
দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানের রাজ্যে নিতা নতুন বিষয় প্রবতিত হচ্ছে, এবং সেজন। 
যে সনস্যার উচ্ভব হচ্ছে তার সমাধানের ইণ্গিত পাশ্চাতোর প্রচালিত কোল 
বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায় ন! : বর্গীকরণের নাহাষে একটি বিষয়ের বিভিন্ন 
চয়িত্র নিদে“শ বা বিভিন্ন বিষয়ের পারদপরিক সম্বপ্ধ নিক্দপণ করতে এবং মিশু 
ও জ্টল বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিভাগকে সনিদিষ্টভাবে প্রকাশ করতে 
যে বিভ্রাটের সৃষ্ট হচ্ছে, রহ্গনাথনের বর্গীকরণ তন্তব-সহ্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন 
দষ্টিভঞ্গী তা দূর করতে সহায়তা করেছে । রম্গনান এর জনা “Facet” 
বিশ্লেষণ পছ্+তির প্রবর্তন করেছেন । রঞ্গনাণনের এই মৌলিক অবদান আন্ত 
পৃথিবীর সর্বত্র অভিনন্দন লাভ করেছে । ১৯৫৫ সালে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্টিত 
প্রথম গ্রন্থাগার ও Documentation কেন্তরসমৃহের প্রথম আন্তর্জাতিক সন্হেলনে 
নীতিঙ্গতভাবে সংক্ষ বগীকরণের কাছে "০০৩৮৮ বিশ্লেষণ পক্ধতির উপযোগিতা 
স্বীকৃত হ'য়েছে । ব্‌টেলের বগাঁকরণ গবেষণ। কনীরাও অনুক্্প মত প্রকাশ 
করেছেন ভারতবর্ষের নিজস্ব বগাঁকরণ তশ্তেনর আন্তর্জাতিক শ্বীকৃতি লাভে 
এদেশের গ্রন্থাগারিকের উপর বিরাট দায়িত্ব নাস্ত হ’ল ॥ এ সম্বন্ধে ক্রমাগত 
আলোচনা ও গবেষণার মাধামে ০০1০, বঙ্গীকরণ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ যুগোপযোগী 
করে তুলতে হবে । কারণ দেখ' গেছে যে বর্গীকরণ পচ্ধতির পিছনে কোল 
সংগঠন কাজ করছেনা কালক্রনে ত! ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে 0৩৯৩7 বা 
0.0. C. পদ্ধতির সঞ্চে Br০wnএর এবং 81755এর পদ্ধতির বর্তমান অবস্থার 
তুলনা করলে এ উক্তির সতাতা প্রমাণিত হবে । আনাদের দেশে তাই Colon 
এর বহুল প্রচলন প্রয়োজন । কারণ বাবহারের মধ্য দিয়ে এ উৎকর্ষ ত! লাভ 
করবে! অভ্যষ্ত আনন্দের কথা ভারতের জাতীয় Documentation কেন্দ্র পত্র 
পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা সংকলন করতে 2০1০, বাবহার 
করছেন Indian Nation Bibliography Deweyর সঙ্গে Colon ব্যবহার 
করবেন ॥ ভারতীয় মানকসংস্ধাও ( Indian Standards Institution ) তাঁদের 
প্রকাশিত মানগুলিও (509549095 ) Col০nএর সাহাযো বগাঁকলণ করবেন 
আমর' নিশ্চয় এ আশা) করতে পারি । সম্প্রতি €০!০৷ বগীঁকরণ প্ছতির পঞ্চম 


সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হুরেছে ; ছ্বিতীয় খশ্ডে স্ষয বগীাঁকরণের 
উপযোগী ব্গীকরণ তপশ্ীীল থাকবে । 


আমাদের দেশ গ্রন্থাগার পরিচালনার জনয মুখখভঃ বিদেশী নিয়মকানুলের 
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উপর নিভন্রশীল । রঙ্গনাথন অনুভব করেছেন যে গ্রন্থাগার পরিচালনার জলা 
যে সমস্ত রীতি নীতি বিদেশে প্রচলিত আছে তার সব কিছুই ভারতবর্ষে গুযোজ। 
নয় । ভারতবর্ষের নিজস্ব কতগুলি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে রঙ্গনাথন তার 
সমাধানের নিদে‘শ দেবার চেস্টা করেছেন । গ্র্থাগারের লিতাকর্ম পদ্ধতি, 
বগাঁকরণ, সূচীকরণ, পুস্তক নির্বাচন, সংত্রসম্ধান কার্য প্রভৃতি গ্রন্থাগার 
পরিচালনার সমগ্র পর্যায়েই ভারতীয় মান নির্ধারণ করে তাঁর 
রচনা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন । আমাদের গ্রন্থাগার 
বাবসথার বর্তমান ব্যাপক প্রসারের যুগে এর প্রয়োজনীয়ত। সকলেই 
উপলব্ধি করেছেন। “ভারতীয় মানক সংস্থা” (Indian Standards 
Institution ) শিল্প ও বাবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মান নির্ধারণে ব্রতী 
হয়েছে । অত্যান্ত আনন্দের কথা যে গ্রণ্থাগারের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য 
রেখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনয মান নির্ধারণের দায়িত্ব মানক 
সংস্থা গ্রহণ করেছে, এই প্রতিষ্ঠানও রগগনাথনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়নি । 
তিনি মানক সংস্থার Documentation বিভাগের সভাপতি ৷ মানক সংসধা এ 
পর্যক্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে কটি নান নির্ধারণ করেছেন এবং যে সমস্ত মান 
নির্ধারণ করবার পরিক্পনা করছেন সবগুলির উপরই র*গনাথনের প্রভাব খুবই 
স্পষ্ট । মানক সংস্থার সাম্প্রতিক মান্রা সস্বেলনে রঞ্গনাথন Documen- 
€০০০৪ বিভাগের একটি ব্যাপক কর্ম সৃচী উপচ্থিত করেছেন । এগ্‌লি বাস্তবে 
কূপায়িত হলে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে । 
১৯৫৫ সালে র*গনাথন কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর 
গ্রহণের পর কিছুদিন তিনি সুইদ্রারল্যান্ডে বাস করেছিলেন ॥ আনষ্ঠানিক ভাবে 
সক্রিস্ন কর্ম জগৎ হতে অবসর গ্রহণ করলেও বৎ্গনাথন নি্ক্রিয্ন হয়ে পড়েননি ৷ 
সম্প্রতি তিনি বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের € উজ্জয়িনী ) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত 
আছেন এবং Documentation-এর বিভিন্ন সমস সন্বশ্ধে গবেষণা কাজে রত 
আছেন । ভারতীয় মানক সংস্থ। ছাড়া ভারতের জ্বাতীয্ন Documentation 
কেন্দ্র 1254০০এর সঙ্গেও তিনি জড়িত আছেন ॥ 4১৪? পত্রিকা। বন্ধ হয়ে 
যাবার পর তার 4১10859]5 অংশটি In3d০০-এর উদ্যোগে Annals of Library 
5cience নামে প্রকাশিত হচ্ছে । র*গনাথন এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করছেন । 
Documentalion-aএর কাজে সক্ষঃ বগীকরণের জন্য 091০7, পদ্ধতিতে 
“Facet” বিশ্লেষণের প্রবর্তন সম্বশ্ধে এই পত্রিকার আম্তর্জাতিক পর্যায়ে যে 
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মনোজ্ঞ ও বিদন্ধ আলোচনা, চলেছে তা বর্গীকরণের সমস্যার নতুন আলোকপাত 
করেছে । 

রঙ্গনাথন তাঁর সমস্ত জীবন গ্রন্থাগার ও গ্রশ্থাগারিক বৃত্তির জন) 
উৎসর্গ করেছেন । তাঁর বাজিগত জীবন অতা*ত সরল ও অনাড়ম্বর । 
তিনি মনে করেন যে এর ফলে অনেক সময় বেচে যায় এবং সেই সময় তিনি 
অনা অনেক জব্তরী কান্দে লাগাতে পারেন । খ্যাতনামা বৃউশ গ্রণ্থাগান্রিক 
B. I. Palmer বলেছেন, “Indeed, he leads a most exemplary 
life. His interests are entirely bibliothecal----.- টস 

বঙ্চানাথনের প্রতিভা দেশে বিদেশে সব্ত্র সাল ল্যান্ড করেছে । 
FID, Indian Association of Special Libraries and Information 
Centres প্রভৃতি সংস্থা, তাঁকে অবৈতনিক সদসা পদে নির্বাচিত করেছেন। 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D. [4 উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁকে 
“পশ্মতরী” উপাধি বিয়ে সহানিত করায় ভারত সরকার গ্রত্থাগার জগতের 
ধনাবাদের পাত্র হয়েছেন। এদেশে সুসংবদ্ধ গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার সংগঠনে 
১১৩৯ সাল থেকে র*গনাথন যে সমস্ত খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন 
গ্রশ্বাগার সম্বত্ধে ভারত সরকারের কার্যক্রম হন সেই পথে চালিত. হস্ত 
তবে ভারত সরকার রছ্গনাথনকে আরও বেশী সম্্ানিত করতেন । কারণ 
তিনি ভারতবর্ষের আদর্শ‘ যোগীপুরুষ-_পার্বিব সুখ, সম্পদ, আনুষ্ঠানিক 
সহ্রানের বহু উধের্ব । 

এখানে একটি অল্রিয় সতোর উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসহিগিক হবেন৷ । 
বাংলাদেশে বোধ হয় রওগনাথনের প্রতিভা ও মর্যাদার বঘাযোগ্য উপলন্ষি 
হয়নি । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রচ্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্বায় 
প্রকৃতপক্ষে রঙ্গানাথনের অবদানের যেন কোন দ্থানই নেই । অন্ততঃ Colon 
বর্গীকরণ পদ্ধতি এখানে অবশ? পাঠ্য বিষয় হওয়। উচিত ॥ 

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় দ্বাদশ বঞ্গীলল গ্রন্থাগার স্‌ লন উপলক্ষে 
আমরা রঙগ্গনাথনকে আনাদের মধ্যে পাবো। বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দরদ 
অসীম ৷ বঞ্ীর গ্রশ্থাগার পরিষদ থেকে তাঁকে এই সহ্েলনের সভাপতিত্ব 
করবার জলা আমন্ত্রণ জানান হলে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরিষদ সম্পাদককে 
লিখেছেন ৪ 

“When I come to your confejence, I should like, if possible, 


£ 
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to fulfil a long—cherished wish of mine—a wise cherished since 
1930 when Kumar Munindra Deb Roy Mahasai and myself 
worked together. That wish bas been to draw ও detailed picture 
of the Library Personality af Bengal, as I like to sce it. Some of 
my eurlier attemptos did not succeed *I owe all this to Bengal 
even if it be only to discharge my duty and in token of my 
regard to my friend Kumar Munindra Deb R-y Meahasai. 
রলনগগনাথনের জীবন ভারতবর্ষে'র গ্র্থাগারের ইতিহাস । আমর) তাঁকে 


স্মাগত জানাই ৷ 





ভাঃ ভ্ৰঙ্সনাথন প্রণীত পুত তালিকা । 

ডাঃ রগনাথনের লিখিত বইয়ের সময়ান্‌ক্রমিক একট তালিকামাত্র সংকলিত 

হ'ল । খুব তাড়াতাড়ি সংকলিত হওয়ায় সম্ভবতঃ এটি ব্র্টশণা নয় । 
গ্রশ্থাগার বিজ্ঞানের উপর লিখিত রঙ্গনাথনের সমগ্র রচনাবলীর একট সুচী 
সংকলন করছি । বইগ্লি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সেই তালিকায় অন্তভূক্তি 
করা হবে । A Mode] Library Act-এর প্রকাশ তারিখ দহ*্জায়গায় দু'রকম 
' পেরেছি ॥ - প্রীধিবরমণের তালিকায় প্রকাশ তারিখ ১৯৩১। Librarian and 
Book World পত্রিকার মাচ্চ ১৯৫৭ সংখ্যায় 0. A. 0০551৭৮র প্রবন্ধে প্রকাশ 
তারিখ ১৯৪০ বলে উল্লিখিত হয়েছে ॥ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সুযোগ পাইনি £ 


(১) A Model Library Act, 1931. 

(২) Five laws of library science, 1931. 

(0) Colon classification, 1933, 1939, 1960, 1952, 1957. 

(8) Classified catalogue code, 1934, 1935, 1951. 

(&) Library administration, 1935. 

(6) School library work- syllabus and bibliography, 1936. 
(৭) Zi Prolegometa to library classification, 1937, 1957. 

(¥; Theory of library catalogue, 1938. 

(3) Reference service and bibliography (2 vols), 1940-1941. 
(১০) School and college‘libraries, 1942. 
(১১) Library classification; fundamentals, and procedure, 

1944. i ৫ 
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(১২) Post-war reconstruction of libraries in India; a scheme, 
1944. 

(39) Elements of library classification, 1945. 

(১6) Dictionary Catalogue Code, 1915, 1952. 

(১6) Suggestions for the Organisations of librerics in Indie, 
1946. 1956. 

(3৬) Education for leisure, 1945, 1948. 1954. 

(১৭) National library system—a plan for India, 1946. 

(3৮) Library development plan for the Allahabad Univer- 
sity, 1947. 

(১৯) Library development plan, 1947. 

(2+) Preface to library sclence, 1948. 

(২১) Rural adult education, 1949. 

(২২) Library development plan with a draft library blll for 
the United Provinces, 1949. 

(20) Clessification, coding and machinery for search, 1950. 

(26) Library tour 1948; Europe & America. impressions 
and reflections, 1950. 

(২৫) Library development plan fort India, thirty year pro- 
gramme for India with draft library bills for the union and the 
constituent states, 1950. 

(2৬) Library catalogue, fundamentals and procedure, 1950. 

(২৭) Classification and communication, 1951. 

(2৮) Library manual, 1951. 

(9°) Social education literature for authots artists, publi- 
shers, teachers literature and governments. 1952. 

(93) Social bibliography; physical bibliogreply for 
librarians, authors and publishers, 1952. 

(৩২) Library book selection, 1952. 

(90) Literature for neo-literates 1953. 

(98) Library legislation. a handbook to Madras Library 
Act, 1953. 

0৩৫) Heading and Canons ; comparative study of five cate-. 
logue codes, 1955. 


পরিষদ কথ! 


ছুগলি জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠক 

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙসীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও পরিষদের 
সংসদে হুগলি জেলার প্রতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি বৈদাযবাটি ইয়ংমেনস এযাসোসিয়েসনের 
ব্যবস্থাপনায় ছগলি জেলার গ্রন্থাগার কমিগনের এক বৈঠক অনুষিত হয় । 
সভাপতিত্ব করেন শ্রতিনকড়ি দত্ত । 

হুগলি জেলার গ্রচথাগারগৃলির নানাবিধ সমস্য! বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় 
ছিল । সরকারের আথিক সাহাযা ও জেল গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সভায় 
আলোচিত হয় ) সভায় জেল সমাজ্জ-শিক্ষ। প্রাধিকারিকের নিকট একটি স্মারক- 
লিপি প্রেরণ করিবার সিম্ধান্ত গৃহীত হয় ॥ এতদহদ্দেশে। গৃড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি 
পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসম্তোষ কুমার গঞ্ছোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া একট 
অস্বারী কমিটি গঠিত হয় । সভায় হুগলির বিভিন্ন গ্রন্থাগারের একটি পরিসংখ্যান 
প্রস্তুত করিবার সিদ্ধান্ত অন্যাত্রী একটি প্র্নমালিক। প্রণয়ন করা হইয়াছে । 

হগলি জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে প্রায় ত্রিশ জন প্রতিনিধির 
উপস্থিতিতে সভার পরিবেশ সোহার্দযমূলক হয় । বিজদ্বে আমন্ত্রণ পোছালয় 
বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়। জানাইল্লাছেন৷ । 
পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবতী বিশ্বাস ও শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় 
সম্মেলনে যোগদান করেন । 

বিভিন্ন জেলায় অন্যুন্থপ কর্মী বৈঠক আহ্বানের ব্যবস্থ। হইয়াছে । আগামী 
২৩শে মার্চ সিউড়ি জুবিলি লাইব্রেবীর ব্যবস্থাপনায় বীরভূম জেলার গ্রশ্থাগার 
কর্মীদের এক বৈঠক অনুষিত হইবে ৷ 


দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

আগামা ঠা ও ৫ই মার্চ নবদ্বীপ সাধারণ প্রশ্থাগারের আমনত্রণক্রমে বঙ্গীয় 
গ্রতথাগার সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন নবদ্বীপ সহরে অন্বচিত হইবে । পদ্মশ্রী 
ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন সম্মেলনের মুল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন । 
অন্যালা বৎসরের ন্যায় এবারও সম্মেলনের আলোচ বিষয় প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত 
হইবে ॥ 


এন্তাগার সংবাদ 


স্মবারবণ রিভিং ক্লাব ॥ তালপুকুর রোড ॥ কলিকাতা-১৭ ৪ 

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সৃবারবণ রিডিং ক্লাবের ৬৯ তম বাখিক সাধারণ সভা 
অননষ্ঠিত হয় । সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আয়-বায়ের হিসাব উপস্থাপিত 
করেন গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর মধো সদসাগলের গ্রচ্থপাঠের রুচি ও প্রকৃতি 
সম্বশ্ধে প্রণীত নিদ্নলিখিত পরিসংখ্যান উল্লেখযোগ্য £_ 


(বিগত বসলে সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত মোট গ্রন্থের বর্গাকৃত সংখ্যা ) 


উপন্যাস ও গল্প ১৪,৯৯১ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, ইতাদি ১০৪ 
ডিন উপন্যাস ও গল্প ১,৬১১ পত্র, কবিতা, সমালোচনা। 
চরিত ৬২১ ইতিহাস, ভূগোল, কলা 


ধর্ম, দর্শন ও মলোদর্শন ১,২৪৪ 


ও Reference ৬০১ 





প্রবন্ধ ১৯৮৮ পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ৫৬ 
কাব্য ২8 শিশন উপন্যাস ও গলপ 

নাটক ৫০ ইতিহাস, চরিত বিজ্ঞান 

সমালোচনা ২০৩ ও বিবিধ ৩৯৫ 
নক্সা ও রসরচনা ৪১ ইংরাজী পৃস্তক ৮৯০ 
ইতিহাস ১২০ — 
ভ্রমণ ৭০১ মোট ২১,৭৪৭ 


বাগবাজার রিভিং লাইব্রেরী ॥ কে, সি, বোস রোভ ॥ কলিকাত।-৪ ॥ 
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ৬ই মার্চ মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 
১১৫তম, জস্মোৎ্সব পালন করা হয় ॥ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নটস্য 
অ্রীঅহীম্প্র চৌধ্বরী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক 
শ্রীন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডক্টর হেমেন্দ্ 
নাথ দাশগুপ্ত, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীবীরেন্দ্রক্ণ ভদ্র ও 'ক্থূপমঞ্চ' সম্পাদক 
শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় । অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও গিরিশচন্দ্র ‘আবু 
হোসেন, নাটকের একট দৃশ্য অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন 
গিরিশচন্দ্র সমকালীন অভিনেত্রী শ্রীমতী নীব্রোদাস্বন্দরী ও অভিনেতা শ্রীতারক 
বাগচী, শ্রীরজিৎ রায় প্রভৃতি । সভার নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় 


কান্ধন £ ১৩৬৪] প্রশ্থাগার ৪১ 


“নাটাযাচার্য মহাকবি শ্িরিশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ নাট্যাচার্যে'র বাসভবনে কলিকাত? 
পৌর প্রতিষ্ঠান একট শ্নন্থান্সার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পষ্ন্ত গ্রম্থাগারটি স্থাপিত না হওয়ায় এই সভা পোর 
প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবকে বাস্তবে ন্রপারিত করিধার 
জন্য অনুরোধ করিতেছে । 


উ্য়ন সংখ ৪ ককভুগ্রাম ॥ বসান ॥ 

উদয়ন সংঘের উদ্যোগে ২৩শে জানুল্লাী হইতে ২৬শে জানুয়ারী চার দিবস 
ব্যাপী যথাক্রমে নেতাজী জন্মদিবপ, সরম্বতী পুজা এবং প্রজ্জাতন্ত্র দিবস অন্যষ্ঠিত 
হয়। পশ্চিমবষ্গের শ্রমমন্ত্রী জনাব আব্দুস সাত্তার মহাশয় সংঘ পরিদর্শন 
করেন এবং সংঘের কার্যাবলীর বিশেষ প্রশংসা করেন । গ্রাম্য গ্রন্থাগার প্রসারকজ্পে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কর্মসূচী আছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার জনা 
সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে । 


নিউ টাউন লাইন্ডেরী ৪ আলিপুরতুয়ার॥ জলপাইগুড়ি ৷ 

গত ২৩শে ফেব্রুৱ্ারী শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহার পৌরোহিত্যে নিউ টাউন লাইব্রেরীর 
শুভ উদ্বোধন অনবষ্টিত হয় । সভার প্রারচ্ভে সভাপতি ১১টি প্রদীপ প্রজ্জলিত 
করিয়া আন্ম্তালিক উদ্বোধন করেন । প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 
স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শ্রীসনীলকুমার ভৌমিক । গ্র-থাগ্যরের 
সভাপতি ্।বিনয় চক্রবর্তী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, গ্রচ্থাগার আন্দোলন বাংলা 
তথা সমগ্র ভাক্ষতের একটি মূল্যবান অবদান ॥ আমরা এই শহরের বুকে সেই 
সন্টিধর্মী আন্দোলনের একটি স্ফুলিংগ বাড়াইতে সক্ষম হইরাছি বলিয়৷ বিশেষ 
আনন্দিত হাইলাম । প্রধান অতিথি তাঁহার মূল্যবান ভাষণে খ্রদ্ছাগার 
আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গুরুত্ব বর্ণনা করেন । 


কল্বীপুর সম্মিলনী ॥ বন্মীপুর ॥ ২৪ পরগণা। ॥ 

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বন্দীপুর সহিলনীর বাধিক সাধারণ সভা অনযষ্ঠিত 
হয় । . সভার সম্পাদক গত বংসরের কার্য বিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব 
উপস্থাপিত করেন। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী 
কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠিত হয় । সভাপতি শ্রীএস, পি, নিয়োগী, সহ সভাপাত 
শ্রীখীরেশ্বর প্রসাদ ঘোষ, সম্পাদক শ্রীরাজেন কুমার ঘোষ, প্রশ্থাগারিক শ্রীঅকণ 
ঘোষাল এবং শ্রীদিলীপ সুর । 


৪২ প্রন্থাগার [ ১১শ সংখা 


বন্যা পাবলিক লাইত্রেরী ॥ বনগ্রাম ॥ চব্বিশ পরগণ। ঢ 


গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার গ্রচ্থাগার ভবনে বনপ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী 
এণ্ড টাউন হলের সম্পাদক শ্রীউদয়েন্দ; তরফদারের মৃত্তে এক শোকসভা 
উদযাপিত হয় ॥) সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঘৃত মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় | 

পাবলিক লাইব্রেরী, কিশোর বাহিনী, সাধুজন পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ হইতে উদরেন্দ্‌ তরক্ষদারের প্রতিক্কাতিতে মাল্যদান করা হয় ॥ বিভিন্ন 
বক্তা ৬উদয়েন্দ্‌ তরফদারের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্বালোচনা করেন। অমর 
আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সকলে এক হিলিটকাল নীরবে দ-ডায়মান 
থাকেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবাট সর্বসম্্তিক্রসে গৃহীত হয় ৪ 

“আজিকার এই মৌনম্লান বিষ্যদময়ী সন্ধ্যাল্প বনগ্রামবাসীগণ এই সভায় 
সমবেত হইয়া বনগ্রামের সন্তান এবং বনপ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন 
হলের সৃযোগ! সম্পাদক ও সর্ব জনপ্রিয় উদরেন্দ তরফদারের শোচনীয় অকাল 
মৃত্যুতে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন । এই মর্সাস্তিক 
শোকে মুহামান তাঁহার সকসম্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহালহভূতি 
এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন |” 


মদনপুর সাধারণ পাঠাগার ॥ সদঅপুত্র ॥ মদীয়। ॥ 


“পাত ২১শে. ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার 'মদনপুর সাধারণ পাঠাগার” এর লিজস্ব 
জমিতে মদনপুর কল্যাণী কংগ্রেসের সভাপতি প্রীকালী সেনগহস্ত মহাশয় কর্তৃক 
পাঠাগার গৃহের ভিত্তি স্থাপন অন্ষ্টিত হয় । অনুষ্ঠানে পাঠাগার সদসা ছাড়াও 
স্থানীয় বিশিষ্ট মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানটি সাফলামশ্ডিত করিয়া 
তোলেন । পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ মন্ডল ও স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের 
সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত কুমার হালদার মহাশয় পাঠাগারের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন 
দিক পযণলোচলনা করেন সভাপতি শ্রীকালী সেনগৃস্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ 
ভঠিগতে জনশিক্ষায় পাঠাগারের স্থান সম্বন্ধে ষংকিন্ঠিত আলোক সম্পাত 
করেন। 


অন্যান) রাজ্যের খবর ২ 

কর্ণাটক গ্রন্থাগার সম্মেলন 

ফেব্রুয়ারী মাসে ধারওয়ারে কর্ণাটক গ্রন্থাগার সূ হলনের চতুর্থ অধিবেশন 
অনটিত হইয়াছে ॥ শ্রীবি, এস, কেশবন সহ্েলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন । সন্দেলনের সাফল! কামন! করিয়া একটি বাণীতে শ্রীবিনোব। ভাবে 
জানান যে, পাঠকদিগের প্রতি গ্র্থাগারিকের গুক্ দায়িত্ব রহিয়াছে । হ্্থা- 
গারিকের সাহাষা ব্যতীত গ্রন্থাগার নিছক গ্রন্থের আগার হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। 
গ্রচ্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় কর। সম্পর্কে অধ্যাপক নাগরাজ রাও বলেন 
ভাল গ্রশ্থাগারিকই কেবল গ্রশ্ঘাগারকে সৃদ্দর এবং জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে 
প্াারেন। এতদ্‌পলক্ষে আয়োজিত এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 
শ্রীডি, সি, প্যাডেট । সভাপতির ভাষণে শ্রীকেশবন উৎকৃষ্ট গ্রচ্থ সৃষ্টির কথা 
উল্লেখ করেন । 

সন্গেলনে স্থির হয় যে মহীশুর রাজ্যে কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে এক্ট 
গ্রশ্বাগার পরিষদ গঠন করা হইবে । সেইজন্য একটি অস্থারী কিট গঠিত হয় । 
শিক্ষক-্পরন্থাগারিক পরিষদ 

সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষৌতে একটি শিক্ষক গ্রচ্থাগারিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । উহাতে রাস্মোগি আন্ত কলেজের শিক্ষক গ্র্থাগারিক শ্ীমুখোপাধ্যায় 
প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন ॥ পরিষদে প্রায় প্রতি মাসেই বৈঠক বসে এবং 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগৃলির অবস্ব! ও উন্নতির পর্যালোচনা করা হয় । গত ৫ই 
ফেব্রুয়ারী শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকর্তার সভাপতিত্বে লক্ষৌর ভ্রসিয়ানাবাদ 
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ দিন ঘসিয়ানাবাদ 
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সুশ্দর গ্রন্থাগার স্থাপিত হর । 
উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ 

ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে শ্রী সি, জি, বিশ্বনাথন-এর সভাপতিত্বে 
উত্তর প্রদেশ গ্র-্থাগার পরিষদের বাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ॥ উত্তর প্রদেশের 
রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁর 
ভাষণে বলেন যে, প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকদের গ্রশথাগার আন্দোলনে যোগদান 
করা উচিত কারণ বর্তমানে ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং জলগণকে স্বাক্ষর করিম 
তোলা। এক বিরাট জ্রাতীয় সমস্যা ঃ অতীতে গ্রন্থাগার যাহা ছিল বর্তমানে এঁরূপ 
দষ্টভংগগীতে চলিলে আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বহু সময় বায় হইবে । অতএব 
শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ভাবের আদান প্রদানের উন্নতি করাই ভারতের 
নাগরিকদের কর্তব্য । 


অন্যান্য দেশের খবর 
আফগানিস্তানে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার 


বছর দুয়েক আগে ইউনেস্কে। আফগানিচ্তানে সাধারণ গ্রশ্থ্যগার বাবচ্থ : 
প্রব্তনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য জনৈক বিশেষজ্ঞ ভী এইচ, ডি, 
বনীকে প্রেরণ করেন। কাব্‌লে একটি গ্রশ্থাগার ভবন নির্মাণ ও ইতিমধে) 
প্র্থাগার ব্যবচ্থ। চালু করার উদ্দেশো সাময়িকভাবে ভিন্ন এক গৃহে গ্রন্থাগার 
ব্যবস্থার গোড়াপস্ুনের জনা তিনি একটি পরিকচ্পন। পেশ করিয়াছেন । আফগান 
সরকারের শিক্ষা দপ্তর আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ছাড়াও নিজস্ব 
শ্রশ্থাগার হইতে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ দ্বারা এই পরিকল্পনার সহযোগিতা 
করিতেছেন । কিছুকাল পূর্বে ইউনেস্কোর বৃত্তি প্রাপ্ত দুজন শিক্ষার্থী দিলী ও 
ইউরোপে বাইয়া গ্রদ্থাগার পরিচালন বিদ্যায় শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া, আসিয়াছেন৷॥ 
গত সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের সহ-শিক্ষ। সচিব ভক্ত মোহম্মদ আনাজ 
রাজ্োর উক্ত, প্রথম সাধারণ গ্রতথাগারের আনবৃষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । বর্তমানে 
হাজার খানেক ইংরাজি ও হাজার দেড়েক পারসী পুস্তকই গ্রন্থাগারের প্রারম্ভিক 
গ্রদ্থ-সংগ্রহ 1 

আ'কগানিস্তানের প্চবাখিকী পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রণ্থাগার-ভবন 
নির্মাণের কাজ সমা*ত করিয়। দেশবা৷পী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 
ওঁ গ্রশ্বাগারটিকে “আদর্শ” হিসাবে সংগঠিত করা হইবে । শ্রীবণি শীঘ্রই পুনরায় 
কাবুল যাইয়া এ ব্যাপারে সহযোগিতা করিবেন । গ্রন্থ, আসবাব ও সাজস্রুলামের 
জনা ইউনেন্কো আড়াই হাজার ডলার সাহায্য করিবেন বলিয়। প্রকাশ । 


ইরানে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা 


গ্রত্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা ইরাশে খুব বেশী দিন হয়নি । শিক্ষক শিক্ষণে 
পরবে“ গ্রশ্বাগার বিদ্যাও কিছুটা শিথানো। হইত, এবং পরীক্ষামূলকভাবে তৎ্প্‌বে" 
স্বস্পকালীন শিক্ষণ দেবার ব্যবস্থাও প্রবাতিত হইয়াছিল ॥ তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রবতিত গ্রম্থাগারিক শিক্ষণ একপ্রকার পাকাপাকিভাবেই চালিত হইতেছে । 
নূতন পাঠাক্রমের বেষ্ট পরিবর্ধন ও পরিবর্তন কর। হইয়াছে । বত“মানে 
শিক্ষণের মেরাদ দুই বৎসরকালীন ॥ প্রতি সপ্তাহে ১১ ঘণ্ট। ক্রাসে হাতে কলমে 


ফাক্তন £ ১৩৬৪] গ্রস্থাগার ৩৪৫ 


গ্রশ্থাগার পরিচালন বিদ্য। ও দংগ্প্রাপা দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষাদান করা 
হইর! থাকে । প্রথম বংসরে ১৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯ জন পরীক্ষায় অবতীণ' 
হইয়াছিলেন । তন্মধ্যে ৪8 জ্বন উত্তীর্ণ হল। শ্বিতীয় বৎসরে ১৩৮ জল 
শিক্ষার্থীর মধে) অবতীর্ণ ৫০ জনের মধ্যে শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় ৪১ জন উত্তীণ* 
হইন্নাছেন । তেহরাণ বিশ্ববিদগালর শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রম গ্রন্থাগারিক 
বিজ্ঞান অন্তর্ভূত্র। করারাছেন ৪ 


মালয় গ্রন্থাগার পরিষদের কম তঞ্পরতা 

স্বাধীন; প্রাপ্তির পর মালর দেশের গ্রম্থাগার পরিঘদের কর্মপরিধি যথেষ্ট 
বি্তার লাভ করিপাছে ৷ শ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও আধুনিক 
পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্বা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিষদ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিদর্শক 
প্রেরপ করেন । উৎসাহ দান ছাড়াও নানাবিধ সহযোগশিত। ও পত্নামর্শ দান করাও 
পরিদর্শকদের অন্যতম কাজ । গ্রামীন গ্রশ্থাগারগহলিকে অর্থ সংগ্রহে সাহাযোল্ 
জনা কয়েক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সরজাম আছে ; প্রয়োজনে সেগুলিকে বাবহারের 
জনা দেওয়া হর ॥ তাহা। ছাড়াও সংগীত ও অভিনরের একটি দল পরিষদ গঠন 
করিয়াছেন । বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্রান্ষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের সাঘেই 
তদুপলক্ষে উক্ত দল কতক সংগৃহীত অর্থ প্রম্থাগ্গারগগদলিতে দেওয়া হায় । 
মালঢ সরকার মালয় গ্রশ্ঘাগার পরিষদের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগত! 
করিতেছেন ॥ 








{ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
(কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার» কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) 

গ্রশ্থাগাযিক শিক্ষণ কোর্স__€ম-জুলাই ( ১৯৫৮ ) £ উত্ত। কোর্সে ভাতি 
হইবার আবেদনপত্র ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৮ তারিখের মধে৷ নিচ্ন ঠিকানায় প্রেরণ 
করিতে হইবে । নযানতম শিক্ষাগত যোগ)তা-_ইস্টারমিডিনেট 1 [ভতির জন্য 
নিদিষ্ট ফরম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য নিম্ন ঠিকানার সন্ধ্যা ৬-৩০ হইতে ৯টার মধ্যে 
পাওয়া বাইবে ॥ সম্পাদক, বহগীর প্রশ্ধাগার পরিষদ, ৩৩, হুজুসীমল লেন, 
কলিকাতা-১৪ ॥ ১৩1৩1৫৮ 









ৃ 


4 


বিবিধ বাতি? 


বিশ্ববিভালয়ের গ্রাশ্থ/গারিক শিক্ষণের সমা্ডি পরীক্ষার ফনল্সাফল 
ডিসেৎ্বর মাসে অন্যষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রতথাগারিক শিক্ষণের 
( ডিপ:-লিব ) সনাচ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম গৃণানবসারে লিহ্নে 
প্রদস্ত হইল 2 


প্রথম বিভাগ 
৯1 কামাখ]। গোবি'দ চোও্গদার, ২1! চিত্রভানু সেল, 
৩। নিঘণল চন্দ্ৰ চৌধুরী 


দ্বিতীয় বিভাগ 
১ ঠারানাথ ভট্টাচার্য, ২) গীতি রায়, 
৩। ভূপেন্দ্ৰ লাল নাগ । 
তৃতীয় বিভাগ 


১) গোরী রায়, ২। প্রীতি মিত্ৰ । 
এগার শ’ তিপ্রাক্নটি প্রাচীন কাশ্্ীরী গ্রন্থ আবিস্কৃত 


শ্রীনগর সহরের রঘবনাথ মহল্লায় বহুবিধ মূল।বান দলিলপত্রাদি সহ ১১৫৩ 
প্রাচীন গ্রৰ্থ আবিক্কৃত হইয়াছে বলিয়) প্রকাশ । ইতিহাস, দর্শন, কল। চিকিৎসা 
প্রভৃতি নান! বিমগ্নক গ্র'থরাজ্জি সমন্বিত এই গ্র্থগুলি রাজদান সংগ্রহ নামে 
পরিচিত ৷ ভূজপত্র, তুলট কাগঞ্জ প্রশ্‌তিতে লিখিত ও মুদ্রিত সমুদয় গর“থ 
দেবনাগরীতে রচিত ॥ 


টোকিওতে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী 

কিছুকাল পূর্বে দব্রপ্রাচো লন্ডনের এ, পি ওয়ালেশের পরিচালনায় এবং 
জাপান প্রকাশক সংদ্ঞার সহযোগিতায় টোকিও শহরে এক আম্তাতিক পুস্তক 
প্রদর্শনী অন্হষ্ঠিত হয় ॥ এই প্রদর্শনীতে ভারতও যোগদান করে ।  এশিয়। 
মহাদেশের বহু প্রকাশকগণও অংশ গ্রহণ করেন ॥ এশিয়ার ১৮৮ প্রদেশ হইতে 
৫,০০০ পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল । প্রদর্শনী ৬ দিবস ব্যাপী পরিচালিত 
হইয়াছিল এবং ইহাতে ১,২,*০* লোকের সমাগম হায় ॥ 


৯১ 


১৯২ 


৯৩ 


৯.৪ 


পাম্িম বঙ্গে জেলা গ্রন্থাগান্র ন্্যৱস্থ) 
দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ/-প্রবন্ধ 


সমাজের স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর, ঘলী-নিধধন নিবিশেযে সকল শ্রেণীর, 
সকল স্তরের এবং সকল বয়সের পুতিটি মানুষের উপযোগী এক সুসংবদ্ধ 
নিংশদক্ক গ্রত্থাগার-বাবসথা স্থাপন যদি আমাদের কামা হয়ে থাকে, এবং 
এই পরিকল্পিত গ্রশ্ধাগার-ব্যবসথার মাধামে সমাজের প্রতিট মানুষকে তার 
নিজের করুচিমত পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবার সহায়তা করে বাজির 
তথা সমাজের কল্যাণ সাধন করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে 
আমাদের গ্রশ্থাগার পরিকজ্পন৷ রচনাকালে সমাজের তথা দেশের বাম্তব 
অবদ্থ৷ এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা, আবশাক ॥ 


প্‌বিবীর অন্যান৷ দেশের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্যার কতকগুলি 
ম্‌লগত প্রভেদ আছে ॥। তাই পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের গ্র্থাগার 
পরিকল্পনার ( তা সে পরিকণ্পন। সে-দেশে যতই সফল হোক না কেন) 
অন্ধ অনুসরণ সমীচীন নয় । 


ভারতবর্ষ বিশাল দেশ । তার প্রতিটি প্রদেশের রাজনৈতিক চেতনা, অর্থ- 
নৈতিক অবপ্বা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং জীবনধাত্রঃ 
প্রণালীর মধ্যে কিঞ্িদধিক স্বকীয় বৈশিষ্ট; রয়েছে । কাজে কাজেই কোনও 
গ্রশ্ধাগার পরিকল্পনা তার সমস্ত খন৪নাটসহ সমগ্র ভারতবষের পক্ষে 
প্রযোজ্ঞা হতে পারে না 


অন্রূপভাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে-_পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
জেলার, বিভিত্ন মহকুমার অবস্থা এবং সমস্যার মধ্যেও অল্প বিস্তর 
স্বকীরতা আছে । সুতরাং কোনও গ্রচ্থাগার পরিকল্পন! রচনাকালে এবং সে 
পরিকল্পনা রূপায়ণকালে এই সকল স্থানীয় সমস্যাগ্দলির প্রতি যঘাযথ 
লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন ॥ রাজ্যের মূল গ্র্থাগার পরিকল্পনায় ধেমন প্রতিটি 
জেলার নিজস্ব সমস্যা এবং বৈশিষ্ট)গুলি সবিবেচিত হওয়। প্রয়োজন, প্রতি 
জেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়, তেমনি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণের 
সমস্যাগলির যথাযোগ্য সবিবেচনা লাভ করা৷ প্রয়োজন ॥ 


৩৪৮ 


২.১ 


৩.১ 


৩.২ 


প্রন্থাগার [ ১১শ সংখা: 


উপরি উল্লিখিত কারনে গ্রশ্থাগ্ার ব্যবচ্থাকে ম্‌লতঃ দ্থানীয় বাবস্পারূপে 
গ্রহণ করতে হবে। ভোগোলিক, শাসনতাদ্তিক এবং অর্থনৈতিক কারণের 
সণ্গে সামজসা বিধান করে চলতে হলে গ্রশ্বাগার-ব্যবস্থাকে মৃতঃ জেলা- 
ভিত্তিক বাবস্থা হিসেবে গ্রহণ কর) বাছনীয় । 


এই জেলাভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রশ্থ্যগার বাবসথায় হ 
কে) প্রতি জেলাগ্ন একটি ( অথবা প্রয়োন্দনবোধে একাধিক ) বৃহৎ গ্রন্থ 
সংগ্রহ গড়ে উঠবে ॥ 

€খ) জেলার নিজন্ম এ্রতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ব" 
প্রকার বৈশিষ্টোর প্রতি ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হবে । 

(গ) এই ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন দ্বারা পাঠকগনের চাহিদা পৃরণ 
সহজসাধা হবে ; ফলে জনসাধারণের সহানুভূতিপহর্ণ সহযোগিতা 
লাভ সম্ভব হবে ; জেলার জনসাধারণ সমগ্র ব্যবস্বা্টকে তাদেরই 
সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঞ্গ হিসাবে গ্রহণ করবে, এবং এর উদ্নতি 
বিধানে লিজ দায়িত্বসম্পর্কে সচেতন হবে ॥ 

€ে) রাজ্যকেশ্ত্রিক বাবদ্থার ছকবাঁধা নিয়মে চলবার যে সমভাবন। রয়েছে 
এতে সে অবাঞ্ছিত সম্ভাবন। থাকবে ন । 


ডে) রাজ্যের শাসন-পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পরিবত“ন অথবা 


আধিক কচ্ছব তার প্রভাব এর গতিকে সহঙ্জে বিদ্রিত করতে 
পারবে না। 


উপরি উল্লিখিত কারণে জেল! গ্রশ্বাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম । 
সুতরাং এ ব্যবস্থা যত ব্রংটীঘুক্ঞ হবে দেশের সর্বাম্পীন গুদ্থাগারবাবস্থার 
সার্থক ববপানন ভতই সহজসাধ্য হবে । 


এই সকল কারণে সরকার প্রবতিত বে জেলা গ্রথাগার ব্যবস্থা গত € বংসর 
যাবত কাজ করে চলেছে তা" ইতিনধো। কতদূর সাফলাল/ভ করেছে, 
জেলা গ্রশ্ঘাগার সংস্বাগুলির পরিচালন-বাবস্থা নির্ভুল কিনা, এবং কিভাবে 
অগ্রসর হলে ঈপ্দীত ফললাভ ত্বরান্বিত হবে__এ সকল বিষয়ে আজ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিরপেক্ষ হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন । 


কান্তন £ ১৩৬৪ ] গ্রন্থাগার 5৪৯ 


৩.৩ এই হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত 
বিষরগহলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে £ 


৪৯ 


কে) 


(খ) 


(গে) 


(থে) 


ডে) 


(6) 


ছে) 


(জে) 


কচ) 


প্রতিট জেলা কেন্দ্রীয় সংস্থা বাবত এ যাবত কি পরিমাণ অথ" 
বায়িত হয়েছে এবং কাজের অগ্রগতি তদনপাতিক হয়েছে কি-ন) । 
জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেবার ধরণ এবং পরিধি বর্তমানে 
কি রূপ । 

জেলার প্রকৃত চাহিদা কি ধরণের এবং কতটা ; বর্তমান বাধদথা 
এই চাহিদার কত শতাংশ পূরণে সক্ষম ৷ 

জেলায় জন পরিচালিত যে-সকল বৃহৎ গ্রন্থাগার রয়েছে তাদের 
গৃহ, আসবাবপত্র, গ্রত্থসম্ভার, কর্মী, অর্থ' প্রভৃতির তুলনায় জেল, 
কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগারের অবস্থা কি। 

জেলার সর্বস্তরের জন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগৃলির গ্রত্থসংগ্রহ 
সম্পর্কে পণ তথ্য জেল! কেন্দ্রীয় গ্রথ্থাগারে আছে কি-না; এবং 
এই শ্রত্থসত্ভারকে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রশ্বাগারের মোট গ্রন্থসংগ্রহের 
সঞ্চে যোগ করলে মোট চাহিদার কত শতাংশ পূরণ সম্ভব ॥ 

জেল। কেন্দ্রীয় গ্রথাগারের সেব) সম্পূর্ণ নিঃশুজক কিন); যদি ন 
হয়, তবে কিভাবে অদ্‌র ভবিষ্যতে একে নিঃশুক্ক করা 
যেতে পারে ॥ 

জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি কতট! দষ্টি রাখা সম্ভব হয়েছে । 
জেলার জন-পরিচালিত সংস্থাগুলি সরকারের নিকট থেকে কি 
পরিমাণে অর্থসাহায। লাভ করে ; এবং সামগ্রিক জেল! গ্রশ্থাগার 
বাবপবায় এদের সহযোগিতা কতদ্‌র লাভ করা৷ সম্ভব হয়েছে । 
(নিম্নে ৪.১ এবং ৪.২ অন্চ্ছেদ দুম্টব) ) 

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কার্য-প্রণালী কি, এবং তা” কতদূর সাফলা 
লাভ করেছে । (নিশ্নে ৫.১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 


রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন ধারার স্বকীয়তা 
ছাড়াও পশ্চিমবঞ্গের আরও এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে-__গ্রন্থাগার পরি- 
কল্পনা পরিপ্রেক্ষিতে যার গুরুত্ব অপরিসীম £ 


গ্রদ্বাগার উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী পরিকম্পন। প্রঝতিত হওয়ার 


৪.২ 


৮৯ 


প্রদ্বাগার [ ১১শ সংখ্যা 


বহু পূ্‌ব থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় প্রায় ২৫০০টি জন-প্রচেস্টায় 
পরিচালিত গ্রদ্থাগার নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সমাজ সেবার দায়িত্ব পালন 
করে আসছে । বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো এই গ্র্থাগারগুলির সঙ্গে প্রায় 
১৫০০০ সমাজসেবা, কমী প্রতাক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন । এ সফল গ্রচ্থা- 
গারের মোট গ্রথসংখ]া অনযান---..-, এবং সরকারী সাহাযা ছাড়াও সদস্য 
গণের কাছ থেকে চাঁদা, এককালীন সাহাধ্য ইত্যাদি বাবত প্রতি বৎসর 
অন্যান ২ লক্ষ টাক! এই সকল প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ এবং বায় করে থাকে । 


এই ২৫০০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আগামী দিনের সার্থক জনপ্রিয় 
গ্রন্থাগার বাবস্ণ। স্থাপনের প্রভূত উপকরণ সন্িত রয়েছে । সংতরাং 
এদের পরিপূর্ণভাবে সরকার প্রবতিত শ্রশ্ঘাগার পরিকল্পনার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে নিতে না পারলে কোনও পরিকল্পনাই সফল 
হয়ে উঠবে না) 


ভ্রামামান গ্রথাগার বাবদ্থ৷--জেল! কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একট বিশেষ 

প্রয়োজনীয় অঙ্গ । তাই উপরে ৩.০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যবস্থা 

অবলম্বনকালে এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অনান্য বিষরের সঙ্গে নিম্ন 

লিখিত বিষয়গুলি অনুসন্ধান প্রয়োজন £ 

(ক) বর্তমানে ব্যবহৃত গ্রণ্থষান এবং তার পরিচালন ব্যবস্বা কতদর 
ফলপ্রসং হয়েছে । 

খে) যে সকল স্বানে গ্রন্থবান পেশীছয় না সে সকল স্থানের জন্য 
গ্রচ্থ-যান ব্যতীত অন্য কোনও চলাচল ব্যবস্ধার সাহাবা গ্রহণ 
করার প্রর্োজনীগ্রত। এবং সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে । 

(গ) শ্রত্থ আদান-প্রদান ব্যতীত গ্রত্থষানটিকে গ্রশ্থাগার সম্প্রসারণ 
কার্যে ব্যবহার করার সুযোগ সবিধা আছে কিনা । 

খে) ভ্রাম্যমান গ্রশ্থাগার পরিচালন ক্ষেত্রে সঙ্গিলিত গ্রন্থসহচী প্রণয়ন, 
বিভিন্ন গ্রশ্থাগারকে একইভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত 
করার প্রয়োজনীয়ত৷ অনুভূত হচ্ছে কিন৷; হয়ে ঘাকলে তার 
সমাধান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর প্রয়োজন । 

ডে) জেলাদ্থ বিভিন্ন গ্রশ্বাগারের গ্রশ্থ-সম্ভারকে ভ্রাম্যমাণ ব্যবস্থার 
মধ্যে আন! সম্ভব কিন! ৷ 


সম্পাদকীয় 


দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 


অ*্পদিনের মধ্যেই *্বাদশ বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার সহ্েলনে আমর) মিলিত হবে। । 
প্রতি বংসর একবার করে এই ধরণের সন্রেলনে মিলিত হওয়ার প্রয্মোজনীপ্নতা 
সন্ব‘জন স্বীকৃত । কাজেই সে সম্বন্ধে নতুন করে কোনোও যুক্তির অবতারণা 
কর৷ অবান্তর । যহুক্তির প্রয়োজন শুধু কোন বক্তব্যকে সহেলনের সম্মুখে 
উপস্থাপিত কর! হলে। তার ভৃনিক। প্রদানের ব৷ সমর্থনের জন্য । 
এবারের সন্দ্রেলনের চিন্তার জন্য মতামত প্রকাশের জন্য যে বিষয়টি পেশ 
কর হবে তা স্বতন্ত্র পৃস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো । তার মূল বক্তব) এই যে 
আমাদের রাজ্যের জনা একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার বাবস্থার প্রবর্তন আশু 
প্রয়োজন ৷ সে গ্রচ্থাগার বাবদথ) বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করে, সমগ্র রাজের 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেই রচিত হবে । 
আমাদের রাজ্রেয বর্তমান পর্যম্ত বে গ্রচ্থাগার ব্যবস্থাকে ক্ূপ নিতে দেখ 
গেছে ত!’ সেই বাঞ্ছিত অবস্বা থেকে দ্‌রেই । কতট। দরে তার চুলচের৷ 
বিচার ব্ত“মান প্রবন্ধে আনাদের উদ্দেশ নয় । তবে আমরা যা চেয়েছি আর 
যা পেয়েছি তার মধ্যের এই অবাঞ্িত পার্থক্যের করেক মূল কারণের দিকে 
হয়তো অণ্গুলি নির্দেশ করা যেতে পারে । 
গ্রতথাগার কথা গ্র্থ আর আগার এই দুষ্ট শব্দের সদ্ধিতে গড়া । এর 
মধে। আগার শব্দটির সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক । মার্চ, টিন, ইট, কাঠে গড়! যে 
কোনও খাঁচাকেই আগার সংজ্ঞাতেই বুঝতে আমাদের বাধে না। কাজেই 
হৃদরোগীর জীর্ণ ফুসফুসের মত অতি সং্তপণে স্থির থাকা ঘরও আমাদের 
গ্রন্থের আগার হয় আবার জাতীয় প্র-থাগারের প্রাসাদকেও আমরা এ আখ্যাতেই 
মেনে নিই । 
কিন্তু গ্রন্থ কথাটির শব্দগত সংজ্ঞা আমাদের কাছে অনেক বেশী নিদিষ্ট, 
' ব্যবহারিক জীবনে অনেক বেশী জন্দার । ফলে আগার যেমনই হোক লা 
কেন গ্রন্থ আমাদের বাসনা মতও পাওস্রা চাই এই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের 
দ্টিতঞ্গী ॥ আগার সম্বন্ধে এই ধরণের উদাসীন মনোভাবের ফলেই রাজ্যের 
বছস্থলে সতীনেহের ছিস্নাংশের মত গ্রদ্থাগারগুলিকে ছড়ানো দেশি । এ সত্যকে 


রহ অ্স্থাপার [ ১১শ সংখ্যা 
অস্বীকার করে লাভ নেই যে সমাজমনে শিক্ষা) সংস্কৃতি সন্ভাললের অন্যতম প্রধান 
কেন্দ্রের আশ্রয়-ভূনি সম্বন্ধে এই সমাজের কোলোও সংপ্রকাশিত অনুভুতি নেই । 

যাই হোক আরও অসুবিধার স.ষ্ট হয়েছে গ্রশ্ধের আক্ষরিক সংজ্ঞা আর 
এঁতিহাসিক বিবর্তনে তার স্থান লাভের ঘটনা থেকে । 


নানা এতিহাসিক কারণের জনাই গ্রন্থ এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ 
লোকের কাছেই মনের খোরাক নিয়ে পেশছতে অক্ষম । এ সত্যকে যাঁরা এক 
পাশ থেকে দেখেছেন তাঁরা বলেন যে আগে সাধারণকে গ্রচ্থ ব্যবহারক্ষম করে 
ভোলা দরকার তবেই গ্রন্থের আর তার সঙ্গে গ্রশ্থাগারের সামাজিক প্রয়োজন 
দেখা দেবে । এরা বলেন অধিকাংশ নিরক্ষরের দেশে গ্রণ্থাগার নিয়ে প্রথমেই 
কিছু করতে যাওয়াট। ঘোড়ার আগে গাড়ীকে লাগানর মত। কতকট! এই ধরণের 
চিন্তার ফলে গ্রন্থাগার বাবস্থা এখনোও আমাদের দেশে সমাজ শিক্ষার লেজ:ড় 
হয়ে রয়েছে । 

উপরের ধারণাটি আমাদের মতে অর্ধসত্য । কারণ এ্তিহাসিক অবস্থায় 
হয়ত দেশের গ্রশ্বাগার ব্যবস্থাকে একসচ্গে একাধিক সামাজিক রূপ নিয়ে এগিয়ে 
চলতে হবে । কিন্তু তার জন্য পূর্বাপর অবস্থাকে কল্পনা করে কোন রীত্িকে 
কলের মত অনুসরণ কর! নিশ্চয়ই ঠিক হতে পারে না। কারণ প্রচলিত লিক্ষ! 
ব্যবস্থায় বছজনকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে সক্ষম করে তোল! বছ দরের জিনিষ ৷ 
এবং ততদিন পথণত গ্রদ্াগার ব্যবস্থার সমস্যাকে পরিপূর্ণভাবে না দেখ) 
দোষের জিনিষই হবে । কারণ এখনই দেশে যে জ্ঞানকে বিতরণ করা হবে € তা 
প্রাথমিক হলেও যায় আসে না ) তাকে সমাজ মনে ঠিকমত ধারণ করে রাখতে 
হলে শিক্ষা়তনের বাহিরে স্বশিক্ষার সযোগের ব্যবস্থা করতেই হবে! না হলে 
সমস্ত শ্রমকেই পণ্ডশ্রমে পরিণত করে এ সব শিশ্ষিতেরা আবার অজ্ঞতার 
অন্ধকারে হারিয়ে যাবে । কাজেই গ্রপ্বাঙ্গার ব্যবস্থার প্রয়োজন এখনই রয়েছে । 
সেখানে কি ধরণের গ্র-্থাদি থাকবে তা স্বতন্ত্র বিচারের কথা । 

গ্রশ্বাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন যদি এখনই হয়ে থাকে তবে তার সমস্যাকে 
সম্পূর্ণভাবে তার মত করেই ভাবতে হবে । এখানে জোড়াতালির পথ শ্রম ও 
অর্থের অপবারের পথ ॥ অর্থাৎ সমস্যাটার বৈজ্ঞানিক দিক. দিয়ে সমাধান হোক 
এইটাই আমরা চাই ॥ অন্য সমস্যার সঞ্গে মিশিয়ে তা আমাদের দষ্ট এড়িয়ে 
যাক এইট) কিছুতেই কামা নয় । 
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বৈজ্ঞানিক সমাধান কথাটা আর একট: বিশদভাবে বলবার অপেক্ষা রাখে ) 
মোটামুষ্টভাবে ইতিহাসের গতির মধো একটি পৃনপোৌণিকতার ভাব লক্ষ্য করা 
গেলেও বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার হ্থাততত্রও চোখে পড়ে । কাজেই যে 
কোন দেশের সমস্যার সমাধানের খানিকট। অন। দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ 
করা গেলেও সেই দেশের ইতিহাসের নিদে'শকে অগ্রাহা করলে চলবে না ॥ 

আমাদের দেশেও তাই শিক্ষিত অশিক্ষিত মিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
তার উপযোগী গ্র্থাগার ব্যবদ্থার গোড়া পত্তন করতে হবে ॥ ঠিকমত পরি- 
চালিত হলে সেই বাবদ্থাই দ্রুত গতিতে বিবতিত হয়ে যে কোন অগ্রসর দেশের 
গ্রচ্থাগার বাবস্বার সমকক্ষ হতে পারবে । 

এই পরিচালনের জন্য জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা 
একান্ত প্রয়োজন ! গ্রশথাগার মানুষের স্বেচ্ছাসংগৃহীত সংস্কৃতির বিতরণ কেন্দ্র । 
কাজেই তার পরিচালন বাবদ্থ৷ অত্য্ত কাছের থেকে হওয়া প্রয়োজন । 
অঞ্চলের মান্‌ষ যদি তার কুচি ইচ্ছ। প্রভৃতিকে কাছের খাদ! ভাশ্ডারে অবিলম্বে 
প্রতিফলিত হতে দেখে তবে পরিবেশিত খাদ্যে তার বিতৃফণ! আসতে পারে । তার 
ফল একান্ত অনভিপ্রেত । 

অন্চলের মানুষকে সেই পরিচালন ব্যবচ্থার যোগ্য অংশীদার করে তুলতে 
হলে তাকে মবাদাপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি দিতেই হবে ৷ বর্তমান সমাজ 
বাবস্বার সে স্বীকাতি একমাত্র আইনই দিতে পারে ॥ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ! 
নিয়ে সে কাজে সাফলালাভ করা সম্ভব নয় বলেই ভাববার কারণ আছে । 

এই সমল্ত চিন্তার মধা দিয়ে বারে বারে তাই একটি কথাই প্রতোক 
সংস্কাতিকামী মানুষের মনে প্রতিধধনিত হয় যে উপযুক্ত গ্রচ্থাগার ব্যবস্থার মধ। 
দিয়ে মানুষের কাছে সংস্কৃতি সহজলভ্য হোক । কারণ সংস্কাতিবান মানুষকেই 
যদি সৃষ্টি কর না যায় তবে অনা সমস্ত কল্যাণময় বাবস্থাই শেষ পর্যাল্ভ 
বার্তার পর'বদিত হবে । অর্থ ও শ্রমের অপব্যরকে বাঁচিয়ে সেই কল্যাণময় 
গ্রচ্বাগার বাবপধার সংকূ হোক এই কথাই আমাদের আগামী সত্রেলনের প্রধান 
বক্তবা হয়ে থাকবে । তার প্রকৃত শ্বক্ধপে বিতরণের মধ দিয়ে সেই কথাটাই বাক্ত 
করার চেষ্টা হবে । 





এম বর্ষ ] [১২শ লংখ)! 








দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
সুখবন্ধ 


বল্পীয় গ্রচথাগার পরিষদের উদ্যোগে ও নবদ্বীপ সাধারণ গ্রশ্ধাগারের 
আমন্ত্রণে বঙ্গীর গ্রশ্থাগার সম্মেলনের ্বাদশ অধিবেশন গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল 
নবদ্বীপ সাধারণ প্রত্পাগার প্রাচ্গণে বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনবষিত 
হয় ॥ সারা পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেল) হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি 
সম্মেলনে যোগদান করেন। 

নবহ্বীপ সম্মেলনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ দুইটি কারণে বিশেষ তাৎপর্য পুশ 
ছিল ৷ প্রথমতঃ ভারতের গ্রত্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ পদ্মশ্রী, ডক্টর 
এস, আর, রগগনাথনের অংল-সভাপতিক্ষপে সন্রেলনে উপস্থিতি । দ্বিতীয়তঃ 
ডক্তুর রগগনাথন রচিত পশ্চিম বঞ্চো প্রবর্তনের জন্য এক খসড়া গ্রন্থাগার 
বিলের উপস্থাপন । এতন্ব্যতীত জেল! গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পকে পরিষদ 
প্রণীত মল আলোচ্য-প্রবন্ধ বিশেষ সময়োপযোগ্দী হয় । 

ব*শীর গ্রতথাগার সম্মেলনের পর্ববর্তী অধিবেশনগুলিতে রাজ্যবাপী 
গ্রশ্বাগার ব্যবস্থার পরিকঙ্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হইয়! গিয়াছে । 
আপামর মানুষের বিনা চাঁদায় গ্র-্থাগার। বাবহারের অধিকার ও সুযোগ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী সন্মেলনগলিতে গ্র্বাগার আইন প্রবর্তনের 
সুপারিশ করা হয়৷ নবদ্বীপ সম্মেলনে ডক্লর রঙ্গনাঘনের প্রতাক্ষ উপদেশ 
অননযায়ী গ্রন্থাগার আইনের পর্বোজ্ঞ ঘসড়া বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে । 
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পরিষদের সকল সদসা ও এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ গণের মতামত অশ্তভুর্তি করিয়। শীঘই 
উক্ত খসড়া চূড়া্ত সংপারিশ হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরিত 
হইবে ৷ 

বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের এঁকান্তিক আগ্রহ ও সুচিন্তিত 
মতামত জ্ঞাপনে সম্মেলনের আলোচন! যথেষ্ট উৎ্কষ'তা। লাভ করে । খসড়। 
গ্রতথাগার আইন ও জেল! গ্র্থাগার ব্যবস্থ। সম্পর্কে মূল আলোচা-বিষয় 
ছাড়াও করেকজন প্রতিনিধি লিপ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

অন্যানা বংসরের ন্যায় এবারও প্রতিনিধিগণ কয়েক দলে বিভক্ত 
হইয়। মল বিষয়গ্লির আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । তাঁহাদের 
এতামত অন্যায়ী সমান্তি অধিবেশনে চূড়ান্ত সহপারিশ ও প্রস্ভাবাবলী 
গৃহীত হয় । 

দর দৃরাঞ্চল হইতে প্রতিনিধিগণ সর্ববিধ অসনবিধা। উপেক্ষা করিয় 
সন্দেলনে যোগদান করির।ছিলেল । পূণ“ নিষ্ঠা ও উৎসাহ লইয়। তাহার) 
সশ্মেলমের আলোচনায় সক্রির অংশ গ্রহণ করিয়) সম্মেলনকে সফল করিয়া 
তুলেন । 

টুকিটাকি তুষ্ট বিচ নাতি ও যে.সব অভাব অসুবিধা স্বাভাবিক কারণেই 
থাকিয়া গিয্লাছিল তাহার জনা মার্জনা চাহিতেছি । অভার্থন। সমিতির 
সদসাগণ তথা নবক্বীপবাসীদের সম্মেলনের সংস্ঠ কাবস্থাপনা ও আন্তরিক 
আতিথোয়তার জনা কৃতন্জরতা ভ্রানাইতেছি ॥ তক্রশ ন্রেচ্ছাসেবকশ্গণের সেবা ও 
শ্রমের অকুস্ঠ প্রশংসা করি । 

সম্মেলনের নানাবিধ কাজে বন্ধ ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ 
পত্রগ্লির নিকট হইতে আমর! বণেম্ট সাহাবা ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি । 
তঙ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতন্তর । 


সম্পাদক 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 


৩৫৬ প্রশ্থ/গার ১১শ সংখ] 


জবি, এস, কেশবন কতৃক সম্মেলনের উদ্বোধন 


5ঠা এপ্রিল প্রাত॥কালে পশ্চিম বডগ বিধান সভার অধাক্ষ ভ্রীশচকর দাশ 
বশ্দ্যোপাধযায়ের সম্মেলন উদ্বোৎন করিবার কথা; ছিল ॥ অলিবা্ কারণে 
তিনি এ সম্য৷ উপস্থিত হইতে না পারায় দ্র'তীয় গ্রন্থাগারের গ্র'থাগারিক 
শ্রীবি. এস, কেশবন চ্বাদশটি প্রদীপ প্রন্ছলিত করিয়া সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন করেন । শ্রীবন্দ্যোপাধ)ায় পরদিন সকালের কায'করী অধিবেশনে 
ভাষণ দান করেন । ba 


প্রদর্শনীর উদ্বোধন 


সম্েলনের প্রথম অধিবেশন সমাপনাগ্তে ডক্টর রষ্গনাথন এতদুপলক্ষে 
আয়োজিত এক প্রদর্শনীর শ্বারোল্ঘাটন করেন ॥ 

প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগে দথানীয় চাকু ও কার শিল্পের নিদর্শন, দনষ্প্রাপ) 
গ্রশ্থ ও পত্রিকা, প্রাচীর চিত্র, আদর্শ শিশহ প্র“থাগার ও নবম্বীপের বিভি*ন 
গ্রত্থাগারের দেওয়াল পত্রিক। প্রভ,তি প্রদলিত হর, প্রদর্শনী প্রতিনিধিগণের ও 
স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা অজ'ন করে । 


জনসভা! 
ঠা এপ্রিল সায়াহ্ছে সম্মেলন মণ্ডপে এক মহতী জনসভার আয়োজন হয়, 
সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি এস কেশবন । 
সবন্্রী ন্‌সিংহ প্রসাদ সরকার, যতীশ্দ্রমোহন মজজুমদ।র, রাখালচন্দ্র চক্রবতা 
বিশ্বাস, তিনকড়ি দত্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, গেম্টবিহারী চট্রোপ।ধায়, বিনয় 
মুখোপাধ্যায় ভ্রভ,তি ভাষণ দান করেন ॥ 


বিিত্রানু্ঠান 


সম্মেলনের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের কাষ“করী ও সমাস্তি অধিবেশনের পর 
স্থানীয় শিজ্পিগণের নৃতা-গীত ও অভিনয় যথে'ঠ উপভোগ্য হয় । 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির াবণ 
তিনকড়ি বাগচী 


সন্দ্রেললের উদ্যোক্তাগণের পক্ষ হইতে আমি সমবেত বিদ'্জনকে পরম 
সাদরে বরণ করিতেছি ও স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি । নবম্বীপ ধাম বিপুল 
আত্মিক শক্তিবলে বহুকাল যাবৎ ভারতীয় সংস্কাতিকে সধস্কে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 
জ্ঞানের অনির্বাণ দীপহস্তে স্বীয় গ্ুসারিত বক্ষতলে যুগে যুগে যে পরিবত'নশীল 
শিক্ষা। ও সভ্যতার ভাব আনন্ন করিয়াছে তাহ! জাতির হৃদয়ে চিরস্মরূণীয় । 

নবদ্বীপ আবহমানফাল জ্ঞান-গোৌরবে মন্ডিত ৷ বিদ্যাচ্চয় চিরকাল 
জগধ্পজ। জ্ঞানী মহাত্যার জীবনী লইয়াই নবহ্বীপের ইতিহাস বিরচিত ॥ নবদ্বীপ 
"বাংলার অক্সফোর্ড“ নামে চিরপয়িচিত । পবান্যায়ের প্রবর্তক রঘৃনাথ শিরোমণি, 
্লার্ত রঘুনন্দন, বঞ্গের তন্ত্রশাস্তের প্রবর্তক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, প্রেম ও 
ভক্তির অবতার শ্রীচৈতনাদেবের এই নবদ্বীপ আজ্র তীর্থ পথিকের কোলাহলে 
মুখরিত । 

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লালসেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । 
এই সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষ৷ ও সাহিতা বিশেষ উন্নতি লাভ করে । 

ভারতের বুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে শিক্ষণ) ও সংস্কৃতির ভাব ও ধারার 
পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন চলিয়া আসিতেছে নবদ্বীপ সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বশ্ধৃত্বপনূর্ণ সহ-অবস্থানে বিদ্বাসী হইয়! পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইয়া তাহাকে 
বরণ করিয়াছে । ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
বাধার সৃষ্ট হইয়াছিল তখন নবদ্বীপের স্মার্ত, তান্ত্রিক, নৈ্লায়িক ও বৈকব 
সমাজ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানের কর্মক্ষেত্র পৃঘিবীবযাপী বিদ্তার লাভ করিবে 
এই আশায় বিজাতীয় সারস্বত লক্ষটীকে বরণ করিদ্লাছিলেন ॥ তাহারই নিদর্শন 
তদানীন্তন কালের ইংরাজী স্কুলগহলি । লবম্ধীপের এই বিশিষ্ট বিবর্তনের মূলে 
তখনকার দিলে গড়িয়। উঠিয়াছিল “হি*দু স্কুল” ও “তাব্রাস্ন্দলী বালিক। 
বিদ্যালয়*” । 

ইংরাজী শিক্ষা-প্রসারের সাথে সাথে সংস্কৃত শিক্ষার ভাবধারা লান হইয়া 


৩৫৬৮ এ্রন্থাগ।র ( ১২শ সংখ) 


আসিল ৷ কিন্তু নবন্বীপের জ্ঞান-পিপাসহ [বিশি্ট পন্ডিতগণ ও শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে অক্ষুস্ণ রাখিবার জন) ও জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োস্্নীক্পতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া ১৯০৭ সালের ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী নবম্বীপে পাবলিক লাইব্রেরী নানে এই গ্রন্থাগার স্থাপনের সিম্ধান্ত 
করেন । তাহার পর হইতে কর্েকখানি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া! এই 
গ্রত্থাগারের কার্য সুরু হয় । গ্রন্থাগারের আরন্তে স্বগতি দেবেন্দ্রনাথ বাগচী 
মহাশয় এই গ্রশ্থাগারের সম্পাদক ছিলেন । ১৯১৮ সাল হইতে বড় মনীবীর দান 
ও প্রচেষ্টায় এই গ্রস্থাগার ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে । 
নবদ্বীপ সাধারণ গ্রচ্থাগারের সংগৃহীত দং্প্রাপ। পরথিগুলির পাঠোগ্ধার করিবার 
জন্য এমন একটি সংম্ঠ্‌ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন ধাহার মাধামে বাংলা তা 
ভারতের বছল সম্থিত জ্ঞানভা'ডার ক্ঞাল-পিপ্যাস জন.সামজের সম্মুখে 
উপস্থাপিত কর। যায় । সরকারের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করিতেছি । নবদ্বীপে একদিন যে গোরবোজ্ছল অধ্যায় রচিত হইয়াছিল 
আমরা আজও সেই মহান্‌ আদর্শের বেদীগুলে দাঁড়াইয়া) ভবিষাৎ আলোকোজ্ছল 
দিনের উপাসনা করিতেছি । 

এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূলে নবম্বীপের পশ্ডিত-ম-ডলীর অবদান 
অনস্বীকার্য । অপরিসীম উদ্দীপন) লইয়। তাহারা এই গ্র“াগার স্বাপন করিলা- 
হিলেন এবং আঞ্জও তাহার দহতি অম্লান রহিয়াছে । আজিকার এই শুভ দিনে 
নবম্বীপের পশ্ডিতম-্ডলীকে শ্র“ধার সহিত স্মরণ করিতেছি ও পরলোকগত 
বুধমণডলী ও লোকাতরিত উদেযাক্তাগণের আত্মার প্রতি শ্রম্ধ। নিবেদন করিতেছি । 

দেশে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্ৰীপেও শিক্ষানরাগা কমিবৃন্দের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় নবধ্বীপে বিভিন উচ্চ বিদ্যালয়, কর্পেজ ও অল্যান/ 
শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠে । তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখখোগর বকুলতল। বহুমুখী 
বিদ্যালয়, আর, সি, ভৌমিক সারশ্বত মন্দির, বালিকা [বিদযালয়, বচ্গবাণী, শিক্ষ! 
মন্দির, জাতীয় বিদ্যালয়, নবম্বীপপ বিদ্যাসাগর কলেজ, আরুব্বেদ কলেজ, 
সরকান্ী সংস্কৃত কলেজ ৷ ইহ? ছাড়? বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুনিয়ার হাই দ্কুল, 
টোল প্রভৃতি গড়িয়। উঠিয়াছে । এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধামে নবদ্বীপে 
শিক্ষার প্রসার চলিতেছে । ইহারই পার্শ্বে নবদ্বীপে অসংখা ছোট বড় (মোট 
সংখ্য। ৩০) গ্রশ্থাগার স্থাপিত হইয়াছে । ইহারাই শিক্ষার সজীব ধারাকে বহন 
করিরা চলিতেছে । পাড়ায় পাড়ায় এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রথাগার উৎসাহী 
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যুবকদের প্রচেষ্টায় গড়িক্লা উঠিয়াছে । দীর্ঘদিনের নিরলস সেবায় ইহারা 
নিজেদের আসন সংপ্রতিষ্টিত করিয়াছে । কিনতু স্বাধীন ভারতে গ্রন্থাগার যখন 
নবন্গপ পরিগ্রহ করিতে যাইতেছে তখন৷ উপযুক্ত অর্থে'র অভাবে ভাহার। দ্রুত 
প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না । নবশ্বীপের পৌরসভা ও সরকার নবগ্বীপের 
গ্রশ্থাগারগৃলিকে সাহায্য করিলেও গুয়োজলের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। 
লবন্ৰীপ সাধারণ গ্রপ্বাগার ইতিপ্বে বৎগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাহায্য ও 
সহযোগিতায় গ্রচ্থাগারিক শিক্ষণ-শিবির স্থাপন করিয়া এই সব ছোট ছেট 
গ্রশ্থাগারগৃলির গ্রশ্থাগারিকগণকে শিক্ষ। দিবার বাবস্থা করেন । নবন্বীপ 
সাধারণ গ্রচ্থাগারে Exchange Scheme করা হইয়াছে ও ছোট ছোট পগ্রচ্থাগার- 
গুলিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া পুস্তক ধার দেওয়। হইতেছে ॥ নবদ্বীপ সাধারণ 
গ্রশ্থাগার করাল এরিয়া লাইব্রেরী হিসাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছে । 

নবদ্বীপ নদীয়। জেলার অন্তর্গত । বন্ধমান জেল) হইতে পৃথক হইলেও 
নবদ্বীপ ভৌগলিঞ দিক্‌ হইতে ব্ধমান জেলার সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত । 
তাহার সশ্নিহিত পর্্থস্থলী, পাটুলী, দাইহাট, অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, সমনদ্রুগড়, 
ধাত্রীগ্রাম, বাগনাপাড়া, কালন। প্রভৃতি অণ্লগহলিন্র সহিত বিশেষ যোগসত্রে 
আবদ্ধ । ইহ। ছাড়াও কালনা-কাটোয়) রোড. সমাশ্তির পর নবন্বীপের সহিত 
এই সব অঞ্চলের যোগাযোগ আরও নিবিড় হইয়াছে এবং হুগলী জেলার কিযদংশের 
সহিত যোগাযোগের সুযোগ হইয়াছে । বর্ধমান ও হুগলী জেল! গ্রন্থাগার 
হইতে এই সব অঞ্চলের গ্রদ্থাগাব্রগংলিকে পুস্তক সরবরাহ করা কথ্টসাধ্য ও বায় 
সাপেক্ষ । ‘'নবদ্ৰীপ সাধারণ গ্র“থাগার” হইতে এই সব অঞ্চলে প্‌স্তক সরবরাহ 
সহজসাধ) । আৰ্চলিক সৃবিধ। ও রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থার উপর জেলা। গ্রৎথাগার 
স্থাপন হওয়া প্রয়োন । 'নবদ্বীপ সাধারণ গ্রচ্থাগার’কে নদীয়া, বর্ধমান ও 
হুগলীর উপরি উক্ত অঞ্চলের গ্রদ্থাগারগুলিকে লইয়। জেলা গ্রন্থাগারে উন্নীত করা 
বিশেষ প্রয়োজন ও সময়োযোগী বলিয়। মনে করি । 

বৃচ্ঠিশ যুগের সমস্ত বাধা ও বিপত্তি উপেক্ষা, করিয়া বাংলার গ্রতথাগার 
আন্দোলন ও সেই আন্দোলনকে সজীব ও পুহ্ট করিয়াছিল বশ্গীয় গ্র-থাগার 
পরিষদ । বশ সরকার যখন নিরপেক্ষ, শিক্ষা যখন অবহেলিত তখন বঙ্গীয় 
গ্রথাগার পরিষদ শিক্ষার চিরপ্রবহমান ধারাকে ম্লান হইতে দেন নাই । বিগত 
দিনের বাংলার গ্তদ্বাগার আন্দোলনের পথিকৃৎগণের প্রচেখ্টা আজ সার্ক 
হইতেছে । 
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এই গ্রচথাগার সন্বেলনকে সার্থক করিতে নবম্বীপের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ, 
বিভিন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যাহারা অকুণঠঠচিন্ডে সাহাযা ও সহযোগিতা 
করিপ্লাছেন আজকের এই শুভদিনে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । আজকের এই সম্মেলনের সার্থকতার পথে হয়ত আমাদের অনেক 
ত্রবচী বিচহ)তি রহিয়া গিয়াছে--আপনার৷। গুণিজন আমাদের সেই অনিচ্ছাকৃত 
দোষ-আহু্টি নিজ্জগবণে মার্জলা করিবেন । 

নবডারতের সৃধীব:*্দ নবভারত গঠনে গ্রন্থাগার আণ্দোলনের অবদানকে 
সম্যকন্দপে স্বীকার করিয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক রূপ দানের জন৷ 
আপনারা যে আশা, উদ্দীপনা লইয়ঃ আজ এই শ্রীচৈতনা-পদরেণু-ধন্য শ্রীধাম 
নবদ্বীপে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়! প্রার্থনা করি এই কর্ম- 
প্রচেম্টা সার্থক হউক । 


যুল সভাপতির ভাষণ 
এস, আর, রঙ্গনাথন 


ভিনি স্মৃতি 

বঙ্গীয় গ্রম্থাগার সত্রেলনে উপস্থিত হয়ে তিনটি পুরাণো কথা 
আমার মনে পড়ছে । এক, আশুতোষ মৃখোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত বিরাট 
ব্যজিপ্ত পুস্তক সংগ্রহ ধা বৰ্ত‘মানে দেশবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । 
দুই, ১৯২৮ সালে মাদ্রাজ প্র্থাগার পরিষদ যখন স্থাপিত হ’ল, তদানীশ্তল 
সভাপতি গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর একট প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশে সচেষ্ট হন । 
পরিষদের প্রকাশন-মালার এ প্রথম পুষ্প স্তবক রবীন্দ্রনাঘের বুচনায় স্বরভিত । 
তার আশীর্বাদ ও কল্যাণ সূচনার আজ মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ পন্ডবিংশতি-তম 
গ্রশ্থ প্রকাশ করতে চলেছে । এর ভিতর তিনখানি গ্রশ্থ Five Laws of 
Librery Science, Colon Classification ও Classified Catalogue 
C০৭ আস্তজণতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে । তিন, বংশবার্টির কুমার মুনীন্দুদেব 
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রায় মহাশয়ের কথা । অভিজাত বংশে জন্যেও জন্সাধারণেন সেবায় গ্র-্থাগারকে 
নিয়োগ করবার তাঁর তীব্র আকান্খ! সত্যই বিস্ময়কর ॥ ১৯৩ সালের ডিসেম্বরে 
আমার প্রথম কলকাতায় আসা ৷ সেই বছর মহাবোধী সোসাইটি হলে সুনীষ্জর 
বাবুর উদ্যোগে আয়োজিত ব*ৎনীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভায় আমি প্রথম বক্তৃত? 
কারি । আচার্য প্রফুলচন্দ্র সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন । 

ম্বনীশ্দ্রবাব; আমার রচিত “আদর্শ গ্রন্থাগার আইন” বাংলাদেশে চাল; 
করবার চেণ্ট। করেছিলেন । কি’তু বড়লাটের অসচ্মতির জ্বন্য বিধান সভায় এই 
আইন আলোচিত হয়নি । প্রাথমিক বাধাবিপন্তি এড়িয়ে ১৯৪৮ সালে মাপ্রাজে 
(ভারতবর্ষে সব‘প্রথম ) ও ১৯৫৪ সালে হায়দ্রাবাদে গ্রচ্থাগার আইন চালহ হয় । 
কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে-দেশে প্রথম গ্রচ্থাগার আইন চাল করবার 
প্রচেষ্টা হয়েছিল সেই বাংলাদেশে এখনও গ্রচ্থাগার আইন পাশ হয়নি । আমি 
আপনাদের পরিষদের কর্মসচিবের কাছে একটি খসড়া দিয়েছি। ঝাৎগালীর 
কাছে আমার আবেদন ১৯৫৮ সালের মধ্যেই এখানে গ্রণ্থাগার আইন বিধিবন্ধ 
করে মুনীন্দ্র বাবর আশাকে চরিতার্থ করেন । 


কেন গ্রন্থাগার আইন 


ত্রিশ বছর আগে গ্রন্থাগার আইন মনুষ্টিমেয় কেবলমাত্র কয়েকজন 
দুরদর্শীর কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হ'ত । কিন্তু আজ সকলের কাছে 
তা অপরিহার্য । বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই 
দেশবাসীর জ্ঞানের পিপাসা কত বেড়েছে । তাদের জাগ্রত মলের চাহিদ। 
বই দিয়ে মেটানো যার । সাক্ষরদের হাতে সাধারণ গ্রচ্থাগার মারফত তাই বই 
তুলে দিতে হবে আর নিরক্ষরদের তা পড়ে শোনাতে হবে । 

আমাদের দেশে সংবিধান সকলকে ভোটাধিকার দিয়েছে, কিন্তু জ্ঞান৷ 
ভাম্ডারের চাবি কি সকলে পেয়েছে? অশিক্ষা আর সাব‘জ্রনীন ভোটাধিকারের 
মিলনের বিষময় ফল আমরা দুটি সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করেছি । অন্যদিকে 
আমাদের গ্রশ্থাগার-অবাকস্থার সংযোগে এদেশে বিদেশী রাম্ট্রগলি তাদের 
প্রচ্থাগার মারফ্চং নিজদের স্বার্থ প্রচারে নেমেছেন । পাচ্চাতা দেশে রাষ্রীয় প্রচথাগার 
বাবস্থা ও বিদেশী রাষ্ট্রের গ্রশ্থাগার ব্যবস্থা পরদ্পর পরিপ্‌রক । আমাদের 
দেশে একতরফ! প্রচারের বিষমর ফল সম্বন্ধে সরকারের অবহিত হওয়া প্ররোজন । 
বর্তমান যুগের ব্যাপক গ্রিক্পোম্নয়নের যুগে উৎপাদন বাবস্থা উন্নততর ও 
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সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের পাতঃকালীন অধিবেশনে 
মগাপর মুল-সভাপত ডক্টর এস. আর 
উতনকভি বাগচা প্রভৃতিকে লেখা যাইত । 


ভাষণ দান করতেছেন শ্রানিথিল বঞ্জন র 
হলথন, ইছশ্রক্করপাশ বন্দোপাধ্যায় 





( যুগাস্থর পত্রিকাব সৌজ্ন্যো ) 
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সন্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ 
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অব্যাহত ব্রাখার জন্য চাই দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মী । এখানেও সাধারণ শ্রশ্থ্যগারের 
ভূমিকা কম গুক্ষত্বপূর্ণ নয়। এই প্রশ্থাগার ব্যবস্থার সাফলোর জন্য দেশে 
"পঢক্তক-দুভিসক্ষের'' প্রতিও দৃষ্ট দেওয়। প্ররোজন । এর জন্য ১১৫২ সালে 
আমি যে ধরণের প্রস্তাব করেছিলাম_-অত্যন্ত আনন্দের কথা তারই অনুসরণে 
“ন্যাশনাল বুক কাউন্সিল” গঠিত হয়ে এ সমসা। সমাধানে সরকার সচেষ্ট 
হয়েছেন । শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারী ও বাবসারীদের দ্বারা সংগঠিত হয়ে 
শলালফিতার'' বাঁধনে যেন এর গতি রুম্ধ না হয়ে বায় । 


বয়ক্ষশিক্ষা। ও গ্রন্থাগার ব্যবন্ধা 

সরকারী তরফ থেকে বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রশথাগার ব্যবস্থাকে এক সঞ্গে বেধে 
দেবার প্রয়াস দেখ! যায় । কিন্তু এই দহ বাবদ্থার মুল প্যর্থক্য উপলব্ধির 
প্রয়োজ্দন আছে. নচেং উভয়েরই ক্ষতি ৷ 

গ্রন্থাগারের অর্থের সূত্র 

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন বাবদ্থায় জেলা গ্রশ্থাগার কর্তৃপক্ষ আদারী- 
কৃত শ্রশ্থাগার-শন্ধের সমপরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকার সাহাধা করেন । 
অন্যান্য করের কথা! বিবেচনা করে এই আইনে ৩ নয়৷ পরস। গ্রন্থাগার 
শব্ধ ধার্য করা হয়েছে ॥ কিন্তু এই অর্থে জেলার এক তৃতীয়াংশ লোকের 
জন্য চাহিদা মেটানে! যাপন ॥ তাও কেবলমাত্র পৌনঃপুনিক খরচা ॥ শিক্ষিতের 
হার কম বলে এখন একে পর্য“*ত মনে হবে । এককালীন খরচ এ অর্থে মেটানো 
অসম্ভব । সমস্ত দিক বিবেচনা করে মনে হুয় রাজ্য সরকারের পক্ষে জেল 
কর্তৃপক্ষ আদায়ীকৃত শহন্তের ্বিগ্ণ পরিমাণ অর্থ সাহাব্য করা যথাযথ হবে ॥ 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রশ্থাগার-ভবন, আসবাবপত্র ও প্রাথমিক পহস্তক 
সংগ্রহের জন্য এককালীন সাহা) পেতে প্যব্রি। পোৌনঃপহলিক খরচের জন্য 
কেন্দ্রীয় সাহায্য বায় করা৷ যৃক্তিস*গত হবে না- কারণ গ্তশ্থাগারেন্র দৈনন্দিন 
খাটিলাষ্ট বাবস্বার কেন্দ্রের অবান্ধনীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্ক। আছে । 

বাংলাদেশে সাধারণ গ্রমথাগার-ব্যবচ্থায় ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রচ্তাবিত বাজেটে 
৮ লক্ষ টাকা এবং শিক্ষ৷ প্রতিষ্ঠানের গ্রল্থাগারের জনা ৩২ হাজার টাকা বরান্দ 
আছে ॥ এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালর প্রন্বাগারসমৃহেন 
ইহ লক্ষ টাকা দেবেন । অর্থাৎ মাথাপিছু ৭ নয়া পরসা ! কেবল অক্ষর আন- 
সম্পন্ন জনসংখযার হিসাবে মাথাপিছু ২৫টাকা। বাংলাদেশের পক্ষে প্রয়োজন 
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মাথাপিছু এক টাক। । গ্রন্থাগার আইন বিবিবন্ধ না হলে এ সম্ভব হবে না। তা 
ছাড়া ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা উ*নয়ন খাতে 
অর্থাৎ এর মোটা অংশ এককালীন খরচ হিসাবে ধরা হবে । 


পৃথক গ্রন্থাগার বিভাগ 

মাদ্রাজ গ্রশ্থাগার আইন দশ বৎসর চাল; হয়েছে, কিন্তু যে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা সৃখপ্রদ ন: । মন্রাজ আইনে শিক্ষাধিকত'। 
{D.P.1I.) পদাবিকার বলে সাধারণ গ্র-থাগারের অধিকতণ একজলের 
পক্ষে দুটি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ কর! অসম্ভব ॥ মাধামিক বিদ্যালয় ছাড় 
প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্য কোন পর্যায় শিক্ষা বিভাগের আওতায় আসেনি ॥ 
সৃতরাং শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে গ্রশ্থাগারকে যুক্ত করার প্রয়োজনই নেই । রাজ 
গ্রদ্ধাগারিকের অধীনে একটি প.থক প্র-্থাগার বিভাগের সৃষ্টি করতে হবে । 

অত্যন্ত আনন্দের কথা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সাধারণ গ্র“্থা- 
গানের জন্য ১৭৫ কোটি টাকা সরকার মঞ্জুর করেছেন । কিন্তু আমাদের 
দ:ঃখজ্জনক অভিজ্ঞতা হোল এই যে অধোগ্য গ্রশ্থাগার কর্মী নির্বাচন, সরকারী 
অবাবদ্থার জলা এই অর্থের একটি বিপুল অংশের অপচয় ঘটেছে । 


বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

শিক্ষা-অধিকত্ার অধীনে বিদ্যালয় আর সহা!-বিদ্যালপনের গ্রশ্থাগানগনলি 
আছে ৷ বাংলাদেশের দশছি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের € কলা) গ্রপ্থাগারে 
বই কেনার জন্য ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৭,০০২ টাকা বরাদ্দ হয়েছে । 
অর্থাৎ, ছাত্রপিছু দুটাকারও কন ৷ অথচ আন্তর্জাতিক হার হ'ল 
মাঘাপিছু ১৫২ টাকী। ২৯টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য এই বাবদ 
বরাম্দ টাকার পরিমাণ ৭০০০২ টাকা ! বেসরকারী বিদ্যালয়ের কথ৷ উল্লেখ ন। 
করাই ভাল ৷ বিদ্যালয় গ্রচ্থাগার বলতে তাই কুকি একটি অর্গলাবন্ধ গৃহে 
পদুরাণো বাতিল বই জড়ে। হয়ে আছে । তাহলে আমর! কি করে আশা করতে 
পারি যে শিক্ষা অধিকর্তার বিভাগ হঠাৎ গ্রশ্বাগ্যারমনা হয়ে উঠবেন এবং সাধারণ 
প্রল্থাগার্সের সবাঞ্গীন বিকাশে ব্রতী হবেন । 

জন ডিউই পরিকল্পিত নতুন শিক্ষা) ব্যবস্বার বিদ্যালরের শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
বক্তৃতার স্থান নেই । বিদ্যালর গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহারের মধ্যে. নতুন 
শিক্ষা ঘ্যবস্থার সাফল্য. নিহিত আছে । 


সচ্মেলনে গৃহীত গ্রস্তাবাবলী 


গ্রত্থাগার ব্যবস্থাকে মজতঃ স্থানীয় বাবস্থান্সপে গ্রহণ করিতে হইবে । 

এই জেলাডিত্তিক আঞ্চলিক আস্মকর্ত্ত্ব সম্পন্ন ও স্বয়ং সম্পর্ণ ব্যবল্থায় হ 

প্রতিটি জেলায় জেলায় লিজন্ব এতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি স্ব“প্রকার বৈশিণ্টোর প্রতি ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন) 
জলসাধারণের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের পথে সমাব্জের একটি 
অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে এবং জনসাধারণকে তাহার উন্নতিবিধানে নিজ দায়ি 
সম্পর্কে সচেতন করিবার জন; এক বা একাধিক গ্রন্থ সংগ্রহ ও মিউজিয়াম 
সংস্থাপন প্রয়োজ্রল এবং জেল গ্র-থাগার ব্যবস্বার অপরিসীম গুরুত্বের জনা এ 
ব্যবস্থা যত টীম হইবে দেশের সর্বাংগীণ গ্র“থাগার বাবস্ঘার সার্থক ক্সপায়ণ 
ততই সহজসাধ্য হইবে ॥ 

এই সকল কারণে সরকার প্রবতিত বে জেল। গ্রশ্থাগ্যার বাবস্ঘা এ যাবত 
কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহা ইতিমধ্ে৷ কতদ্‌র সাফলালাভ করিয়াছে, জেল: 
গ্রচ্থাগার সংগ্থাগুলির পরিচালন-বাবস্বা নির্ভুল কিলা এবং কিভাবে অগ্রসর 
হইলে ঈপ্দীত ফললাভ ব্বরাশ্বিত হইবে--এই সকল বিষয়ে আজ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক নিরপেক্ষ হিসাব নিকাশ প্রয়োজন । 

এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে অন্যান্য বিষয়ের সঞ্গো নিম্ন- 
লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষা রাখিয়া অবিলম্বে উল্লিখিত হিসাব নিকাশ গ্রহণ 
কক্সন এবং জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করুন £ 

(ক) প্রতিটি জেল। কেন্দ্রীয় সংস্থা বাবদ এ যাবত কি পরিমাণ অর্থ ব্যর্লিত 
হইয়াছে এবং কাজের অগ্রগতি তদলমপাতিক হইয়াছে কিনা ? 

(খ) জেল। কেন্দ্রীয় গ্রথাগারের সেবার ধরণ এবং পরিধি বর্তমান কিন্ত্রপ । 

€গ) জেলার প্রকৃত চাহিদ। কি ধরণের এবং কতটা ; বর্তমান বাঘস্থ। এ 
চাহিদা কত শতাংশ পরনে সক্ষম । 

ঘে) জেলায় জন পরিচালিত যে সকল বৃহৎ গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের 
গৃহ, আসবাবপত্র, গ্র্থসন্ভার, কর্মী, অর্থ প্রভৃতির তুলনায় জেল। কেন্দ্রীয় 
গ্রশ্থাগারের অবদ্থা কি ? ্ 


চৈত্র £ ১৩৬৪] শ্রন্থাগার ৩৬৫ 


ডে) জেলার সর্বস্তরের জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগৃলির গ্রশ্থসংগ্রহ 
সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য জেল! কেন্্রীয় গ্রসথাগারে আহে কিনা এবং এই গ্র্থ সম্ভারকে 
জেলা কেন্দ্রীয় গ্রশ্থাগারের মোট গ্রশ্থ সংগ্রহের সঙ্গে যোগ করিলে মোট চাহিদার 
কত শতাংশ পুরণ সম্ভব । 

চে) জেল কেন্ত্রীর গ্রম্থাগারের সেবা সম্পূর্ণ নিঃশন্ত কিনা-_-বদি ন! হয় 
তবে কিভাবে অদৃর ভবিষ্যতে ইহাকে নিঃশহন্ক কর। বাইতে পারে । 

ছে) জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি কতটা দষ্ট রাখা হইয়াছে । 

জে) জেলার জন-পরিচালিত সংস্থাগুলি সরকারের নিকট হইতে কি 
পরিমাণে অর্থ সাহায্য লাভ করে, এবং সামগ্রিক জেল। গ্রন্থাগার ব।বস্থায় ইহাদের 
সহযোগিতা কতদ,ল লাভ কর? সম্ভব হইয়াছে । 

(কে) ভ্রামামাল গ্রন্থাগারের কাষ'প্রণালী কি এবং তাহা কতদূর সাফল্য লাভ 
করিয়াছে এবং সংগঠিত জেলা গ্রণ্থাগার সংসদগুলি উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিত্ব 
সম্পন্ন কিনা । 

প্রশ্থাগার উদ্ন্নন সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা প্রবতিত হওয়ার বন্ুপূর্ব 
হইতেই পশ্চিমবঞ্গের ছোট বড় প্রায় ২,৫০০B জন প্রচেষ্টায় পরিচালিত গ্রন্থাগার 
নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী প্রায় ১৫,০০০ সমাজ সেব। কর্মীর সাহায্যে অন্যান ৭* 
লক্ষ গ্রশ্থসম্ভার লইয়) পরিচালিত হইতেছে ॥ এই ২,৫০০ই বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের বিপুল সম্পদকে আগামী .দিনের জনপ্রিয় সার্থক গ্রিশ্বাগার 
ব্যবস্ৰা স্থাপনের নিমিত্ত পরিপং্ণভাবে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজনীয় । 

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা__জেল) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একট বিশেষ 
প্ররোজনীয় অঙ্গ ॥ তাই উপরে উল্লিখিত বাবস্থা অবলম্বনকালে এবং কর্ম পল্ধতি 
সম্পর্কে বিষয়ের সঞ্চে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ও সরকার কর্তৃক অনুসন্ধান ও 
সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার প্রয়োজন £ 

কে) বর্তমানে ব্যবহৃত গ্রত্থষান এবং তাহার পরিচালন ব্যবস্থা কতদুর 
ফলপ্রসূ হইয়াছে । 

(খ) যে সকল দ্বানে গ্রচ্থধান পাছায় নী সেই সকল স্থানের জনা 
গ্রশ্থযান ব্যতীত অন্য কোন চলাচল বাবদ্থার সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা 
এবং সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে । 

গে) গ্রশ্ব আদান-প্রদান ব্যতীত গ্রন্থবানটিকে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্যে 
ব্যবহার করিবার সুযোগ-সুবিধা আছে কিনা ॥ 


৩৬৬ প্রন্থাগার | ১২শ সংখ]! 
(ঘ) ভ্রাম্যমান গ্রতথাগার পরিচালন ক্ষেত্রে সনগিলিত শ্রন্থসূচী প্রণয়ন, 
বিভিন্ন গ্রম্থাগারকে একই ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার প্রয়োজনীয়ত। 
অন্ভূত হইতেছে কিনা, এবং হইয়! থাকিলে তাহার সমাধান সম্পর্কে কি 
বাবপ্ব) অবলম্বন কর প্রয়োজন । 

ডে) লেলাসথ বিভিন্ন গ্র-থাগারের গ্রত্থ-সচ্ভারকে ভ্রামামান ব্যবস্থার 
মধ্যে আন৷ সম্ভব কি না। এই সভা জনকল্যাণের জন্য অর্থ বা শ্রমের অপ্ব্যয়কে 
রোধ করিবার জন্য উক্জ অনংসম্ধান কারে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করিবার জনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে । 

এই সস্বেলন প্রস্তাব করিতেছে যে _(১) ভারতীয় জ্বাতীয় গ্র্থপজী রোমান 
অক্ষরের পরিবতে ভারতীয় অক্ষরে নির্মাণ করিতে হইবে (২) ভারতীয় 
গ্রশ্থপঞ্জী প্রত্যেক ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের জনা পৃথক পৃথক: খণ্ডে সেই অঞ্চলের 
লিপিতে নির্মাণ করিতে হইবে (৩) আঞ্চলিক ভাষার জন গ্র“্থপজী নির্মাণের 
দায়িত্ব র্যা কেন্ত্রীয়গ্রশ্থাগার, সেই রাজোর শ্রকাশনাবিধারিক € Registrar of 
Publication ) কিংবা এ কার্যের ভারপ্রাপ্ত প্রাধিকারিকের উপর ন্যদ্ত থাকিবে । 
কিন্তু সংস্কৃত, ইংরাজী বা এইন্দপ অণ্ললবিশেব নিরপেক্ষ ভাষার গ্রদ্থপলী 
নির্মাণের ভার জাতীয় কে'্দ্রীয় গ্রচ্থাগার গ্রহণ করিবে (৪8) ভারতীর গ্রচ্থপজীতে 
সুচী লিখন, বিন্যাসক্রম প্রভৃতি ভারতীয় রীতি অনুযায়ী করিতে হইবে কোন 
বিদেশীয় রীতি অন্যায়্ী নহে । 

এই সন্দেলন, পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠনের যঘাযধ পল্থতি নিক্পন 
ডাঃ রঞ্গনাথন যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা করিয়াছেন তাহার জনা 
তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছে এই সন্বেলন মনে করে যে বঙ্গীয় গ্রশ্থাগার 
পরিষদের উচিত এই খসড়ার্টকে বহুল প্রচার কর) এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে 
অনুরোধ করা যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের মতামত ৩১শে জুলাইয়ের পুবে 
পরিষদকে জানাইয়। দেন। এই সঙ্গেলন পরিবদকে অনুরোধ করিতেছে যে এই 
সমস্ত মতামত বিবেচনা করিয়া পরিষদ যেন খসড়ার প্রয়োজনমত পরিবর্তন 
করিয়ছ গ্রচ্থাগারের জন্য ট্যাক্সের হার এবং এ হারের অনুপাতে সরকারের সাহাষয 
কিক্কপ হওয়া) উচিত তাহা নিরূপণ করিয়। বিল£ আইন সভার বিধিবদ্ধ করিবার 
প্রয়াস করেন । 


নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে 
গোরা চন্দ্র কুওু 


বিশ্ব-রহস্যের মহাসত্যগৃলির কথা ভাবলে কেবলই মনে হয়-_ভাঙ্গা 
গড়ার বৈণ্লবিক সুর । কেবলই শোলা যায়__ভাঞ্গ, গড়, এগিরে চলে৷ । 
এধারা চলে আসছে যুগের পর ধুগ ; এ নিয়মেই জাগতিক লীল। খেলার বিচিত্র 
স্বাক্ষর আজে! বিরাজমান ৷ নবন্ৰীপের সমাজচিত্র ও সেই নিয়মের অনুশাসনকে 
শ্বীকার করে বত'মান ধারায় এগিয়ে চলেছে । 

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে--১৯০৭ সালে পোড়ামাতলার মাঠে যে 
গ্রতথাগারের গোড়াপত্তন স্থিরিক্ৃত হয়, আজ কিনা সেই গ্রন্থাগারের প্রাণে 
সারা বাংলাদেশব্যাপী গ্রচ্থাগার সন্েলনের আয়োজন । মাত্র বিংশ শতাব্দীর 
আদি-অন্ত লক্ষ করলেই দেখ। যাবে. এর মধ্যে কত উত্বান-পতনের হাওয়া 
বয়েছে । ভাঙ্গা-গড়ার কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘচত হরেছে। সে সব 
পরিবর্তানেরই কোন একটি ধাপে গড়ে উঠে নবদ্বীপের সাধারণ গ্রণ্থাগার, 
আজ বেখানে শ্বাদল বঞ্গীর গ্রচ্থাগার সম্মেলনের মহাসমারোহ ৷ তাই প্রসঞ্গত্ঃ 
এই গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত সম্ধান করা অত্যাবশঃক । 

শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিতে। ধর্মে, আচারে-অন্ষস্ঠানে নবহ্বীপের সংস্কাতি 
যেমন বদ্ধ প্রাচীন, তেমনি সমন্ধে । শিক্ষা) জগতে এস্বানের নাম সুবিদিত । 
সারা ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকে্দ্র হিসাবে নবদ্বীপ বাংলার অক্সফোড 
নামে পরিচিত । দেশ বিদেশের হাজার হাজার পড়ুক্সাদের আনাগোনায় 
নবদ্বীপের জনলসমাজ তখন স্ফীত হয়ে উঠেছিল । ভাগ্বীরথীর উভয় তীরে গড়ে 
উঠে হাজার হাজার ছাত্র নিবাস । সকালে সণ্ধ্যায় গঞ্গার ঘাটে সশকৃতজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ পশ্ডিতদের স্নান সমারোহ-_সংস্কত শ্লোক ও মন্ত্র ধ্বনিতে তখন 
নবছ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত ছিল । নব্যন্যারের প্রবর্তক নৈয়ারিক 
রঘুলাথ শিরোমণি, স্মৃতির বিজয় বাহক স্মার্ত ব্রঘহনন্দল, তন্তরশাচ্ত্রের শ্রন্ট। 
কৃষানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি মনীষীদের প্রতিভার বাংলাদেশ গোরবোন্মজ হয়ে 
উঠেছিল। প্রেম ভক্তির অবতার শ্রীচেতনাদেবের আবিভ্াব ও তাঁরই প্রচারিত 
বৈফবধর্ম বাংল) দেশকে প্রেম ও ভক্তি স্রোতে স্লাবিত করে একট নৃতন 
দিকের সন্ধান দিযে গেছে ৷ নবদ্বীপ তা বাংলার সেই খ্যাতি শুধু রাজ 
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দরবার নন, ভারতের বিদগ্ধ জনসনাজেও সন্তান অক্ষয় কীতি স্থাপন করেছিল, 
এবং তার নমংনা স্বন্ধপ বহু টোলবাড়ীর অস্তিত্ব ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র 
বিরাজমান দেখা যায় । 

তারপর এলে৷ ভাঙ্গনের পাল! । নবন্ৰীপের শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিল 
বিরাট পরিবর্তন । ইংরাজী শিক্ষার প্রাধনঃ বেড়ে উঠল, আর সঙ্গো সঙ্গে 
সঙ্কেত শিক্ষার গুরুত্ব হাস পেতে থাকে। একদিকে ইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিণ্ঠা। অন্যদিকে সংস্কত টোলগৃলি ধীরে ধীরে কালের গর্ভে বিলীন 
হয়ে যেতে থাকে । ফলে সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলন ও চর্চা নিস্তেজ হয়ে 
আসে । কিন্তু সংস্কত শিক্ষার সেই শোচনীয় পারণাম কতিপয় বিশিষ্ট 
পন্ডিত ও ইংরাজী শিক্ষাভিমানীর মনে আঘাত হানে, এবং তারই ফলে নবদ্বীপ 
সমাজে সংস্কত শিক্ষার মধ্নদা পৃনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা নবদ্বীপ সংস্কৃতিকে 
অক্ষুন্ন রাখার পরিকল্পন! নিয়ে ১১০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই সাধারণ 
গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। 

প্রারচ্ভে এর নামকরণ হয় “নবন্ধীপ পাবলিক লাইৱেরী'’ । সামান্য 
করেকখান। বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করে ককুণানিধন মুখোপাধ্যায়ের 
বহির্বাটী ঘরে গ্রচথাগারের কাজ আরম্ভ ছয় । তৎকালীন সভাপতি রারবাহাদুর 
দ্বারিকানাথ ভট্রাচা ও সম্পাদক দেবেন্দ্র নাঘ বাগচী উভয়ের প্রচেষ্টায় 
লাইর্রেয়ীটি দ্রুত উ*নতির পথে এগিয়ে জলে এবং ১৯১০ সালে ভারত সম্রাটের 
মৃত্যুতে তাঁর প্রতি সঠান প্রদর্শনের জ্রনা এর লাম পরিবর্তন করে “সপ্তম 
এভোন্নার্ড এযাংলো-সংস্কত লাইব্রেরী”, রাখা হয় । 

এরপর গৃহ নির্মাণ পর্ব । বিভিন্ন স্বান থেকে গৃহনির্মাণ কল্পে 
অর্থ সাহায্য পাওয়) যায় এবং তার মধ মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর ৪০০৯ 
টাকা উল্লেখযোগ্য । ১৯১৫ সালের ১৮ই জুলাই ভিত্তি স্থাপিত হয়ে সে 
বছরেই ৩*শে আগন্ট নবনিমিত গৃহের দারোপ্ৰাটন উৎসব সম্পন্ন হয়। 
ইাতিমব্যে বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেলের বদন্তায় গ্রন্ঘ ও আসবাব- 
পত্রাদি ক্রয়ের জন্য ২৯৯০৯ টাকা সরকারী সাহায্য প্রাপ্তিতে লাইব্রেরীর 
উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত হরে যায় ॥ স্যার আশন্তোব মুখোপাধ্যায়ের 
সাহাঘ্য ও উপদেশও এই গ্রম্থাপারকে ক্রমোম্নতির পথে এগিয়ে দেয় এবং 
সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের অনুপ্রেরণা এনে দের ॥ তাঁরই চেষ্টায় এশিয়াটিক 
সোসাইটি,থেকে বহু _সংস্ফকত_প্‌দ্তক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ॥ এভাবে বিভিন্ন 
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ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেয় সাহায্যে লাইব্রেরীর উন্নতির ধারা অগ্রসর হয় । ১৯২১ 
সালে তৎকালীন গিক্ষা অবিকতা হর্ণেল সাহেবের ২০০০২ অর্থ সাহাব্য 
গ্রচ্থাগারের আথেক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করে । একরূপে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৪ 
সাল পরত ৩৩ বৎসরকাল লাইব্রেরীর একটান। উন্নতির ইতিহাস । কিন্তু 
১৯৫৪ সাল থেকে বতরমানকাল পর্যন্ত ইতিহাস কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্ত'নপূ্ণ' এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে ত!’ অনৃহাবনীয় । 

এই সময়ের স্ব“প্রথম ও সর্বপ্রধান ঘটনা হলো ১৯৫৫ সালের ১ল। নভেম্বর 
পূর্বের ইংরাজী নামের পরিবর্তে "নবদ্বীপ সাধারণ গ্রত্থাগার”” নামকরণ । 
প্‌্ববতী নামানৃষারী জনসাধারণের সঙ্গে লাইব্রেরীর যে একটা, বিভেদাত্তক 
সম্পক ছিল, সেটা তিরোহিত হয়ে একাত্মতার নৃতন সম্বন্ধ স্থাপিত হলে)। 
অন্যতম বৈশিষ্টোর মধো ''বুক ব্যান্কের” ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । কলেজের 
ছাত্র-ছাত্রী ও প্রাইভেট এম, এ পরীক্ষার্থীদের পাঠাপহস্তক সরবরাহের উদ্দেশেই 
এই বিভাগটি খোলা হয়েছে । এর দ্বারা যে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও পরীক্ষার্থীর 
উপকার হচ্ছে, নবদ্বীপের গ্রচ্বাগার ইতিহাসে ত? উল্লেখযোগ্য । তারপর 
উল্লেখ করতে হয় গ্রদ্থাগার শিক্ষণ শিবিরের কথা । নবদ্বীপ তঘ। লদীয়ার ছোট 
ছোট গ্রদ্থাগারগহলি বিজ্ঞান সপ্রত উপায়ে সুসংবদ্ধ কর্যর অন্য অভিজ্ঞ ও 
গ্রল্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়ে এই শিক্ষণ 
শিবির উদ্বোধন করা হয়েছিল, এবং এখান থেকে ২৮ জন কমা শিক্ষণপ্রাপ্ত 
হয়ে নিজ নিজ গ্রম্বাগার পুনগ’ঠন ও সুসংবদ্ধ করার কাজে ত্রতী হবার সংযোগ 
পান॥ এরপরই এলে! এই গ্রপ্থাগারকে গ্রাম্য আৰুলিক গ্রম্ঘাগার ( Rural Area 
Library ) হিসাবে নদীয্লা সমাজ্ব জিল! শিক্ষা বিভাগ থেকে সরকারী অনুমোদন ॥ 
গ্রশ্থাগ্যাক্সের গৃহাদি ও পুস্তক বাদ্বির জন্য সরকারী সাহাবা পাওয়। বায় এবং 
একটা নূতন পরিকল্পন! নিয়ে দ্লুত অগ্রগতির পথে গ্রশ্থাগানের কাজ এগিয়ে 
চলে ৷ এই বছরের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শিশু বিভাগের উদ্বোধনও 
নবদ্বীপ গ্র্থাগার সমাজে নূতন আলোড়নের সচনা করে দেয় ॥ বল শিশদ 
সাহিত্য, ম্যাপ, চার্ট ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষোপকরণের দ্বারা শিশুদের 
আনন্দের মাধানে জান দেওয়ার পক্ষে শিশু বিভাগ খ্ববই কার্যকরী হয়েছে । 
এ বছরেই গ্রশ্বাঙ্গারের সঙ্গে একটি সমাজশিক্ষ। কেন্দ্র খোল। হয়েছে এবং 
বিভিন্ন বসের বহ শিক্ষার্থী সন্ধ্যা ৭ট! ঘেকে ১ট) পর্যন্ত এখানে পড়াশুনা 
করার সুযোগ পায় । রবীল্্রনাথের স্বরচিত ও রবীম্্র সাহিত্যের উপর রচিত 


চৈত্র £ ১৩৬৭ ] শ্রস্থাগার ৩৭০ 
সমস্ত গ্রন্থ সম্ভারে প্‌প' “রবীন্দ্র বিভাগন্ট এই গ্তথাশারের সোম্ঠবকে ব্লনণে 
সমন্ধে করেছে । সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রথাগ্যার 
সপ্রেলনের কবা, যার মাধামে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রদ্থাগার বাংলা তথা সারা 
ভারতে স্বীয় কার্যাব্লীসহ আত্মপরিচয় দেওয়ার সুযোগ করে নিয়েছে? 
মফঃন্থল অঞ্চলেও একটা গ্রশ্বাগারে এক্সপ অগ্রগতির পশ্চাতে যে কর্স‘প্রচেষ্টা ও 


কর্মকুললত রয়েছে, তা” শুশংসাযোগা এবং গ্রত্থাগান্স আন্দোলনের ইতিহাসে 
আদর্শ*স্বানীয় । 


এর বর্তমান অবপবা বর্ণনা প্রসঙ্গে বল! যায়, বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণী 
গ্রল্থাগারগৃলির মধ্যে নবদ্বীপ সাধারণ গ্র্বাগার অন্যতম প্রধান । এর পুস্তক 
সংখ্যা ১৩,০০০ এবং পাঁধির সংখ্যা ২,৫০০ । তা ছাড়া, তি বছরেই ন্‌তন 
গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সরকারী অর্থপাহাব্য ভবিষাত সম্ভাবনার ইণ্গিত করে দিচ্ছে 
বর্তমানে এর গ্রাহক সংখা) ২৫ **০। অবৈতনিক পাঠক সংখ্যাও দৈনিক ৫*এর 
উৰ্চ্ধে । এখানে প্তক বিনিময় প্রথার ( Exchanুe 5০18৩76 ) ব্যবস্থা করে 
নবছ্বীপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে পুস্তক ধার দেওয়া হয় ॥ গবেষক ও চিন্তাশীল 
পাঠক, সংবাদপত্র ও সামরিকপত্র পাঠক, গল্প উপন্যাস পাঠক--এন্সপ বিভিন্ন 
প্রকার পাঠকদের আন) সৃব্যবচ্থা কর। হয়েছে । সকাল ৭টা থেকে ৯ট এবং বৈকাল 
৪টা থেকে নটা গ্র্থাগার খোলা থাকে । মাদিক চাঁন।1০, ভাত চাঁদ। ১২ এবং 
পুস্তক গহে লওয়ার জামীনন্বর্ূপ ৫১ ১০২ জম! রাখার নিয়ম । 

পরিচালন। ও সহযোগিতার কথা আলোচনা, করতে বেয়ে কেবল নবদ্বীপ 
নয়, বাংলার বহু কৃতী ও সুযোগ সম্তানগণের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
“দেবেন্দ্র নাথ বাগচী, শ্রীরণন্ধিৎ কুমার ভট্টাচার্য, জ্ঞানরঞ্জন রায় ও -জ্রীতিলকাড়ি 
বাগচীর কর্ম কুশলতায় গ্রন্থাশ্যর ক্রমোদ্নতির মহ) নিরে বর্তমান অবস্থার এসে 
পেশছেচে । নবম্বীপের বিশিষ্ট পশ্ডিত মণ্ডলী, শ্বারিকা ভট্টাচার্য, বিচারপতি 
বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিমান বিহারী আব্রমদার প্রভৃতি মনীষীগণের 
সহযোগিত) ও সাহাযো গ্রন্বাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। লাইব্রেরীর 
বর্তমান উন্নতির মূলে রয়েছেন শ্রীবিজয়গোপাল গোস্বামী ও তরুণ উদীয়মান 
কর্মী শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী । 

বর্তমান প্রগতির গতিকে লক্ষ্য করে এর বির'ট সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের 
প্রতি ইঙ্গিত করে একতা বলা অযে।জ্রিক হবে না বে, বাংলার গ্রশ্থাগার 
আন্দোলনে ও ভ্রনপ্পিক্ষা বিস্তারে নবম্বীপ সাধারণ জার এক ভিন্ন 
ভূমিক! গ্রহণ করবে । 


সম্মেলনে বিদেশ হইতে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে 
প্রাপ্ত শুভেচ্ছা বাণীর কয়েকটি নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


American Library Association. Chicago : 

The officers and staff of the American Library Association 
send Greetings and congratulations to the members of the Bengal 
Librery Association on the occation of its Twelfth Annual 
Conference. We wish you success both in your Conference 
and in the work in which we are mutually engaged. 


Speclat Libraries Association, New York : 


The continued success of the Bengal Library Association in 
furthering the professional interests of Librarians has been a 
matter of satisfaction to the special Libraries Association. We 
congratulate you on your plans for the 120) Bengal Library 
Conference and wish you every success in this and futurc 
activities. 


Japan Library Association, Tokyo : 


Hearty Congratulation on your Annual Conference. 


Canadian Library Association, Ottawa : 


The officers and members of the Canadian Library Asso- 
ciation send their best wishes to the Bengal Library Conference 
for a most successful gathering on the 4th and Sth of April, 1958. 


Head. Libraries Division, UNESCO, Paris : 


1 was pleased to learn that the 1205 Bengal Library Confe- 
rence will be held 45 Aprilin West Bengal, and I am happy to 
convey to you my best wishes for the success of your meeting. 
Unesco attaches great importance to the development of librarles 
as essential elements In the cultural and educational activities of 
each country, and lt is thercfore gratifying to know that the 
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library movement has progcessed in Bengal to the point where 
Statewide integrated service isa rossibility. Iam sure that you 
Present conference will be another blg step forward, and I hope 


that the future will bring the Bengal Library Association on 
complete success in reaching its Objectives. 


The Librarian of Congress, Washington : 


Wich Dr. S. R. Ranganathan serving as the generul President 
of this conference, it is certain to be a successful onc. I con. 
gratulate you on getting such a stimulating and well-informed 
librarian to serve in this capacity. 


The Library Association, London : 


The Bengal Library Association has played an important part 
in the great progress made in the last few years in the develop- 
ment of libraries. TI would ask you to convey to the participants, 
through the President, Dr. S. R. Ranganathan, the best wishes of 
the Council and Members of the library Association on the 
Jccassion of the twelfth Bengal Library Conference. 


Library Association of Australia, Sydney : 


On behalf of the Library Association of Australia it gives me 
very great pleasure indecd to extend to your Association its con- 
gratulations on the opening of your 12th Conference and its best 
wishes for the success of the Conference. We feel that the 
conference will do a great deal to further the course of library 
development in your country. 


Ral Harendra Nath Choudhury, Education Minister, 
Government of West Bengal 





I am glad to leacn that the Twelfth Bengal Library Conference 
is going to be held at Nabadwip Sadharan Granthagar on the 4th 
and Sth April 1958. I wish the conference all success. 
Secretary, Kerala Granthasala Sanghom : 


I wish the conference entire success. 
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Humayun Kabir. New Delhi 2 

] am glad to know that you are holding the Twelfth Bengal 
Library Conference at Nabadwip on the 4th and 5th April 1958. 
[ wish the Conference every success. 

Madras Library Association, Madras : 

We are aware that since early in 1920. The Bengal Library 
Association has been striving hard for the establishment of sn 
Integrated Library Service in Bengal. 17) 1930 or so, Kumar 
Munindra Deb Rai Mahasai, a great enthusiast for the library 
cause, wanted to introduce library bill in your state Assembly, 
eee This bill was prepared in cooperation with Dr. S. R. 
Ranganathan, who is presiding over the deliberations of yout 
present Conference. But, in spite of the best efforts of Mahasai 
the bill could not be introduced as the Viceroy did not accord 
the necessary sanction for its introduction. However, we are 
now in better days. Wie hope you will, with your great 
Influence, succeed in convincing your Government of the need 
for a comprehensive Library Legislation and see thet a public 
Libraries Act. is put in its Statute Book without further delay. 
\We wish your Conference all success in all your deliberations in 
general and in this activity of the organisational side in 
particular. 

4. C. Ghose.Planing Commission, New Delhi : 

I am glad to know that you are holding the Twelfth Bengal 
Library Conference on the 4th and 5th April and TI wish the 
function success. 

Tushar Kanti Ghose : 

I am glad to know that the 12th Bengal Library Conference 
is going to be held shortly at Nabadwip Sedharan Granthegar, 
Nadia. The spread of education and culture depends largely on 
libraries not only in the metropolis but also in district towns 
and villages. I hope your Association while discussing the 
Problems of libraries of West Bengal, will also take up the task 
of creating a sort of library movement in the country. TI wish 
You every success. 

Delhl, Library Association : 
Wish you all success for the Conference. 


গ্রন্থাগার সংবাদ 


পালপাড়। পাবলিক, লাইহ্রেরী ॥ বরাহনগর ॥ কলিক।তা ৩৬ ॥ 

গত ২২শে ও ২৩শে ফেরুয়ারী পালপাড়া লাইব্রেরীর উদ্যোগে রজত জয়ন্তী 
উৎসব অন্যৃষ্টিত হয় ॥ প্রথম দিনের অনধ্ঠানে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতিত্ব করেন। সভায় শ্রীরাজেন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অথিল নিয়োগী 
গথাগার সম্পর্কে বক্তৃতী, দেন। উৎসবের ম্বিতীয় দিনে আবূত্তি, রছলা 
প্রতিযোগিত) এবং পতুরস্কার বিতরিত হয়, ইহাতে পোরপ্রধান শ্রীকালাই লাল ঢোল 
পুরস্কার বিতরণ করেন ॥ সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রশ্থাগারটির 
মস্গাল কামনা করিয়া দেশে গ্র-্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
প্রধান অতিথি ইউলাইটেড্‌ জ্টেটসং ইনফরমেশন সাভিসের সংস্কতি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীক্টামম তাঁহার ভাষণে বলেন যে, গ্রচ্থাগারের গুরুত্ব 
পুস্তকের সংখ্যার উপর নিভ'র করে নাঃ পৃ্তকগহলির সারমর্ম পাঠক- 
পাঠিকার চিত্ত অধিকার করিলেই গ্রন্থাগারের সার্থকতা । 


শিখি বনমালি বিপিন পাবলিক্‌ লাইব্রেরী 
॥ ১৩, আটাপাড়া লেন ॥ কলি_২ ॥ 
গত ফেব্রঘারী মাসে উক্ত লাইব্রেরীর ‘রজত জয়'তী উৎসব" বিশেষ নিষ্ঠার 
সহিত উদযাপিত হয় ॥। বংলা দেশের বু মনীবির পদধূলিতে ধন্য এই 
গ্রন্থাগার ! জাতির জীবনে শিক্ষার আলোক বিকিরণে বিশেষ মত্তবান । 
বর্তমানে জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে উপধবুজ্ঞ গ্রন্থাগারের সংখ্যা একেবারে 
নগণা বলিলেই হয়, এই গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি সমস্যার প্রতি দ্টি রাখিয়া 
গ্রশ্থাগারের উন্নয়নমূলক একটি পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন । 


ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, অগ্পদাও্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন ॥ হাওড়া ॥ 
গত ২৩শে মার্চ‘ পাঠাগারের সাধারণ সৃভ। অনুচিত হয় । সভায় সম্পাদক 

বিগত বৎসরের আয-বায়ের হিসাব পেশ করেন ॥ সভার ১৯৫৮-৬০ সালের জন৷ 

কাষ'করী সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্টিত হয় এবং নিম্নলিখিত বা্যদ্তিল্গণ 


৩৭৫ গ্রন্থাগার [ ১২শ সংখ্য। 


নির্বাচিত হন ॥ সভাপতি-_শ্রীকষ্ফপদ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি শ্ৰীমনীষী 
প্রসাদ গুহ, শ্রীয়ুগোল কিশোর মাডল। সম্পাদক-_ভ্রীইদ্দ্রনাথ ঘোষ, 
সহঃ সম্পাদক_শ্রীসমরেন্দ্র নাথ দস, শ্রীউদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 
কোষাধ্যক্ষ--শ্রীজয়*্ত মণ্ডল । 


কাদক্ছিনী স্মৃতি জ্ঞানাগার ॥ রামক্রক্চবাটী ৷ জগলী ॥ 


কাদম্বিনী স্মৃতি জ্ঞানাগারের উন্নতি কল্পে এবং পল্লীর সামগ্ডীক মংগলের 
উদ্দেশো চারিজন উৎসাহী কর্মীকে লইরা একটি গ্থাযী ্রাস্ট বোড" 
গঠিত হইয়াছে । এই চারিজন হইতেছেন )অন্দকূল চম্দ্র কোলে, সতাচরণ 
মালিক, নিতাই চণ্ব্র কর ও ব্রজনাথ নন্দী ॥ প্রতিষ্ঠান যাহাতে সরকারী সাহাব) 
পায় তাহার জন! নিয়মতাম্ত্িক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে । ল্লীনম্দী জ্ঞানাগারের 
উদ্নতির জন্য ৩ কাঠা জমি, ১৫০২ টাক। মুলোর আলমারি ও পুস্তক দান 
করিয়। পল্লীবাসীর পরম উপকার করিয়াছেন । 


গুড়াপ ম্ররেজ্র মূভি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ৷ হুগলী ॥ 


গত ৩০শে মার্চ, রবিবার গহড়াপ সংরেশ্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের তৃতীয় বাধিক 
প্রতিষ্ঠা-উৎসব স্থানীয় রজনীকাশ্ত বিদ্যায়তন প্রাঞ্গণে বিপৃল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে সহসম্পদন হয় ॥ যুগান্তর" সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোশ 
পাধ্যায় অনুষ্ঠানের পে]রোহিত্য করেন এবং হুগলী জেলার সমাজশিক্ষা 
প্রাধিকারিক ভ্ীতাপস সেনগুপ্ত প্রধান-অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভার 
প্রারচ্ভে, রক্নীকাম্ত বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীভবানী শঙ্কর ভট্টাচার্য বিশ্মিক্ট 
অতিথ্বিবর্গকে অভ্যর্থন৷ জ্ঞাপন করেন । পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসম্তোষ কুমার 
গ্রণ্গোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সাধারণ ও 
কিশোর বিভাগের মোট সদসা সংখ্য) ২১২ জন, মোট পুদ্তক সংখ) ১৬৮০ । 
বাধষিক আয় মোট ১২৫৮০ আলা ৷ কলিকাতার নবজাত শিল্পী-সংঘ 
‘পদকশ্ষেপ’এর প্রযোজনায় সাড়ে-তিনঘস্টা ব্যাপী “বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনষ্ঠান' 
উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল । শ্রীপূর্ণ দাস বাউলের কণ্ঠ-সংগীত, শ্রীসবিতার্তত 
দত্তের আবৃত্তি ও গান, দর্শকবৃন্দের উচ্ছনসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয় ) 


চন £ ১৩৬৭ ] প্রন্থাপার ৩৭৬ 


হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভুপেন্ড পাঠ নিকেতন ॥ হরাল ॥ হুগলী 

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী উল্ত পাঠাগারের বাখিক সাধারণ সহ। অনুষ্টিত 
হয়। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের কাব বিবরণী এবং আয় বায়ের 
হিসাব উপস্থাপিত করেন। সভায় ১৩৬৫-৬৭ সালের কার্যকরী সমিতির 
সদসা নিবণচিত হয়। সম্পাদক তাঁর ভাষণে বলেন যে, দীর্ঘ সাত 
বৎসর ধরিঘ। পাঠাগারের নিজ্রন্গ গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল, আজিকে 
আমাদের এই প্রচেণ্টা সাফলা লাভ করিয়াছে ইহার জনা আমরা মাননীয় 
সভ) আঃ রহমানের নিকট কৃতজ্ঞ । ইনি ২৫০২ টাকা নগদ ও 6 কাঠা জমি দান 
করিয়া আমাদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জনা উৎসাহিত করিয়াছেন । উহ! ছাড়া 
তিনি মাননীয় জেলা শাসককেও ধন্যবাদ জালান। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
নির্বাচিত হইয়াছেন । সভাপতি শ্রীএ, এস. লাগ, সহঃ সভাপতি মহঃ ইউনুস 
সরকার ও মহঃ হাসেন মল. সম্পাদক এম, খালেদ আরিফ, কোধাধক্ষা এম. 
জামালউচ্টিন আহদ্নদ, গ্র্থাগারিক শ্রীনীরদবরণ দাস । 


নবন্বীপ সাদারণ গ্রন্থাগার ॥ নবস্বীপ ॥ লদীয়। | 

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠ। দিবস 
উদ্‌যাপিত হয় । এদিন নবগ্বীপ সাধারণ গ্র-্থ/গার ক্ররাল এরিয়া লাইব্রেরীর 
দ্বার উদ্বোধন করেন নদীয়) জেলার সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় ও নবদ্বীপ সাধারণ গ্র“্থাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন 
করেন সাহিত্যিক শ্রীমনি বাগচী ॥ নবগ্বীপের স্থানীল্প সংগ্রহের উপরে একট 
প্রদর্শনীর আয়োজন করায় জ্রনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় । 


মেদিনীপুর জেল! গ্রন্থাগার সম্মেলন । 

গত ২৭শে জানুয়ারী সৃভাষ শিল্প ভারতীয় উদ্যোগে সুভাষ স্মৃতি 
পাঠাগারে খেজ্জ:রী, ভগবানপুর ও নন্দীগ্রাম থানার গ্রম্থাগার সম্মেলন অন;ষ্টিত 
হয়। বিভিশ্ন থানার ১৮৮ গ্রশ্বাগারের ৫৪ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। ভ্‌তপূর্ব লোকসভার সদস্য শ্রীবসন্তকুমার দাস সভাপতির 
আসন অলক্কৃত করেন । সম্মেলনে প্রধান অতিথি পঃ বঙ্গের সমাজ শিক্ষার 
মৃখা পরিদর্শক শ্রীনিখিলরজন রায় ও জেল) সমাজ শিক্ষা অধিকত-। শ্রীগদাধর 
নিয়োগী মহাশয় গ্রদ্বাগার পরিচালনা ও গ্রম্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পকে" 
দুই মনোজ্ঞ ভাষণ দেন । 


৩৭৭ প্রস্থাগার [ ১২শ সংখ্যা 


গ্রথাশ্গারসমুহের প্রতিনিধিগণ তাঁদের প্রতেককের পাঠাগার পরিচালনায় 
সঞ্্চট ও অসুবিধার কথা বান্ড করেন। ফলে আলোচন! খুবই মনোভ ও 
কার্যেণপযোগী হইয়। উঠে । সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে মাকে মাকে 
এই প্রকার আলোচনা ও রাজ্য সরকারের ভারপ্রা*ত কর্ম'চারিগণের পরামর্শ 
গ্রহণের সংযোগ সংবিধা প্রাস্তির ভ্রনো গ্রন্থাগার প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত 
হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন । সম্পাদক শ্রীঈশবরচন্দ্র প্রামাণিক 
সমাগত প্রতিনিধি ও অতিথিবৃণ্দকে স্বাগত জানাইয়) একটু ভাষণ দেন। 
শছাধর গ্রন্থাগার | বহুরকুলি ৷ বধ মান ৷ 

১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রচ্থাগারটি সম্প্রতি সরকার কর্তৃক Rural Library 
বা আগুলিক পাঠাগার হিসাবে অনুমোদিত হইয়াছে । গত ২৭শে জানবয়ারী 
বর্ধমান ছ্ছেলা সমান্রশিক্ষাধিকারিক শ্রীগোরাঙ্গকাশ্তি চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান 
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল রায় এবং জেল। গ্রণ্থাগার পরিষদের সদস্য 
শ্রীসরল সেন গ্রশ্থাগার ও তৎসংলগ্র স্থান পরিদর্শন করেন । গত ১২ই ফেব্রুয়ারী 
সরকারী অর্থে শ্রীসমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য'কে গ্রদ্থাগারিক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে । 
গ্রশ্থাগার গৃহ সম্প্রসারণের জন্য সরকার কর্তৃক তিন হান্দার টাকা মঞ্জুর হয় । 

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী গ্রত্থাগারে আগামী বৎসরের জন্য নূতন কার্মনির্ধহক 
সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হইরাছেন। 
সভাপতি অধ্যাপক বাব্ুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় । সহঃ সভাপতি শ্রীঅনাখবন্ধন 
গঞ্গোপাধ্যায় । সম্পাদক শ্রীদেবপ্রসাদ গণ্গোপাধঠায় । সহঃ সম্পাদক ও 
কোবাধাক্ষ শ্রীগোরীশক্কর চট্টোপাধ্যায় । 
রামেশ্র স্বর-স্মুতি পাঠাগার ॥ জোমা।॥ মুর্শিদাবাদ ৷৷ 

বিগত 8ঠা। ফাল্গুন বৈকালে কান্দী রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমবেম্দুনাথ 
দত্তের সভাপতিত্বে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মবাষিকী উদযাপিত 
হয়। কান্দী রাজ কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীবলরাম চক্রবর্তী মহাশয় 
অন্দ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলক্কৃত করেন৷ । 

শ্রীসণ্তোযকুমার অধিকারীর সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ, 
শ্পতিত পাবন দিত্রের আচার্য দেবের রাজনৈতিক জীবন ও পাঠাগারের সম্পাদক 
জীদেবেম্দ্রনারায়ণ রায়ের বৈদেশিকের দৃষ্টিতে আচার্য দেবের দোষমহক্ত চরিত্র 
এবং শ্রী আশুতোষ সেনগুপ্তের আচার্য দেবের বহু ঝহমৃখবী প্রতিভা, সম্বন্ধে 
বক্তৃতা খুবই চিত্তাকৰ্ষক হইয়াছিল । 


এক সমালোচনা! 


নব আন-তারতী-__উ্প্রভাতকুষার সুখোপাহ্যায়। জেনারেল শ্রিন্টাস' 
এণ্ড পাবলিশাস' প্রঃ লি কঙিকাতা_১৩ । মূল্য__১৫ টাকা 
ও ২০ টাকা। 


বাঙল। বিশ্বকোষের হিন্দী সংগ্করণ দেখে গান্বীজী নগেন্পনাথ বসু 
মহাশয়কে অভিন"দন জানাবার জন্য তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন । ভারতীয় ভাষায় 
এন্সপ রেফারে”স বই প্রকাশের কাজে বাঙালী পথ প্রদর্শন করেছিল । তখন 
এ ধরণের রেফারে*স বই সংকলন কর? যে কত কঠিন তা উপলব্ধি করেই 
গাশ্ধীতী শ্রদ্ধাদিবিত হয়েছিলেন । দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিষ্বকোষের পর বাঙলা 
ভাষায় কোনো। উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স বই প্রকাশিত হয়নি । বাঙলার 
তুললাগ্ন এদিক দিয়ে অন্যানা ভাষা অনেক অগ্রসর হয়েছে ৷ মারাঠী, 
তামিল, তেলুগু ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেফারে'স বই বেরিয়েছে । 
তামিল বিশ্বকোষের অঞ্গাসক্া এমন সৃন্দর যে হঠাৎ এনসাইক্রোপিডিয়। 


ব্রিটানিকা বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয় । গড়িয়া বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডও 
বেরিয়ে গেছে । 


ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বদ্ধে রেফারেন্স বইস্রের অভাব আমরা 
প্রতি পদে উপলব্ধি করি । ম্নরোপ, আমেরিকা সম্বন্ধে তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর 
পেতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বিদেশী রেফারেন্স বইয়ের প্রাচুর্য তার 
কারণ। নিভ“রবোগ্য রেফারেন্স বইয়ের অভাবে আমাদের দেশের শিক্ষার্থী, 
সাধারণ পাঠক এবং গবেষক অধারনে বাধা পান । ইংরেজী কিংবা ভারতীয় 
ভাবায় ভারত-সম্বম্থীয় রেফারেণস বই না থাকবার কতকগুলি কারণ আছে । 
প্রথম কারণ, ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 
বই ও তথ্যের অভাব ৷ রেফারেন্স বইয়ের সংকলক এই সব পণ্নিপত্র থেকে 
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তথ্। আহরণ করে এমনডাবে তাদের বিন্যাস করেন যাতে পাঠকের নিকট এগুলি 
সহজ্জলভ৷ ও সহজগ্রাহা হয । কিন্তু সংকলককে যদি তথ্য সংগ্রহের জনা 
গবেষণা করতে হয় তাহলে রেফারে*স বইয়ের কান্ত বন্ধ থাকবে ॥ সংগৃহীত 
তথ্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ *বার) গ্রহণ করাই লংকলকের উদ্দেশ্য, গবেষণ। দ্বার! 
তথ্য আবিষ্কার নর । 


রেফারেন্স বই সংকলন করবার জনা যেজ্ূপ পরিশ্রমী, তথ্যাভিন্তর কর্তবানিষ্ঠ 
ও বিচারবৃণ্ষি সম্পন্ন বাক্তির প্রয়োজন তেমন লোকের সংখ্যা, আমাদের দেশে 
বেশী নেই ৷ যদি বা তেমন সংকলক পাওয়া বায়, প্রকাশক পাওয়া আরে। 
কঠিন ॥ রেফারেন্স বই ব্যয়বহুল, এবং বিক্রি অনিশ্চিত । সুতরাং 
সাধারণ প্রকাশক রেফারে"স বই প্রকাশ করে কৃ'কি নিতে অনিচ্ছুক । 
গল্প-উপন্যাসের বই নিয়ে ব্যবসা কর এর চেয়ে অনেক সহজ এবং 
নিশ্চিত । 


বল৷ বাছল্য, বাঙলা রেফারেন্স বইয়ের এন্সপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের “নব জ্ঞান-ভাবতী” পেরে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি ৷ প্রভাতবাবহ 
একটি ছোট বাণুল। কোষগ্রশ্বের কাজ শুরু করেছিলেন অনেকদিন পূর্বে ॥ এই 
কোযগ্রশ্থের প্রথম দু'খন্ড ছাপ) হবার পর পরবর্তী খন্ডগলির প্রকাশ দভাগা- 
ক্রম বাধ হয়ে যায় । কিন্তু প্রভাতবাবু হতাশ ন! হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ অপেক্ষা 
করছিলেন এবং তথ্য সংগ্রহ করে বাচ্ছিলেন ॥ “লব জ্ঞান-ভাবুতীর” বর্তমান 
খন্ডটি তাঁর দীর্ঘকালের সাধনার ফল ৷ এই খণডটি শ্বয্নং সম্পূর্ণ ভৌগোলিক 
অভিধান । ব্যগুল। ভাষায় ভৌগোলিক অভিধান এই প্রথম ; অন্য কোনে) ভারতীয় 
ভাষায় এরূপ ভৌগলিক কোষ আছে বলে জানি না ॥ সুতরাং "নব জজ্ঞান-ভারতী""র 
ভৌগোলিক খন্ড পথিকৃতের দাবী করতে পারে 1 


আমাদের ভুগোল পাঠ সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষার সঙ্গেই সমাপ্ত হয় । 
অঞ্চ আজকাল ক্রমশঃ ভূগোলবিদ্যার প্রয়োজন বাড়ছে । পরিবহন ব্যবদ্থার 
উন্নতির স্গে সণ্গে পৃথিবীর দূরত্ব কমে যাচ্ছে । সংবাদপত্রে প্রতিদিন 
পৰ্বিবীর বিভিন্ন জায়গার ঘটন। পড়ি ; ইতিহাস ও রাজনীতির বই পড়তে হলোও 
ভৌগোলিক নাম্গ্লি এড়ানেদ বায় লা ॥ দহর্ভা্চক্রমে এসব নাম সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা প্রায়ই অস্পষ্ট । বিদেশের কথা ন! হয় বাদ দিলাম । ভারত-_ 
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এমনকি পশ্চিমবণ্গের জেলা মহকুমা এবং অন্যানা উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির অবস্থান 
সম্বণ্ধেও আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই । একা অপ্রিয় হলেও 
সত্য । হাতের কাছে একট ভৌগোলিক অভিধান থাকলে প্রয়োজন অনুসারে 
কোনে। একট ধানের বিবরণ সহজেই ভ্রানা যেতে পারে । শ্রভাতবাবুর “নব 
জ্ঞান-ভারতী” সবপ্রথণ আমাদের এই সুবিধা করে দিল । 


পবিবীর উল্লেখবেগা গ্থানগৃলির নাম বর্ণ।নুস।রে বিন্যাস করে তাদের 
প্রশ্লোজনীপ্ন বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই অভিধানে । স্বভাবতঃই ভারত ও 
পাকিচ্থানের ভৌগোলিক নামগৃলিকে প্রাধান্য দেওয়। হরেছে। প্রতোকট 
জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান, এতিহাসিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, 
জনসংখ্যা এবং অন্যান) তথ) এই অভিধানে পাওয) বাবে । দেশ ও মহাদেশ- 
গুলির বিবরণ বেশ বিস্তৃত । সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং এতিহাসিক ও 
পৌরাণিক দথানগুলির লামণ্ড অন্তভূক্ত কর। হয়েছে । দ:ণ্টাচ্ত স্বরূপ 
কোনারকের উল্লেখ করা যেতে পারে । পুভাতবাবন শুধু ভোগোলিক অবস্থান 
নির্দেশ করেই ক্ষাত হননি, সংক্ষেপে তিনি কোনারক মন্দিরের ইতিহাস ও 
শিল্পকলার বিধরণও দিয়েছেন! সে*সাস রিপোর্ট ও অন্যান] আকর গ্র“্থ 
থেকে অধ্দনাতম তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । বাঙলা নামগুলির পাশে বন্ধনীয় 
মধ্যে ইংরাজী নাম দেওয়ায় পাঠকদের বিশেষ উপকার হবে ৷ প্রভাতবাবহ 
বাঙালী পাঠক ও লেখকদের উপকার করেছেন ডেগোলিক নামগুলির উচ্চারণ 
বাঙলার লিপিবদ্ধ করে । ভারতেরই বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক নামগৃলির 
ইংরাজী ব্রপ দেখে যথার্থ উচ্চারণ কি হবে ত! অনুমান করা ফঠিন হয়ে পড়ে । 
প্রভাতবাব্‌ অনেক পরিশ্রম করে প্রকৃত উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন ॥ 


সংক্ষেপে তথ্ামূলক বিবরণ কত সংস্পম্টরুপে পরিবেশন করা যায় 
প্রভাতবাব তার দক্টোণতত স্থাপন করেছেন । ভবিষাতে রেফারেস প্রশ্থের 
সংকলক তাঁর পম্ধতি অনুসরণ করলে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই । 


বল৷ বাছল7, আলোচা অভিধানে হয়ত কিছু উল্লেখযোগ্য ভৌশগোলিক নাম 
বাদ পড়েছে, আবার কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় নাম অশ্তভূক্তি হয়েছে; হয়ত 
সপ্রচলিত রূপ 'উড়িষ্যার'ঁ পরিবর্তে “ওড়িশা” গ্রহণ কর নিয়ে মতভেদ 
হতে পারে, এবং আরো দু'একটি বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্ভব। কিচ্তু তার 
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ফলে গ্রশ্থের মুল্য বা নিড‘রযোগ্যত! বি'দুয়াত্র হাস পাবে না। এ সব ত্রুটি 

" সামান্য । বিদেশে এ জাতীয় গ্র্থ সৎপাদক মণ্ডলীর *বারা সংকলিত হর । 
প্রভাতবাব? যে একক চেষ্টায় এরূপ প্রথম শ্রেণীর একটি রেফারেন্স বই রচনা করতে 
পেরেছেন ত। তাঁর পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক ॥ বইএর সর্বত্র তাঁর পরিশ্রম 
তথ্যানিষ্ঠা ও অনুস শ্ধিৎসার স্বাক্ষর সুস্পন্ত । বাঙালী পাঠক, এবং বিশেষ করে 
বাঙলা দেশের গ্রতথাগারিকরা, এই ভৌগোলিক অভিধানট্যর জন্য প্রভাতবাবুর 
নিকট খণ স্বীকার করবেন ॥ বাঙল। দেশের স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শ্রেণীর 
গ্রত্থাগারে ভৌগোলিক অভিধান অপরিহার্য রেফারেন্স বই হিসাবে সমাদৃত হবে 
বলে আশা করি । 


প্রকাশক এরূপ একট গ্রশ্থ প্রকাশের ঝণ্ুকি গ্রহণ করে তাঁর বাঙাল! সাহিতে)র 
প্রতি অকৃতিম প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন । কয়েকটি প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও 
ইংরেজী বনাম বাঙলা ভৌগোলিক ন:মে একট নির্ঘণ্ট দেওয়া ছলে বইয়ের 
উপযোগিতা অনেক বাড়ত ৷ 
"_ এনব জ্ঞাল-ভারতীর"” পরবর্তী নামগলির জন) অপেক্ষা করে আছি) 


চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রেমময় বাংল! ৷ বিনোব। ॥ উীপরমেশ বস্থ কতৃক অনুদিত ॥ সর্বোদয় 
প্রকাশন সমিতি ॥ কলিকাত! ৷৷ ১৯৫৭ ॥ ২২৬ পৃঃ ॥ দেড় চাকা ৷ 


প্রেমময় বাংলা বিনোবাজীর প*চিশদিনব্যাপী বাংলাদেশে ভূদালবার্তা 
প্রচারের সম্পর্কে পাচিশটি ভাষণ । ভ্রমণের সময় ছিল ১৯৫৫ সালের 
৯ হতে ২৫ জানাক্লারি। বিনোবাজী প্রথম দিনই বলেছিলেন । "আনি 
আপনাদের কাছ থেকে কেবল প্রেমদানই চাই ৷’ পণচিশ দিন ধরে তিনি বিচার 
আলোচনা করেছেন, কোথাও পুনক্ুক্তি নাই । প্রথম দিনই বলে নিয়েছিলেন, 
“প্রতিদিন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য উপস্থিত 
করব ।” তাই তিনি করেছেন ; স্থানীয় আপত্তি বা মম্তব্য আলোচন! করেছেন । 
গ্রাম ও শহরের স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন ॥ অহিংসার বাণী সবোদয়ের 
কথ) শুনিয়েছেন । ভুদানের সঙ্গে এ সকলের যঘার্ঘ সম্পর্ক সহজ ভাষায় 
প্রেমের ভাব দিয়ে বুঝিয়েছেন । দডঢ়ন্তত বিনোবা তাঁর পরিকল্পনা সামনে 
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রেখে আমাদের চিত্তকে প্রেমের দ্বারা স্পর্শ করতে চেয়েছেন । প্রকাশক সংগ 
ভাষণগুলি একত্র করে ছাপিয়ে সাধারণের হিতস্গাধন করেছেন । আমরা 
সাধারণত যা এক কাণ দিয়ে শুনি তা আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়-__কিনতু 
পস্তকাকারে প্রকাশিত এই মুজ্যবান কথাগুলির আবেদন অত সহজে যাবে ন' 


বলে আশ। করা যায় । সে আশা কেনই বা করব না? প্রেমের বাণী বার্থ হবে 
না, এই ভরসাই করব । 


_শ্রিয়রজ্জল সেন 


বিজ্ঞান্ত 

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকাছুক্ত যে সকল সাধারণ 
গ্রন্থাগার পৌর প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রদ্থাগার-সাহায্যের 
জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পৌর প্রতিষ্ঠানের 
শিক্ষা বিভাগ হইতে নির্দিষ্ট ফর্ম সংগ্রহ করিয়। আগামী 
১৫ই মে, ১৯৫৮ তারিখের মধে! আবেদন পত্র জম! দিতে হইবে। 
পৌর প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগ।র সাহায্যের মুদ্রিত শর্ভাবলী কর্মের 
সঙ্গেই পাওয়া যাইবে। 





পাপন 





~~: 


সম্পাদকীয় 


নবদ্বীপ সম্মেলন 


গত ৪ঠা ও ওই এপ্রিল নবদ্বীপে *বাদশ বংশীয় গ্রচ্থাগার সম্মেলন অনুষ্টিত 
হ’ল । মখাতঃ দৃট কারণে এবারের সঞ্চেলন গভীর তাৎপষণ্পূর্ণ । একটি হ'ল 
সম্মেলনের মলে সভাপতি হিসাবে ডাঃ রঙগনাথনের উপস্থিতি এবং অনা হ'ল 
বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষাৎ গ্রচ্থাগার বাযবসবা সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপুর্ণ“ 
প্রস্তাব গ্রহণ । 

প্রচলিত রীতি অনবযানদ্রী সভাপতির ভাষণ প্রদান ছাড়াও ডাঃ রঞ্গনাথল 
বাংলাদেশের উপযোগী একটি খসড়া “গ্রতথাগার আইন” তৈরী ঝরে দিয়েছেন। 
সম্মেলনে এটির উপর আলোচন! হয় । এ ছাড়। পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের 
বর্তমান জিলা গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার উপর একটি প্রবন্ধ সপ্রেলনে আলোচনার জন৷ 
পেশ করা হয় ॥ এই দুটির উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিণ্ডিতেই গদুক্ষত্বপংণণ 
প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়েছে । 

আমাদের দেশে গ্র্থাগার ব্যবসথা প্রবতনের যে প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র 
এই অবিসংবাদী সত্যকে যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে আমাদের নিরবঙ্ছিগ্ল 
প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে । গ্রন্থাগার আজ জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
জেলায় জেলায় সরকারী উদ্যোগে গ্রচ্থাগার স্থাপনের শুভ সচনাকে আমরা 
তাই অভিনন্দন জানিয়েছি । 

আমর! গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি চেয়েছি । তার অর্থ এই লয় যে এখানে 
সেখানে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে কতকগুলি গ্র-্থাগার গড়ে উঠুক । বিগত 
সন্পেলনেই আমর) আদর্শ শ্রশ্বাগার বাবদ্থার ক্থপ কেমন হবে দে সম্বশ্ধে 
আমাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে সচে্ট হয়েছি । আমাদের মুল বক্তব্য তাই 
ছিল সমগ্র রাজ্যের জনা স্বয়ং সম্পূর্ণ সৃপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ গ্রত্থাগার 
ব্যবচ্থার সৃষ্টি । কিন্তু আমাদের রান্দরো এখনও পর্যন্ত গ্রত্থাগার বাবলা 
যে কূপ নিয়েছে তাকি এই পর্যায়ে পেছেচে? জেলায় জেলায় সরকারী 
ব্যবস্থায় যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তাকি আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদ। মেটাতে 
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পারে? তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে বত'মান অবদ্থার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে 
সামগ্রিক গ্রত্থাগাত্র বাবস্থার একটি বলিষ্ঠ ক্ূপ দেওয়া । পরিষদ রচিত জেল: 
গ্রথাগার বাবদবার উপর প্রবন্ধ এবং ডাঃ রখগনাথনের খসড়া আইন এই বিশ্লেষণ 
ও সিম্ধানত গ্রহণে সহায়তা করেছে । 

পরিষদ রচিত প্রবন্ধ আলোচনাশ্তে গৃহীত প্রচ্ভাবে জেলা গ্রন্থাগারগুলির 
বর্তমান কার্ঘ পম্ধাতি সম্বন্ধে কতগলি প্রশ্ন সে সম্বন্ধে সামগ্রিক অনস*ধানের 
সৃপায়িশ করা হয়েছে । এই প্রস্তাবে আর একট গুকুত্রপরর্ণ প্রন উত্থাপিত 
হয়েছে । এই রাজ্য জন প্রচেষ্টায় গঠিত ও পরিচালিত যে সমস্ত ছোট বড় 
গ্রশ্থাগারগহলি এতদিন জনসাধারণের পাঠতৃক্জা নিবারণ করে আসছে ৷ সমগ্র 
রাজো সংসংবদ্ধ গ্রত্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে তারা কি আত্তবিলীন করবে ? 
জনসাধারণের অথে" ও প্রচেষ্টার এই বিরাট অপচয় কি সমীচীন ? কিভাবে 
(জেলা গ্র্থাগ/র ব্যবদ্থার মধ্যে ) জনসাধারণের অপরিসীম শক্তির এই অভাবের 
সুযোগ্য স্থান তৈরী করে দিয়ে সামগ্রিক গ্রশ্থাগার ব্যবসাকে সফল করে তোল 
বায় তার উপায় উদ্ভাবনের সময় আছে । 

বর্তমান জেল! গ্রন্থাগার বাবস্থা দ্বিতীয় পণ্চবাষিক পরিকল্পনার 
সমাজ শিক্ষার আঘিক বরাশ্দের উপর নির্ভরশীল । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার শেষে কেন্দ্রের এই আধিক দায়িত্বের সঙ্কোচন ও প্রলসারণের উপর 
রাজোর গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার ভবিষাৎ নির্ভর করছে । এই অসহায় অবস্থা 
স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রশথাগার বাবসবার নীতির সঙ্গে সামজসাহীন । উপরপ্তু সমাজ 
শিক্ষা ও গ্রচ্থাগার বাবপথাকে একত্র বেধে দেওয়ার ফলে উভয়েরই অগ্রগতি 
হচ্ছে। সমাজশিক্ষা ও গপ্রশ্থাগারকে একার্থধোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার 
করবার একটা ঝোঁক চেপেছে । ফলে গ্রত্থাগারের দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ও সন্কটের উচ্ভব হয়েছে । ডাঃ রগগনাথনের খসড়। আইনের 
দুটি অন্যতম ধারা হল, (১) গ্রচ্থাগারকে আথিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার 
জনা কর ধার্য করা এবং (২) গ্রশ্থাগারের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করা ৷ 

প্রথমোজ ধারাটি খুবই বিতর্কমলক । আমাদের দেশে নতুন করে কোন 
কর ধার্ব করবার প্রস্তাব নিশ্চয় অভিনন্দন লাভ করবে ন৷। কিম্তু বিভিন্ন 
দেশের গ্রত্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্ণলোচনা করে এবং আমাদের দেশের 
সরকারী গ্রচ্থাগার ব্যবচ্থার বিগত করেক বৎসরের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে 
একঘা। দ্‌ঢ়তার সণ্গে বলা যায় যে সসংবন্ধ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
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জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে £ আঘিক গুরুত্ব বাতীত এই ব্যবস্থার একটা 
নৈতিক প্রভাবও আছে । গ্রদ্থাগার ব্যবস্থার জনা জনসাধারণ যদি একটি নয়া 
পয়সাও ব্যয় করেন তবে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ বাড়বে । এই প্রসঙ্গে 
আয় দৃষ্টি কথ' উল্লেখযোগ) । কর ধ্যর্য করে যত টাকা উঠবে রাজা সরকারকে 
অন্ততঃ তার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। এই অথ পোনঃপোনিক 
ব্যয়ের জন্য বরান্দ থাকবে । এককালীন বায়ের জনা কেন্দ্র অথ" সাহায্য 
করবেন ॥ কর ধার্যয করার ব্যাপারে সচেতন হয়ে যথেম্ট সাবধানতা অবলম্বন 
করতে হবে যাতে জনসাধারণ একে বোক। বলে মনে ন। করেল । সেজন্য 
অর্থনীতিবিদ এবং আইন সভার সদসাদের পরামর্শ আবশ্যক । জনকল]াণের 
ব্যাপারে দলগত নিবিশেষে সমস্ত গুণীজনের সমর্থন পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস 
আমাদের আছে । | 

ভারতবর্ষে গ্রশ্থাগার আইন প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্ট। হয়েছিল বাংল। 
দেশে মুনীন্দ দেব রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯৩০ সালে । সেই আইনের খসড়া 
তৈরী করে দিয়েছিলেন ডাঃ রঙগনাথন ! সেদিনের চেস্টা সফল হয়নি । দীর্ঘ 
২৮ বৎসর পরে আবার আমরা, আরেকটি খসড়া পগ্রদ্থাগার আইনসহ ডাঃ 
রঙ্গনাথনকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি । মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদে গ্রন্থাগার 
আইন প্রবর্তন করতে গিয়ে ডাঃ রগগনাথন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই 
অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বর্তমান খসড়াটিকে যথাপচ্ভব ত্রুর্টিশ্‌লা করবার 
প্রয়াস পেয়েছেন । এই অভিজ্ঞতা, থেকেই গ্রন্বাগারের জন্য একট পৃথক 
বিভাগ সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীপ্নতা উপলব্ধি করেছেন । 

বাংলা দেশ প্রথম উদ্যোগী হয়েও ভারতবর্ষে প্রথম গ্রন্থাগার আইন তৈরী 
করবার ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেনি । কুমার মদণীম্ত্রদেবের সেই আম) কি 
আমরা সফল করতে পারবো ? 


